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বিজ্ঞাপন 


মান্তর ও ঞন্ান্তরীয় কর্মমফলঙ্নিত স্থখ ছুংপ্রাপ্তি প্রভৃতি আমাদের 
গণকে নূতন করিয়া বুঝাইতে যাওয়া কর্দমভোগ সন্দেহ নাই। কেন 
এতন্দেশবাপী আবাল-বৃদ্ধবনিতা দকলেই জন্মাত্তর ও জন্মান্তরীয় 
ক স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং ব্রত-নিয়ম, জপ-তগ, দান-ধ্যান 
ত সমন্তই এই বিশ্বাসের পরিচায়ক । এই বিশ্বাসে হৃদয় বীধিয়াই 
রায় সতীকুল পতিপ্রেম বুকে করিয়া পরলোকে বা পরজন্মে পতির 
4 হি জন্য জলন্ত চিতায় মৃতপতির ঙ্গেপুড়িয়া মরিতেন। এই 
শর বলেই ভারতীয় নরগণ, বিপর্ার্ধিহর--জড়দেহ বলি দিয়া 


২স্ালসইক্। স্পা পিস লি 


কৰি কল্পনা-_আর কাব্যের অলঙ্কার। বর্তমান শিক্ষা-বিভ্রাটের 


% উল: টা 


রণাগত ক্ষণে গ্রস্ত হইতেন। কিন্ত বর্তমানে আমাদের নিকট সে 


* সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সমাজ হইতে যেন এই বিশ্বামও শিশিশ্ক . 


রর মত উড়িয়া যাইতেছে। যদি জন্মাস্তর, জন্মাস্তরীয় কর্মফল , 


শাগ প্রতৃতি মামাদের হপ৫য়দু় বিশ্বাসের সহিত জাগরূক থাকিত, 
« আমরা অধ্যাত্ম জীবনের কথা, পরলোকের কথা, কম্মফলজনিত 
।ষ্টের কথা ত্রমে ক্রমে বিশ্বৃতির তলে না চাপিয়া ফেলিতাম, তবে 
নই ইহজীবনে পাপের আগুন জালিয়া লইয়া দানবী-দাণ্তিপূর্ণ 
:হমিতে বাসনার বঙাছতি লইয়া ধীড়াইতাম না। আগেকার মত 
লঁপকার, যম, নিয়ম, শুদ্ধি, অহিংসা, সত্যান্থেষণও ছাড়িতাম লা। 
“হতেই আমাদের এই আয়োজন। বেদ, বেদাত্ত, দর্শন, পুরাণা্ি 


'ধাম্নশান্্ নন্ত্িকটে এই কষত্র পুস্তকের মবতারণ। | তাহাতেই পারিজাত 


ও 


৮৮ পিপাসা সি করি পি লটারি ওলি রি সস পা ক ০ 


্রশ্মুটিত নন্দনকাননে এসেশ্সের শিশি হাতে' হরিযন ঈড়ান। কিন্তু ও 
দময় যে তাহাই--আমাদের দেশের রী জুই, মেলি বিলাত 
ঘুরিয়া এসেন্স লইয়া আসিলে, তবেই ত আমরা আদর করি। | 
জন্মাস্তর ও পরলোক দু বিশ্বাস না থাকিলে, মানুষ কিসের ভন 
ধর্ম করিবে? ইহলোকের সঙ্গেই বদি মান্ধযের সকল সম্বন্ধ মুছিয়া যায়, 
মানুষের সকল জালা ঘুচিয়া যায়--তবে যম, নিয়ম, উপাসনাদির মাবস্তক 
কি? কঠোর দংযম-বিধানের প্রয়োজন কি? তাহাতেই এই সমাঁজ- 
বিপ্লবের দিনে, এই ধর্মবিত্রাটের সময়ে আমি জড়বিজ্ঞীনের সামশ্রশ্ত 


রাখিয়া গ্রাচচ ও এ্রতীগ-মতের সার সম্ভলনপৃর্বক এই গ্রস্থ প্রণয়ন ও 
প্রচার করিলাম । যদি ইহা পাঠে, একজন মানুষের হদয়েও পরলোকের 
দৃশ্ত অক্কিত হয়, তবে কৃত্-ককৃতার্থ ও মানব জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব । 
পরস্ধ আত্মার অক্তিত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রমাণ জন্ত মেস্মেরিজ, 
হিপনদিস, দুরানুড়ূতি বা ভাব পরিচালন প্রন্তুতি এতৎ পুস্তকের অন্তর্গত 
 করিয়াছি। * তৎপরে, আস্তিক বা প্রেতজীবনের তত্ব লিখিত হইয়াছে 
বলিয়া্কাযেই দেশীয় ও বিদেশী সব্ধ প্রকার তৌতিকচক্র ও মন্থ 
ততন্ত্রাদিও ইহাতে স'গ্রহ করিয়া দিয়াছি। 
%. এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে, আমাকে অনেকগুলি ছুশ্রাপা গ্রন্থের 
“অনুদন্ধানে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর জজকোটের 
প্রধানতম উকিল, আমার পরম হিটভষী বু বি্ভাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু 
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বি এন্‌, মহাশয় ছুইখানি ছুষ্ধাপ্য পুরাতন 
পাশ্চাত্য-দেগীয় পুস্তক প্রদানে এবং এই গ্রন্থ গ্রগয়ন বিষয়ে বনুবিধ 
উপদেশ দানে, আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে লমধিক সাহাযা করিয়া 
চির-বাধিত 'করিয়াছেন। তৎপরে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি 
যে, কলিকাতার খ্যাতনামা উকীল শাস্ত্র প্রযুক্ত বাবু পূর্ণচন্র দত্ত বিএ 
বি এল, সিমলার শ্বিখ্যাত কবিরাজ চরক হুশ্রতাদি মাধুর্কেদশান্ে 


রঃ 


৮ শসপাপীস5ক৯-এগাউিারশিসত রর পি 


র্ণী ও ও সংগত ৃতশারর্শী পততিত যু ভুবনেশ্বর রপ্ত মহাশয় প্রভৃডি 
আমার বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীগণ এই বিষয়ে উপদেশ দানে, গ্রস্থদানে ও 
নানা প্রকারে আমাকে সাহকাযা করিয়াছেন। ূ 
তরদা করি, পাঠকগণ এতংগ্রস্থের আতস্কোপাস্ত পাঠ করিয়া 
দ্েখিবেন । মাঝে মাঝে ছুই এক পাতা উন্টাইলে, এই কঠিন বিষয়ের 
কোন প্রকার মীমাংসাই হইবে না। ভজ্জন্ত আমার বিদীত অন্ধরোধ 
গ্াথম হইতেই ইহার পাঠ আরন্ত করিবেন । আবশেষে ছুঃখের সহিত 
জানাইতেছি ঘে, এই গ্রন্থ লিখিতে আবস্ত করিয়াই আমি দারুণ 
মণলেরিয়ায় আক্রান্ত হই। এখনও তাহা হইতে অব্যাহতি পাই নাই। 
একটু জর লাগিয়াই আছে। মুতরাং এই পৃন্তকের প্রুফসিট আমি। 
নিজে দেখিতে পারি নাই। বর্ণাগুদ্ধি দুই একটা থাকিলে, তজ্জন্ত আমি 
পাঠক মহোদয়গণের নিকট ক্ষমা-প্রার্থী। 


অনন্তপুর ২৬এ কান্তিক, | ্রীন্বরেন্দমোহন ভট্টাচার্য্য | 
১৩১» বঙ্গীয়ানধ ্ 


কোনটি ০ শিপ এপ পাস্প 


দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য 


ধাহার পবিত্র নাম হৃদয়ে লইয়া গ্রথম সংস্করণের পুস্তক মুদ্রিত ও 
গ্রচারিত করা হইয়াছিল, এবারও তাহারই মহান নামের বলে গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংগ্করণ গ্রকাশ করা হইল। 

যখন এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয়, তথন কয়েকজন অভিজ্ঞ 
পুস্তক বিক্রেতা বলিয়াছিলেন,--“নাটক-নভেল প্লাবিত বঙ্গদেশে এপ 
তত্বজ্ঞানপূর্ণ পুস্তকের কাট্‌তি হইবে কি না সন্দেহ।” কিন্ত পুস্তক 
গরকাশের পরে জানিতে পারা গিয়াছে, বঙগদেশে এই শ্রেণীর পুস্তক 
পাঠের পাঠক অনেক এবং সেই জগ্তই এই গ্রন্থের দেড় বৎসর মধ্যে 
দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইল। 
আননের বিষয় এই যে, ইহার প্রথম, সংস্কর:ণর গ্রন্থগুলি পাঠ ও 
পাঠনা কার্ধ্য লইয়া বঙ্গদেশে রীতিমত আন্দোলন আলোটনা চলিতেছে 
অনেক পাস্থ ও শিক্ষিত পাঠক এ গ্রন্থের কোন কোন বিষয় জানিবার 
জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, কেহ ক্হে অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত 
আদিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহাতেই জানিতে পারিয়াছি, 
পুস্তকখানির পাঠকাধ্য অনেক স্বলেই সুন্দরভাবে হইয়াছে। 

আরও একটি কথা»--প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে আমি ম্যালেরিয়া 

মাক্রান্ত হইয়াছিলাম, এবারে তাহা হইতে সম্পূর্ণ মূ ক্র হইয়াছি, ইতি । 


অপ্তপুর, ২৮এ আষাঢ়, 
গ্ন্থকার। 


১৩১২ বঙ্গীয়াব । 


বিধয়। 
গ্রথম অধ্যায় । 


স্মিক-তত্ব 
মাণ কাহাকে বলে 
ম্মার অস্তিত্ব 
হাত্সবাদ খণ্ডন 
মন, প্রাণ ও ইব্জিয়গণ 
আত্মা শহে 
জান-সমহি আত্মা নহে 
দেহের স্বরূপ-তত্ত 
ভীবাত্মা ও স্থুলদেই 
প্রকৃতি ও পুরুষ 
বঙ্গ, বিষু। ও মহেশ্বর 
প্রলয়কালে জীব ধ্বংস হয় 
কিন! 
প্রল্নকালে জীব কোথায় 
থাকে 


পাঞনপস 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


প্রলয়াস্ত্ে জগৎ ও জীবের পুন: 


প্রকাশ 
নক 
জন্মাস্তরীয় স্বৃতি 


১৪] 


১৯ 
৯৩ 
২৮ 
৩৩ 
3৬ 
৪৫ 


৪৯ 


৫৪ 


৫৮ 
১১ 
খ১ 


সূচীপত্র 


ৃষ্ঠ। | 


বিষয় । 


গৃড়। 


সব, নরক এছ জনাস্িরঙঠ ৮২ 
উদ্ভিদাদির আত্মা আছোক না ৯* 
পণুপক্ষীর আত্ম! আছে কিনা ৯৪ 


নিদ্রাতত্ব 

তৃতীয় অধ্যায়। 
মৃত্যু কি 
মৃত্যু-তত্ব 
পরলোকের সংবাদ 
পরলোকের পত্র 

চতুর্থ অধ্যায়। 
অবস্থা-জ্ঞাপক-মূত্তি 
হৃঙ্ষভাব ও তাববধই 
কর্মফল | 
কামন। ও আসক্তি 
স্বপন 

পঞ্ধম অধ্যায় । 
ভৌতিক কাহিনী 
গদখালির হাত 
পান্ীতৃত 
ভূতের সত! 
বালকভৃত 


১৪৩ 


১৬৩ 


১১২ 
১০১ 
১৪১ 


১৪৬ 
১৪৬ 
১৬১ 
১৭৩ 
১৮৩ 


১৭৯২ 
১৯৬ 
২৩৫ 
২১৯ 
২১৩ 


বগা 


সর ১০২:০। ০8 
০০০০০ ১০০০ 
? 


শর দি রঃ 
এ চা 


৯ এর ওলা? ০ ৮ লীন দা এলিসি।ল। তপতি দাত এপত ৪ 


বিষয়। .. 


রা 


সতের উধ, খ. 


ভূতের-নেহ 
ভুতের গান 

ভুঁতের বাজনা 

ভুতের বোঝা 


আবিষ্ট:তৃতগ্রাম 


গেয়েন্দা ভূত 
ভূতের বাড়ী 


বষ্ঠ অধ্যায়। 
তৌতিক আবির্ভাৰ 
ভূতের খবর 


কারাগারে তৃত 
গাছে ভূত 


ভূতের বার 
ভূতের জলখেল! 
ভুতের আবেশ 
আত্মার শাস্তি 
ভূতের চেয়ার 


পিক 


সপ্তম অধ্যায় । 
প্রেতাদি দশন 
মনোবিজ্ঞান তন্থ 
স্থল বস্তুতে প্রেতের আবির্ভাব 
ইউরোপীয় প্রণালীতে 


মিডিয়ম কর! 


পপি 


০৯ এপাশ পগাসপাদিশাশ পিতা ০৮৯ সিলসিলা লা পাপা? ৪ 


পৃষ্ঠা। | বিষয়। 
২১৫ 
২২১ 
২২৫ 
২২৯ 
২৩১ 
২৩২ 








অষ্টম অধ্যায়। 
যোগনিদ্রা | 
জৈবিক চৌন্বকস্ত 
মিস্মেরিজ করিবার সহজ 

প্রণালী 

নবম অধ্যায় । 
দুরান্ুভূতি ও ভাব পরিচালন 
্র্যাঞ্চেট, 
টেবিল বা মেজ চালনা 
জীবিতাবস্কায় আম্মার গমন 


৯ শাপলা 


দশম অধ্যায় । 


8৪ 
৪২ 


দৈববাণী 
বিনা গুধধে রোগ আরোগা 
বশীকরণ 


একাদশ অধ্যায় । 
মন্ত্র্ধারা ভূত ছাড়ান 
ওষধ দ্বারা ভূত ছাড়ান 
ভূতের নাম ও ক্রিয়াতেদ 
পেঁচোয় পাওয়া 
ভূত ছাড়ান 
ভূত আস্য়ন 

দ্বাদশ অধ্যায় । 
মন্ত্রচৈতন্ত 


ত্ল্নাভ্ডন্ব-শ্রহত্্য 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


পাও ৩ 


আত্মিকতত্ব 

শিল্ঠ। জীবনে জন্মাস্তগ্রহণ মন্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান 
থাকা কর্তব্য । সেই কর্তৃব্য-ইচ্ছার বশীতৃত হইয়াই আপনাকে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিব। প্রশ্নটা আপাততঃ অসংলগ্ন বলিয়া 
বোধ হইতে পারে, কিন্তু যে, যে প্রকারে যে বিষয় বুঝিতে পারে, 
তাহার সেই প্রকারে বুৰিবার চেষ্টা করাই উচিত। আপনি প্রেততত্ব 
বিষয়ে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন| 

গুরু। তুমি “প্রেত এই শব কোন্‌ অর্থে ব্যবহার করিতেছ ! 
প্রেত ( প্র+ইত ) এই অর্থে প্রক্ষ্টরেপে গত, অর্থাৎ স্বর্গগত সৃক্ষশরীরী 


ৃী . . তত 2 
্‌ 441 এম সিন সি ০ জন্মাস্তর-রহ্য 
- এরি? 
॥ 2 


পিপি দিত শি ি ৯ পপি পালিশ শী রহ া সদাই? 


বুঝাইত) ক মার বিশ্বাস, মহাভারতের সময় ময় হইতেই হে প্রেত শব 
অন্তরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 
শিষ্য। কিরূপ অর্থে ব্যবত হইতেছে? 
গুরু | প্রেতযোনি ও প্রেতমৃত্তি দ্বণাবাচক শব হইয়াছে। 
প্রেতের আক্কৃতি ভয়ঙ্কর, দেহ ছুর্গন্ধময় এবং জীবন কর্মমফলের অলঙ্ঘনীয় 
শাসনে অত্যন্ত ক্লেশজনক | প্রেতযোনি ধারণ করিয়া মানবাত্মা 
বিশ্ুত্র ভক্ষণ করে, তাহাদের দেহে কীটাদির যন্ত্রণাদায়ক দংশন হইয়। 
থাকে। কিন্তু হূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবাস্বা গত হইলেই তাহাকে 
প্রেত বলে। এখানকার পণ্ডিতগণ প্রেত শব্দ এরূপ কদর্থে পরিণত 
হওয়ায় সুক্মদেহীকে আতিক বা মুক্তাত্মা বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। 
তুমি কি জানিতে চাহিতেছ, তাহা বল? 
1. শিষ্য । যাহাকে [19৩ 9016003 রে 9101105511577 অথবা 
১11 [5108019) বলে, অর্থাৎ মানুষ মরিয়! গিয়া আবার দেখা 
. দয়, জন্নাস্তরের সকল কথা বলিয়! দেয়, স্থলবিশেষে দৌরাস্মযও করে, 
, অসম্তাবিত এবং আলৌকিক ক্রিয়াসকল পরিদর্শন করায়, ইহলোকের 
জীবস্ত মন্ুষ্যকে ভূতে পায়, জন্ম-জন্মান্তরের প্রতিহিংসা লাধন করে, 
আমি সেইরূপ প্রেততত্বের কথাও জিজ্ঞান1! করিতেছিলাম। 
গুরু । এই তত্বকে ইউরোপ, আমেরিক। ও অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি 
দেশে ইংরেজী ফরাসী বিবিধ ভাষায় 7১3০3108] 90167,০০ এবং 
75 0108] [1)1193017 প্রভৃতি গৌরবাত্মক মাখ্যায় আখ্যাত, 
করিতেছেন। এগুলির বাঙ্গলায় অনুবাদ এাঁরলে আত্মিকতক্, ্ 
অধ্যাত্বতত্ব প্রভৃতি বল! যাইতে পারে। প্রাগুক্ত হুসভ্য দেশসমূহে 
এই তত্বের বুল আলোচনা ও আবিষ্কার হইতেছে। “প্রেত' এই শব্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া তুমি তাহাকে আত্মিক বা মুক্তাত্মা বলিয়া গেলে হু 


/ 


উনি ত 


তে গারিবে। যাহা 1 হউক, এক্ষণে তুমি ভূতই না হয় দত 
সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস কি? | 

শিশ্য।, ভূতে আমার বিশ্বাস নাই। 

গুরু। কেন! 

শিষ্য । মানুষ মরিলে কি আবার কিছু থাকে? 

গুরু । কিছু থাঁকে না? 

শিষ্য । কিথাকে? | 

গুরু। আগে তাহাই স্থির কর,_তারপরে ভূত আছে কি ন| 
বলিব। 

শিষ্য । হাঁ, তাহা'ও শুনিতে ইচ্ছা করি । | 

গুরু। বিষয়টা অত্যন্ত জটিল। আবহমান কাল হইতে এ 
বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়। আসিতেছে। | 

শিষ্য। তবে বলিতে হইবে, এ বিষয়ের কোন মীমাংদাই অস্ভাি 
হয় নাই।, 

গুরু। মীমাংসা নিশ্চয়ই হইয়াছে । তবে বুঝিবার ক্ষমতা চাই 
কোন বিষয়ই নিজে বুঝিতে না পারিলে অপরে বুঝাইতে পারে না। 

শিষা। আপনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, আমি বুঝিতে পারি 
বলিয়া ভরা করি। 

গুরু। এ স্থলে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিতে চাহি/_ভুফি 
যে হয় জান, আমি প্রেততত্ব (আত্মিকতত্ব বলাই সঙ্গত) বিষে 
আলোচনা করিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া অনেক প্রকার চেষ্ট 
করিতেছি, অনেক ভূতের ওঝার সঙ্গে এই বিষয়ের অনেক আলোচন 
ও অনেক প্রকার পরীক্ষাদি করিয়া আপিতেছি। অনেক ,প্রকা; 
ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অনেক পাস্থ বন্ধুবান্ধবের | 


ছে! 


৪ টা জানব 


বিষের অনেক তত্ব সং রহ হ করিয়াছি, অনেক  সাধুমোহান্বের নিকটে, 
অনেক ইয়োরোপীয় প্রেততত্ববিৎ (95911198119) পণ্ডিতের নিকটে 
এসম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক কাণ্ড শিক্ষা করিয়াছি । কিন্তু তোমাকে 
উপদেশ দিতে হইলে, কিন্তু এক কথায় দমস্ত ব্যাপার বুঝান যাইবে 
না,-বিষয় অত্যান্ত গুরুতর) তুমি এ দকল বিষয় শিক্ষা করিয়া বা 
অবগত হইয়া কি করিবে? ও 
শিষ্য । আমার বিশ্বাস,-এ তত ভাল করিয়া জানিতে পারিলে 
এই জটিল বিশ্ব-রহস্তের সমুদয় অবগত হওয়া যায়। পূর্বেই “বলিয়াছি 
জীবনের পুনর্জন্ম ও কর্মুফলের শক্তি ও গতি জানিবারই আমার 
উদ্দেশ্ত। সেই উদ্দেশ্য-পথে যাবার জন্যই আমার এই প্রশ্ন। বলা 
বাহুল্য, প্রেততত্বে জ্ঞান জন্মিলে, সে সকল জানিতে বাকি রহিবে না। 
1, গুরু । এক্ষণে তুমি কি জানিতে বাসন! কর? 
শিষ্য। আমি ত বলিয়াছি--ভূত আছে কিনা? 
. গুরু। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং তোমাকে দেখাইতে পারি_ 
ভূত আঁছে। 
শিষ্য। ভূত আছে, বিশ্বাস করিতে পারি,-এবং আপনি যে 
দেখাইতে পারেন, তাহাও হয় ত বিশ্বাম করিতে পারি,-কিন্তু মানুষ 
মরিয়। ভূত হয়, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। 
-.. গুরু । তবেকিবিশ্বান কর? আমি তবে 'ক দেখাইতে পারি 
মনে কর? এ 
শিষা। যে পঞ্তৃতে এই বিশাল-বিশ্ব বিরাচিত, তাহারই এক ছুই 
বা তিনের সংযোগ-বিয্বোগে বিস্ময়কর ঘটন! মকল দর্শাইতে পারেন । 
গুরু । অবশ্য রাসায়নিক ব্যাপারে এরূপ ঘটিতে পারে বটে, 
.কিন্ত তোমার ভুল যে, আত্মিকের (ভূতের) দ্বার! যে কাধ্য সংঘটন 


_. জন্মাস্তর-রহন্ টা 
সংলাধিত হয়, তাহা গাঞ্চভৌতিক সমষ্টি বা রঃ দ্বারা ঘটিতে 
পারে। | 

_. শিষ্য। তবেকি শা 

গুরু। নিশ্চয়ই আছ 

শিব্য। ভূত হয় কে? 

গুরু । তৃত হয় জীবাত্বা। ভূত শবের অর্থ গত | জীবাত্মা দেহ 
হইতে গমন করিলেই "তাহাকে ভূত বলা যাইতে পারে। মান্য মরিয়! 
গেলেই তাহার সমস্ত শেষ হয় না। মৃত্যুর নাম মহানিদ্রা, অথবা 


মহানিব্বাণ কহে )_ৃত্যুর নাম দেহত্যাগ | সাপ যেমন তাহার 
বহিরাবরণ ( খোলস ) পরিত্যাগ করিলেও ঠিক যেমন: ছিল তেমনই 
থাকে _কোন অংশেই পরিবন্ভিত হয় না) মানুষ ঠিক সেই প্রকার, 
তাহার পাঞ্চভৌতিক স্থল দেহ পরিত্যাগ করিয়া হুঙ্মদেহ ধাঁরগ,. 
করিলেও ঠিক যেমন ছিল, তেমনই থাকে,কোন অংশই পরিবঞতিত র 
বা অন্যপ্রকার হইয়া যায় না। এই স্থুলদেহ পরিত্যাগ করিয়া গত টা 


সঙ্গত। 
শিষ্য । আমি যদি বলি, পঞ্চভৃতের গঠিত দেহের বিনাশে সকলের 
শেষ হয়, মৃত্যুর পরে আর কিছুই থাকে ন!। 
গুরু । এরূপ প্রকারের কথা অনেকে বলিয়াছে, কিন্তু তাহার. 
"যু কিছুই নাই। 
শিষ্কা। ভাল, আত্মা যদিই থাকে, তবে দেহনাশের “সঙ্গে নঙ্গে 
তাহারও ত বিনাশ হইতে পারে? 
গুরু। আত্মা অজর, অমর ও অব্যয়। : 
শিশ্ত। মৃত্যুর পরে আত্মা কি তবে চিরকালই ভূত হইয়া থাকে? 


ক পা 
্ নি 
ক / পু ৮ 
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হইলেই তাহাকে ভূত বলে । ভাল কথায় আত্মিক বা মূক্তায্মা বলাই: - 1 
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গুরু। এরূপ তুমি কি প্রকারে বুঝিলে? 
শিদ্য। তবে আত্মা কি, আত্মার আধার কোথায়, মৃত্যু কি 
মৃত্যুর পরে .আত্মী কি অবস্থায় কোথায় যাঁয় ইত্যাদি বিষয়গুতি 
আমাকে আগে বুঝাইয়া দিন। 

গুরু । এক কথায় এই সমুদয় বিষয়ের উত্তর হইতে পারিবে ন 
এদিকে মন্ধ্যা হইয়া আদিতেছে) এ দেখ ভগবান্‌ মরিচিমালী তীহাও 
দিগস্তবিস্তারী রশি-কিরীট সংযত করিয়া পশ্চিমগগন-গাঁয়ে মিশিয় 
পড়িলেন। সন্ধ্যাউপাঁসনার সময় হইয়া আসিয়াছে । সন্ধার পরে 
আসিও, তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর করিতে চেষ্টা করিব | 

শিষা। প্রণাম; তবে এখন বিদায় হই। 


পট পপ 
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ূ প্রমাণ কাহাকে বলে? 

শিষ্য | আমি বৈকালে আপনাকে যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলাম, 
তাহার উত্তর দিতে পারিবেন কি? | 

গুরু। পাঁরিব না কেন? আমি ব্রাহ্গণ__আবহমান কাল হইতে 
- আমার পূর্বগুরুষগণ অধ্যাত্মজগত্ত্বের আলোচনাঁতেই জীবনাতিবাহিত 
করিয়াছেন। গুরুগিরিই আমার জাতীয় ব্যবস';। কাজেই অধ্য- 
জগতের আলোচনা করা, ও সংবাদ অবগত হওয়া এবং শিশ্াগণকে 
সেই.সংবাদ জ্ঞাত করানই আমার কার্য । আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর 
'দিতে কেন পাবিব না? 

শিষ্য। আমি সেরূপ অর্থে বলি নাই। আমার এরূপ কথা 
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বলিবার তাঁৎপর্ধ্য এই যে, এই সময়ে আমার র্নগুলির উর দিবার 
অবকাশ আছে কি না? 

গুরু। সকলগুলির উত্তর কি একেবারেই হইতে পারিবে? ক্রমে 
ক্রমে হউক। একে একে জিজ্ঞাসা কর,-অস্ত যতদুর হয়, মীমাংনা 
হউক | 

শিশ্য। আত্মা ন্ব্ীয় প্রমাণ জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল 
হইতেছে । 

গুরু। আত্মা স্বীয় প্রমাণ কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার 
আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রমাণ কয় প্রকার, তাহা অবগত 
আছ কি ন!? 

শিষ্য । ইা-তাহা জানি। প্রমাণ চারি গ্রকার। 

গুক। কিকি? 

শিষ্ু। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 'ও শাব। 

গুরু । এ চারি প্রকার প্রমাণ ভিন্ন নি জািভি। ও 
অনুপলক্ধি নামে আরও ছুইপ্রকার প্রমাণ আছে। তুমি ইহার মর্ধে 
কোন্‌ কোন্‌ প্রমাণ মান্ত কর? 

শিষ্য। প্রত্যক্ষ । 

গুরু 1 প্রত্যক্ষ গ্রমীণ কাহাকে বলে জান? 

শিষ্য । হী, জাঁনি। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। 
হহ| ষড়বিধ-_ঘ্রাণজ, রাঁসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ স্পা্শন ও মানস। 

গুরু। এ ফড়বিধ প্রমাণের অর্থগুলি ভাল করিয়া-বল। 

শিষু। ভ্রাণজ-_যাহা দ্রাণেন্দিয়ের সাহায্যে জানিতে পারা যায়) 
যথা_ গন্ধ পাইয়া অবগত হওয়া যায় যে, বাগানে গোলাপ পুষ্প 
রশ্ষুটিত হইয়াছে । রাঁদন_রসনেক্রিয়ের সাহায্যে যাহা জানিতে 
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পারা যায়; যথ|__চিনিতে মিষ্টত্ব আছে, রসনায় দিলে বুঝিতে পারা 
যায়। শ্রাবণ--যাহ! শ্রবণেক্দ্িয়ের সাহায্যে জানিতে পারা যায়, 
যথা_ কোকিলের স্বর-বিস্তার শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, বৃক্ষ- 
পত্র-কুঞজজে কোকিল বসিয়া! ডাকিতেছে। চাক্ষুষ_যাহা চক্ষুরিক্্িয়ের 
সাহাযো দেখিতে পাওয়া যায় যথা আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছেন,_ 
ইহা আমি চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। স্পার্শন_তগিন্দ্রিয় সাহায্যে 
জ্ঞান। বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ এতদ্বারাই হইয়া থাকে । মানস-_যাহা 
মনের সাহাযো অবগত হওয়া যায়; যথ।-_কালীঘাটে কালী আছেন, 
ইহ দেখিয়া আদিয়াছিলাম বলিয়া মনে করিতে পারি। 
গুরু। এতডিন্ন অপর গ্রমাণগুলিও তোমাকে মান্য করিতে হইবে । 
 শিষ্ক। অপর কোন্গুলি? 
_ গুরু। পুর্বে যে অনুমান, উপমান ও শাব প্রভৃতি প্রমাণের 
»উল্লেখ করা হইয়াছে। 
শিষ্ত। কেন?_যাহা ইন্দিয়-গ্রাহ-জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, এমন 
প্রমাণ যদি আমি অস্বীকার করি--তাহাতে কি দোষ হয়? 
. গুরু। অস্বীকার করিতে পার না। ধুম দেখিয়া অগ্নি আছে ইহা 
বুঝা যায়,__স্থতরাং ধুম দেখিয়া অগ্নি আছে ইহা অনুমান প্রমাণের 
দ্বারাই স্থির হয়। | 
শিষ্য । অনুমান অর্থ কি? 
গুরু । হেতু ব। তর্কদ্বারা কোন বস্তুর অনুভব ' 
শিষ্তা ধুম দেখিয়া আগুন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, 
ইহার হেতু হইল ধুম, কিন্তু সর্বত্র ধুম দেখিয়া অগ্রসির অস্তিত্ব ঠিক 
হয়না। শীতকালের প্রতাষে নদী, পুক্করিণী ও কূপ হইতে ধুম 
উঠেখড় বা পললস্তুপ হইতে হ্মন্ত বা শীতকালে ধূম উঠে 


১০ 


জনমান্তর- রহস্য ৯ 


এসপানিপ৮ সপ পশাসিপাসিশল পাস সিদিপাপিিপাশিলিত 


তাহা দেখিয়া আসুন আছে, ছছিরি করিলে নিশ্রই লে নে আপন পাওয়া 
যায় না| 

গুরু । সেই ভরসায় বহিমান্‌ কাঠ্থণডে হস্ত প্রদান করিলে হাত 
না পুড়িয়৷ কখনও থাকে না। নুতরাং কদাচ ব্যত্যয় ঘটিলেও সর্বাত্ 
সমীচীন । কাজেই তোমাকে অনুমান প্রমাণটিও মান্ত করিয়া চলিতে 
হইবে । জোৎননা দেখিয়া চক্দ্রোদয় হইয়াছে, নিশ্চয়ই অনুমান কর! 
যাইতে পারে। 

শিষ্য । উপমান কাহাকে বলে? 

গুরু । সাদৃশ্-জ্ঞান-জন্ত জঞান। যথা--গো সদৃশ গবয়পদ বাচ্য 
ইত্যাকার জ্ঞান; 

শিশ্তা। ভাল বুঝিতে পারিসাম না 

গুরু । গরুর সদৃশ কিন্তু কোন কোন লক্ষণ অল্লাধিক দশন কারা 
অপর জন্তকে গবয় বলিয়। নির্দেশ করা যাইতে পারে। যদি তোমাকে 
বলিয়া দি, বাজার হইতে তন্দুক ক্রয় করিয়া লইয়৷ আইস। তুমি কি. 
কিছু কিনিয়া আনিতে পার? ৮. 

শিষা। তন্দুক কাহাঁকে বলে। 

গুরু। তন্দুকের অন্ত অর্থ আমি জানি না। দেখিতে ঠিক 
বেগুণের মত, কিন্তু তাহার বোটায় কাটা নাই আর একটু চেপ্টা। 

শিষ্য । এখন আনিতে পারি। 
সি গুরু। এবারে তুমি উপমান ওমাণের বলে তন্দুক চিনিতে 
পারিলে, সুতরাং ইহ। অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, তুমি উপমান, 
প্রমাণ মান না। 

শিষ্। শাক কাহাঁকে বলে? 

গুরু । শবের দ্বারা যাহা গ্রমাণীরুত হয়। 
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শীলা টি 
কি লীিতাশিশাটিশাপিপপপািি 


. শিষ্য। ভাল এ সকল প্রমাণ মানিলাম। এক্ষণে আমার জিজ্াস্ত 
বিষয়ের উত্তর প্রদান করুন| | 
গুরু।. তাহার উত্তর দিব বলিয়াই তোমাকে প্রমাণগুলি শুনাইলাম। 
কেন না, সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে এই সকল প্রমাণের 
আবশ্তক হইবে । 
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আত্মার অস্তিত্ব 
গুরু । এক্ষণে, আত্মা কি তাহা বলিবার চেষ্টা করিতেছি, শ্রবণ 
কর। কিন্তু আত্মতত্ব অতি গহনবিষয়, উহা শাক্সাদির আশ্রয় ব্যতীত 
বুঝা বা বুঝান যাঁয় না। ইহার সমালোচনায় আমাদিগকে প্রধানত: 
| শান্ধেরই আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবে। তৎপরে অন্ঠান্ত যুক্তি ও 
 শ্রমাণের দ্বারা9'ভামাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 
আরতি বলেন” 
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতবো! মন্তব্যো 
নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ-_ 
অবিনাশী বা অরে অযমাত-_ইত্যাি 
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । 
বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মম প্রগ্রহমেব চ |-ইত্যাদি। 
ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। 
আজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়্পুরাণে! ন হস্তে হন্যমানে শরীরে | 


জন্মান্তুর-রহল্সা ১১ 


টিলা টি শাসি সা ০০খ, শট তরি শসা লতি পতিত 


হস্তা চেন্নন্ততে হস্তুং হতশ্েম্বস্যতে হতম্‌। 


উতৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হস্তে | 
মুগ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, | 
বা স্থপর্ণা সভুষ! নখায়া মমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
তয়োরন্ঃ পিপ্‌ পলং স্বত্বত্যনশ্নন্নন্তো অতিচাকশীতি ॥ 
অর্থাৎ সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা ) এক 
বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাহারা পরস্পর পরম্পরের সখা, 
তাঁগার মধ্যে একটি (জীবাত্বা) সুস্বাদু কর্মফল ভোগ করেন, অন্য 
( পরমাত্মা ) নিরশন থাকিয়া,কেবল দর্শন করেন। | 
শিষ্প। আরও গোলযোগ বাঁধাইলেন। আত্মা কি তবে দুইটা? 
গুরু। হা-_-জীবাত্বা ও পরমাত্মা। পরমাত্বা কোন কর্মের ফল- 
তোক্তা নহেন__জীবাত্মাই সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। ন* 
শিষ্য। আমি কিছুই বুঝিতে পাঁরিলাম না । 
গুরু। বুঝিতে না পারিবার কারণ আছে। আদৌ তুমি পাঞ্চ- | 
ভৌতিক দেহাতিরিক্ত কিচু আছে, তাহারই ধারণা করিতেছ না: 
তাহার উপরে আবার পরমাত্মা ও জীবাআ্মীর কথা হইতেছে । 
শিষ্য । আপনি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিউন। 
গুরু । পরমাস্বা, অজ, নিতা, পরম, পুরাঁণ। পরমাত্মার যেরূপ 
উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ স্ট্রিং অবস্থায় সেই পরমাআ্বীর যে সকল 
সণ বা বিস্ৃতি অগ্রিষুলিঙ্গবৎ ভিন্নভাবে জীবাত্মারূপে বিচরণ করে, 
তাহাদেরও কখন জন্ম মৃত্যু, নাই। (১) গরমব্রক্দের এক অংশ কলা 
বা পাদ চরাচর কারণ-কৃটস্থ অব্যক্ত অক্ষয় পরম অবায় বন্বরূপে ব্যাপ্ত 
হইয়া স্থটিতে পুরুযোত্বম বীজপ্রদ পিতা ঈশ্বররূপে প্রকাশিত। তীহার : 
ছুইরূপ প্রন্কৃতি-_এক দৈবী, পরা বা৷ জীব প্রক্কৃতি, যাহা হইতে ভূত বা 


১২ জন্মাস্তর-রহস্য 


রঙ 
1৮০৮, পাস» সস বসান 


ভোক্তা পুরুষ, ক্ষর ক্ষেব্রজ্ব বীজরূপে উদ্ভৃত। আর ৃ (২)অপরা বা 


ভরিগুণাত্বক জড় প্রক্কতি, যাহা হইতে জগৎযোঁ? 'ছান্‌ বা চৈতন্- 
পরিণাম পর্য্যন্ত ক্ষেত্র উদ্ভূত বিক্কৃত হইয়া! জড জগৎ রূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে। ঈশ্বরের সনাতন জীবভূত অংশ জগৎ ধারণ করে, আবার 
 মহাগ্রলয়কালে ঈশ্বরে লীন হয়। অথচ এই পুরুষ-প্রক্কৃতিরূপ ঈশ্বরের 
তাৰ অনাদি, তবে ইহা কেবল স্ৃষ্টিকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় 


োশপ্পাসিপীশিসপাসিপসিশািপিপসপিপাসিপাসপপাসপীপাসপতিনসসিপীপাসিবািািপাাসস্পসপপািপপপপা সি শি পল 





থাকে । 

শিষ্য। তাহা হইলে আপনার মতে জীবাত্মাই কর্মফলাদি ভোগ 
করিয়া থাকেন? 

গুরু। আমার মতে কি বলিতেছ? ইহাই সাধারণ এবং শান্্ের 
মৃত। 
”' শিষ্য। তাহা হইলে পরমাত্মাই ব্রহ্ম? 

গুরু । হা। 


শিষ্য। তবে ত অনন্ত কোটী জীবে, অনস্ত কোটা ব্রহ্গের অবস্থিতি। 
 ধত্র্গ কতগুলি ?* 

গুরু । মূর্খ! তাহা নহে। একব্রক্ষেরই ভভোগজন্য অধ্যাসহেতু 
"সমস্ত জগতে নানারূপ শরীরধারী আত্মা। তৈত্িরীয় উপনিষদে 
আছে )--অন্ময়া্ানন্দময়ান্তং. পঞ্চকোষান্‌ কল্পযিত্া তদধিষ্ঠানং 
কল্লিতং ত্রন্ষপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।” ব্যগ্টিপুরুষের হ্যায় সমষ্টি খাত্বার বা 
অব্যয় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। ২/-_পঞ্ধীরু৬ 
পঞ্চমহাভূত ও তাহার কার্ধ্যাত্মক স্থুল সমস্টিই অন্নময়কোষ, ইহাই 
বিরাটমৃত্তি; (২) উহার কারণ স্বরূপ অপব্ীকৃত পঞ্চ কুঙ্ম ভূত ও তাহার 
কার্য্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময়-কোষ) (৩) তাহার নাম মাত্রাত্মক : 
সমষ্টি জ্ঞানশক্কি মনোময় কোষ, এবং (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় 
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লিপি, পরত 


কোষ। 1. এই প্রাণ, ম মন ও ও বিজ্ঞানময় কোষ বাব নু ্ম সমষ্টিই হিরপাগ নভাখ্য 
লিঙ্শশরীর। আর (৫) উহ্বার কারণাত্মক মায়া উপস্থিত চৈতন্য সর্ধ- 
স্কারশেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। সাঙ্ঘমতে শরীর 
ছুই প্রকার--সুক্ষা শরীর এবং স্থল বা মাতা-পিতৃজ শরীর। মৃত্যুতে 
কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীর ধ্বংস হয়। জীবাত্মা শুঙ্মশরীরের সহিত 
এ জীবনের ও পূর্ব জীবনের সংস্কারগুলিতে বদ্ধ হইয়। প্রয়াণ করে। 
কারণ শরীর দেবতার, আর লিঙ্গশরীর মানুষের । এই শরীর পাঁচটি 
কোষ বা আবরণময়। যথা--অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় 
কোষ। মৃত্যুতে কেবল অন্নময়'কোষ ধ্বংস হয়। মৌক্ষলাভে সকল 
কোঁষগুলি ধ্বংস হয়, পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন। 
শিষু। আত্মার অস্তিত্ব ষদি অস্বীকার করি? 
গুরু । কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? 
শিষ্ত। যে বস্তর প্রত্যক্ষ নাই, তাহার অস্তিত্ব গ্রমাণ কি? 
গুরু। প্রত্যক্ষ দে: কোন্‌ পদার্থটি বস্ব বলিয়া স্থির করিতে 
পার? আমাদের সম্মখে ই যে পিতলের ঘটাটা রহিয়াছে, উহাকে 
কি বলিয়া! ভাবিতেছ ? 
শিষ্য। যখন উহাকে চাক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তখন উহাকে 
বন্ত বলিব বৈকি। 
গুরু। কোন্‌ সাক্ষীর বলে উহাকে বন্ত বলিতেছ? চক্ষে দেখি 
* তেছ, উহার বর্ণ পীত এবং লম্বাটে আকা?, আর হস্তের স্পর্শে অন্তব 
" করিতেছ, উহা কঠিন পদার্থ। ইহা ব্যতীত এ ঘটা সম্বন্ধে তোমার 
আর কি প্রকৃত বস্ত-জ্ঞান জন্মিয়াছে ? এঁ ঘটাটাকে তাপ-সহযোগে 
গলাইলে তোমার এই বন্ত-সংজ্ঞা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইবে, যখন বহির 
উত্তাপে তরল ও পীতবর্ণ ধারণ করিবে, তখন তুমি কি আর পিত্তল 


১৪ বির 


বলিয়া! চিনিতে পারিবে? ? তৎপরে বাতাস কে ক দেখিতে. পাও না, 
কেবল স্পশেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহাকে বস্ত বলিয়! স্বীকার কর। চিনি 
যেমন ছুগ্ধে মিশিয়। যায়, তখন তাহাকে আর দেখিতে পাও না, তখনও 
কি তাহীকে কেবল রসনেক্দিয়ের সাহায্যে চিনির অনুভব জ্ঞান করিয়া 
দুগ্ধের মধ্যে অন্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর না? 

শিষ্য। হা-_তীহা। করিতে হয় বই কি! 

গুরু। চঙ্ষুতে না দেখিতে পাইলেও ক্রিয়াদর্শনে আত্মার অস্তিরে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে ! রথের গতি দর্শনে যেমন সারথির 
বিগ্কমানতা স্বীকার করিতে হয়) তদ্রপ দেহের বিগ্ভমানতা ও দৈহিক 
ক্রিয়া দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এলং অস্থিমাংসময় 
স্থলদেহ ভিন্ন আর যে কিছু আছে,তাহা বুঝিতে পারা যায়। 
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দেহাত্মবাদ খণ্ডন 
শিষ্য। আপনি যে হুল দেহাতিরিক্ত আত্মার কথা বলিলেন, 
অনেক খ্যাতনামা! দীর্শনিকগণ তাহা স্বীকার করেন না | প্রসিদ্ধ 
দার্শনিক অধ্যাপক হক্স্লি বলেন,_-গ্রাণপন্ক নামক এক প্রকার," 
জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক শক্তিসমষ্টির ফল আমাদের জীবন এবং 
সেই জৈবনিক "পদার্থের পারমাণবিক পরিবর্জনেই বিকাশ চিন্তা 
প্রভৃতি মানমিক কার্ধ্য ও প্রতিভা, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানসিক কা্ধ্য 
সকল শরীরের . বিশেষ অংশে সংঘটিত পারমাণবিক পরিবর্তনমাত্র | 


? 


জানত ১৫ 


তিনি আরও বলিলেম,' বিজ্ঞানে উন্নতির ম সঙ্গে জড়তত্ব ও কার্যকারী 
তত্বের অধিকাঁর বিস্তৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে মনুষ্ের চিন্তারাজ্য হইতে 
আত্মতত্ব বিদায় গ্রহণ কঞ্চিবে,* আমাদের আধ্যপপ্ডিতগণও বলিয়া 
গিয়াছেন যে যদিও ভূতসকল অচেতন তথাপি তাহারা মিলিত হইয়| 
দেহরূপে পরিণত হইলে, তাহাতে চৈতন্য জন্মে। গুড় তওুল প্রভৃতি 
প্রত্যেক মাদক নহে, কিন্তু এ সকল দ্রব্য একত্র হইলে ক্রিয়াবিশেষে 
তদ্বারা স্থুরা। প্রস্তত হয়, এবং তখন তাহার মাদকত! শক্তি জন্মে 
সেইরূপ এঁ দেহ অচেতন ভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও সমষ্টির 
পরিমাণে তাহাতে চৈতন্তের উৎপত্তি হয়, পৃথক কোনরূপ আত্মার 
অস্তিত্ব নাই। 1 | 

গুরু। হকৃস্লি গ্রভৃতি জড়বাদিগণ (14৪55191191) জড়তত্বেরই, 
আলোচনায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া জড়তত্বে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া কেবল. 
বিরোধ করিবার আশায় সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়াতীত গৃঢ় রহস্ত আত্ম- 
তত্বের নিকটে উপস্থিত হইলে, আঁত্মতত্ববিষয়ক প্রকৃত সত্য ষে 
জানিতে পারিবেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? তুমি বোধ 
হয় স্বীকার করিবে যে, কোন স্থুল বিষয়েরও পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও 
তদ্ধিষয়ক ধ্যান না করিলে, তাহার তত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। পাশ্চাত্য 
জড়বাদিগণ জড়ের আলোচনা ও ধ্যান করিয়! চৈতন্তের সন্ধান কোথায় 
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1 চতুত্যঃ তৃতেভ্য শচতন্তমুপজায়তে | 
কিাদ্দিভ্যঃ মমেতেভ্যো। ভ্রব্যেভো মদশক্তিবং ! চার্বকাঃ। 


১৬ ৪ 


পাইবে? আত্মার সহজ জানের প্রতি যদি আমাদেন সংশয় য় উগাস্থত 
হয়, তাহা হইলে কেবল ঈশ্বর-জ্ঞানের কেন, : . প্রকার জ্ঞানেরই 
ভিত্তি থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আপনার মত্বা দ্বারা বিশ্ব ব্র্মাণকে 
পূর্ণ রাখিতে পারেন, কিন্তু সহজ জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে আমরা তাহার 
কিছুই জানিতে পারিব না। সহজ জ্ঞান যেমন জড়তত্বের মূলসত্য 
প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মতত্েরও মুল সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। 
আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, কাঁধ্য করিতেছি, কিন্তু “আমি” যে এই 
সকল কার্ধ্য করিতেছি, তাহা যুক্তি তর্ক দ্বার! সপ্রমাণ করা যায় না, 
তথাপি সহজ জ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি যে,আমার কৃত কার্য আমিই 
করিতেছি। আমি নদীর তীরে বসিয়া সুন্দর দৃশ্তসমূহ দশন করিয়া 
আনন্দ উপভোগ করিতেছি; সহসা তথায় ছুহটি বালক কলহে প্রবৃত্ত 
.হুইয়! একটা অপরকে ঠেলিয়। নদীগর্ভে ফেলিয়া দিল,_পতিত বালক 
নদীমধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। আমি প্রথম বালকের ছুর্বত্ব আচরণ 
দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম এবং দ্বিতীয় বাকের কষ্ট দেখিয়া দয়ার্রচিত্ত 
হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য নদীতে অবতরণ করিলাম । এখানে 
সহজজ্ঞান কেমন হ্বন্দর প্রকাশ করিতেছে যে, এই মধ্যস্থ বাক্তিই 
(আত্মা ) আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, কলহ 1.  দাছে, একটা 
বালককে তাহার আচরণের জন্য শতবার ধিক্কার “মাছে; এবং 
অপর বাঁলককে রক্ষা করিবার জন্য নদীতে অবতরণ রবার ইচ্ছা 
করিয়াছে এবং সর্বোপরি সে নিজে জানিয়াছে যে, 0 এই কার্যাগুলি 
করিয়াছে। এই আত্মা সর্বপ্রকার চিন্তার সর্বপ্রকার অনুভূতি, 
ভিত্তিম্বরপ অবস্থিত; স্থুতরাং ইহা একটা দত্ত (30716700) অর্থাৎ: 
ইহা ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি, চিন্তা প্রক্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে আবিভূতি বা 
তিরোহিত হয় না। প্র 


জন্ান্তরনহস্ রঃ 


১. এ দাাপিন লী 
৮০টি শিলা 


পি জড়বাদী রি সহজ ভ্ঞানসিদ্ধ স সত্য না | বৃঝিয়া, আত্মাকে 
প্রন্তিতাসের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্ত ইউরোপের 
জড়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদীদিগের অন্ঠান্ত গুরুকুলতিলক হাব্ধার্ট স্পেন্সার 
অনেক আলোচনার পরে এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন । অবশেষে 
তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, জড়ীতিরিক্ত আরও কোন কিছু 
আছে। তিনি বলিতেছেন যে, প্রতিভা মাত্রেরই বিষয়ী * থাকিবে । 
এই বিষরী না থাকিলে সংশয়বাঁদী তাহার অনুভূতি প্রভৃতি প্রতিভাসকে 
তাহার বলিয়। বিবেচনা করিতে পারেন না, আর সংশয়বাদী অন্তান্ত 
প্রতিভাসের স্ায় স্বীয় ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ( আত্মার অস্তিত্ব) প্রতিভাদ 
যখন প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি অন্ঠান্ত গ্রতিভাদের প্রত সত্তা স্বীকার 
করিলেও স্বীয় ব্যক্তিগত গ্রতিভাঁদকে অস্বীকার করেন কেন, ভাাস্ত 
কেন?--তীহার মতে কোন সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী এই সকল . 
গুরুতর আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না) এবং সমর্থ না হওয়া 
পধ্যস্ত ব্যক্তিগত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বীম করিতে বাধ্য। 1 স্থতরাং 
যখন দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ী আত্মা না থাকিলে অন্প ৩, চিন্তা 
প্রভৃতি কোন কর্ম চলিতে পারিত না, তখন আ' তকে ইন্দিযাদির 
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বারা অস্ুভব করা যার না বলিয়া যে তাহার অস্তিত্ব অস্কার করিতে 
হইবে, তাহা হইতে পারে না। | 

আর চার্বাকদর্শনের যে কথা তুমি উত্থাপন করিয়াছিলে, তাহাও 
গ্রান্থ হইতে পারে না। কেন না, গুড়-তওুল পৃথকভাঁবে মাদক নহে, 
একত্র হইয়। ক্রিয়াবিশেষে মাদকত্ব প্রাপ্ত হয়,কিন্তু তাহার একরূপ 
শক্তিই জন্মিয়া থাকে । মানুষের দেহে যদি সেইরূপ ভূতসমষ্টিতে কোন 
শক্তি জন্মিত, তাহা এক প্রকারেই হইত; এবং দেহাঁবয়ব পরিবর্তনে 
সে জ্ঞানেরও ধবংস হইত। বাঁল্যক'লে যে জ্ঞান হইয়াছিল, যৌবনকাঁলে 
তাহার আর কিছুই থাকিত না; কেন না, দেহের পরিমাণ প্রতি মুহূর্তেই 
পরিবর্তিত হইতেছে । আশ্রয়ের নাশ না হইলে, পরিমাণের নাশ হয় 
না । বালা-শরীবে পরিমাণের নাঁশ হইয়াছে দেখিয়া, ত পরিমাণে 
আশ্রয় বালা-শরীরেও নাঁশ হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা হইলেই 
দেখ, _বাল্যশরীর যে বস্ত দেখিয়াছিল, যৌবনশরীর সে বস্বর ম্মরণ কি 
প্রকারে করিতে গ্রারিত ? যদি ভূতসমন্টিদেহই চৈতন্য হইত, তবে বাল্য- 
দেহই দর্শন করিয়াছিল, তাহার ঘথন বিনাশ হইয়াছে, তখন সে স্মৃতির 
বিনাশ হইয়া বাইত। 

শিষ্য । এখানে আমার একটী কথা আছে। বদি বলি, কারণ 
যে বস্ত্র অন্থুভব করিয়াছিল, কার্ধ্য সেই বন্ধ শ্মরণ করিতে পার? 

গুরু। কিছু বুঝিতে পাঁরিলাম না। তোমার কথার “'* হয় ভাবার্থ 
এইবূপ যে, পূর্ব শরীরের উৎপন্ন সংস্কীর সকল পরবর্তী শরীরের 
সংক্রামিত হয়। | 
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নিস 


শিষ্য । হই । 

গুরু । তাহা হইতে পারে না;_কেন না তাহা হইলে মাতা কর্তৃক 
অনুভূত বস্তর গর্ভস্থ শিশু কর্তৃক স্মরণ হইত। মাতা যে সকল বস্তু 
দর্শন করিয়াছিলেন, মাতাঁর শরীর হইতে উৎপন্ন সম্তান সেই সকল বস্তু 
কেন স্মরণ করিতে পারে না? তবেই দেখ, ভৃতসমূহের সমবায়ে 
চৈতন্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে, একথা বলা অসঙ্গত--এতদতিরিক্ত 
যে এক নিত্য বিরাট চৈতন্য দেহে আছে, তাহ! অবশ্ঠই শ্বীকার্য্য। 

বিশেষতঃ দেহ চেতন হইলে, বালকের প্রথম প্রবৃত্তি অসম্ভব হইয়! 
পড়ে। : ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না,__ ইহ তাহার প্রিয় এবং তাহার 
অপ্রিয়; এজ্ঞান তখনও তাহার জন্মে নাই । বাঁলক সর্প দেখিলে স্বচ্ছন্দ 
হস্তপ্রসারণ করিয়া দেয়, তবে তাহার ইচ্ছা আইসে কোথ! হইতে? 
যদি বল, বালক জন্মাস্তরে অনুভূত ইষ্ট ও অনিষ্টের স্মরণ করিয়া থাকে। : 
কিন্তু দেহ চৈতন্ত হইলে তাহার সে দেহ ত পূর্বজন্মেই নষ্ট জইয়া 
গিয়াছে। অতএব দেহ চৈতন্য নহে; দেহাতিরিক্ত চৈতন্ই আত্মা। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
টিরানাতি। 
মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় আত্ম! নহে 

১৮. শিব্য। চঙ্ষু কর্ণাদি ইন্্িয়গণই সমস্ত ক্রিয়ার কারণ ও কর্তা অর্থাৎ 
: চৈতনত ইন্জরিয়সমূহেই বিগ্বমান আছে, পৃথক আত্মা নাই; এরূপ বুঝিলে 

কি দোষ হয়? 

গুরু । তাহাও কি হইতে পারে? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় চৈতন্য 
কখনও নাই। কেন না, তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয়ের বিনাশে তদিক্রিয়- 
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জণিত অনুভবের ম্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে । কোন ব্যক্তি চক্ষুরিক্রিয় 
দ্বারা কোন বন্ত দর্শন করিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তীহার চক্ষুর নীশ 
হইল, অথচ পূর্বদৃষ্ট স্মরণ হইতেছে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, 
এ স্মরণ কে করিতেছে? অবশ্ঠই যে অনুভব করিয়াছিল, 
সেই ম্মরণ করিবে; কিন্তু অন্ুভবকারীর চক্ষুরিন্ডরিয় বিগ্যমান নাই) 
অপর কাহাকন্ুঁক ম্মরণও সম্ভবপর নহে, কারণ স্মরণ ও অনুভবের 
নামানাধিকরণ্য হেতু পরস্পর কাঁ্ধ্য-কারণ ভাব সন্বন্ধ; অন্ুতব করিয়া 
ছিলেন, গোপীনাথ, ম্মরণ করিলেন ষজ্েশ্বর, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। 
অবশ্যই বনই ইন্জিয়গণ গণ ব্যতিরিক্ত কোন আত্মা আছেন, যিনি মন ও চকষুরিজ্ছি- 
য়ের র সাহাত্যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলেন, € এক্ষণে চ্ষুর নাশ শি হইলে, 
তৎপদার্থের স্মরণ করিতেছেন। 

শিষ্য। ইন্দিয়গণ কর্তা না হউন,_কিন্ত যে মনের কথা বলিবেন-_ 
সেই মনই কর্তা। মন ব্যতীত আত্ম! নামক কোন পদার্থ নাই। মনই 
চক্ষুরিজিয়ের দ্বার! রূপের দর্শন করেন, তবগিন্জিয় দ্বার! স্পর্শের অন্থুভব 
করেন, মাসিকা বারা আদ্রাণ করেন। মনই অমস্ত জ্ঞানের আশয় 
ইত্জিয়ের ধ্বংস হইলেও মনেরই সে জ্ঞান বি্যমান থাকে । অতএব মন 
ব্যতীত পৃথক আত্মা নাই, বলিলে কি দোঁষ হয়? 

গুরু। তাহাতে দোষ আছে, মনও আত্মা নহে। জ্ঞান-মুখাদি 
মনের ধর্ম বা গুণ হইলে আমরা ভ্ঞান-সুখাদি অনুভব কপি'গ পারিতাম 
না। “তব মন£সংবোগে। জ্ঞানসামান্তে কার্ণমূ” অর্থাৎ ইঞ্জিয়ের সহিত 
বিষয়ের সঙ্নিক্র্ষ হইয়। মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে সময়ে ' 
চক্ষুরিত্ত্রিয়ের সহিত রূপের ( বিষয়ের) সন্নিকর্ষ ও মনের সংযোগ হইয়া 
দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, মেই সময়ে কর্ণেজ্রিধের সহিত শব্দের 
( বিষয়ের ) সন্নিকর্ষ হইলেও মনঃসংযোগাভাবে শ্রবণ উৎপন্ন হয় না। 
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শর 
৯াসিপপািপািপাশির্শাশিশাসিিিশীতিশপী িপিসীপাটিপাসিশিসিলী তিশা পাির্শাসিপ পিসি ২ লালা 


যদি মন্‌ মহণ্ড বিভব বা ব্যাপনশীল পদার্থ হইত, তাহা হইলে হ যখন মন 
চক্ষুরিজিয়ের সহিত মিলিত ইরা 1 দর্শনজানোৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল, সেই. 
সময়ে কর্ণেজিয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণ জ্ঞানোৎপাদনেও ব্যাপৃত 
থাকিতে পারিত। তাহা হইলে যুগপৎ দর্শন- নি-শ্রবণাদিজ্ঞান উৎপন 
হইত। কিন্তু সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চাতাদর্শনও স্বীকার 
করিয়াছে ঘে, এককালে ছুই বিষয়ে মন:নংযোগ করা যাঁয় না। জ্ঞান 
সকলের যগপৎ অন্ুপপন্ভিহেহু মন, মহত, বিভু বা ব্যাপনদীল পদার্থ নে, 
স্থতরাং মন অগুপদার্থ। অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব মনেরও 
রত্াক্ষ অসম্ভব। যদি মনই অগ্রত্যক্ষ হইল, তাহা হইলে জ্ঞান-স্খারি 
মনের গুণসমূহও অপ্রত্যক্ষ হইবে, অর্থাৎ চাক্ষুযাঁদি মানস পর্যন্ত কোন 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না। (আমাদের মন ব্যতীত এক ব্যাপনশীল 





- ১ পাপী পা সি 


আম্মা আছে, জান নন সুখাদি উহারই গুণ, মনোরপ ইন্জিয়ের স| দাহীঘো 
উত্তর উক্ত জ্ঞান ন নুখাদির। মানস প্রত্যক্ষ হয়; অতএব এব ইহা প্রাতক্ষ প্রমাণ! 
 চ্কেরিজিয়ের দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়। কর্ণেন্দ্িয়েরু,দ্বারা শব্দের জ্ঞান 
হয়, নাপিকার দ্বারা গন্ধের জ্ঞান হয়, জিহ্বা দ্বারা রসের জ্ঞান হয়, 
ত্বগিন্ছ্িয়ের দ্বারা স্পর্শে জ্ঞান হয়, কিন্তু সুখ-ছুঃখাদি চ্ষদ্বারা দেখা যায় 
না, কর্ণদ্বারা শ্রবণ কর! যায় না, অপর ত্রিবিধ ইন্দিয়দ্বার1ও সখ ছুঃখাদির 
জ্ঞান জন্মে নাঁ। অতএব(আুখ-দুঃখাদি অন্গুভবের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দিয় 
স্বীকার করিতে হইবে! সেই অন্তরিক্রিই মন, এবং মনের সাহায্যে 
যিনি জুখ- ছুঃখাদি অনুভব করেন, সেই ব কর্তার; নাম জীবাস্মা। 19 
শিষ্য। সকলেই বলিয়া থাকে, মানুষের প্রাণ বিয়োগ, হইয়াছে, 
_ বৃক্ষের প্রাণ নাই, মরিয়া গিয়াছে__তাহা হইলে বোধ হয় স্থুলদেহে 
প্রাণাতিরিক্ত আর বিছুই নাই? প্রাণই সকল। 
গুরু। প্রাণ কি,জান? 


ৎ এ 


পেশা পাীউপািবাদিশীশিলািলিসি। 


শিয। লোকে : বলে, প্রাবাধ বা ্ ডে প্রাণবাযু নির্গত 
হইয়া গিয়াছে । 

গুরু । হী, প্রাণবাযু; ইহা নিশ্চিত। তবেই দেখ-_সদ্বস্ত 
হইতে পারে না। সদ্বস্ত অর্থাৎ আত্মা হইতেই প্রাণ জন্দিয়াছে,_ যেমন 
পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয়, সেই আস্মাতেই প্রাণ, অবলদ্বিত। মনের 
বল স্বল্প মাত্রেই গ্রাণনকল এই শরীরে শরীরে আগমন করিয়াছে। * 

শিষ্ঞ। প্রাণসকল, সে কি প্রকার? ্‌ 

গুরু । প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান- এই দেহস্থ পঞ্চ বায়ু 
এই পীঁচটিকেই প্রাণ বলিয়া থাকে”_তদতিরিজ্ত নাগ, কুরধ কুকর 
দেবদত্ত ও ধনগ্রয় নামক আরও পাঁচটা বায়ু বা প্রাণ : | 

শিষ্য । এই সকল বাধু দেহের কোথায় কি অবস্থায় থাকে এবং 
 তাহাদিগের ক্রিয়া কি-_তাহা আমাকে বলুন। 

গুরু। জীবের "দেহের স্বরূপতক" বিষয়ক প্রস্তাবে এ সঙ্ন্ধেসমন্তই 
বলিব। একসণে প্রাণ যে আন্ধা নহে এবং আত্মা হইতেই যে প্রাণের 
সন্তাব, তাহীও বুঝিয় লও | পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এ কথা স্বাকার 
করেন। অধ্যাপক টেট (01009507181) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
উন্নতি-সন্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন ঘে, ভৌতিক তন্বাবলীর সাহায্যে 
প্রাণ পদীর্ঘ কি, জানিলেও জানা যাইতে পারে, কিন্তু প্রা নিন প্রাণের 


* আত্মণ এব প্রাণো জায়তে 

যখৈষা পুরুষেচ্ছায়ে তশ্নিন এতদাততম্‌। 
" যন; কৃভেনায়াত্যাশ্মিন শরীরে ॥ গুগ্োগান্যৎ ॥ 

প্রাণাপাণৌ তথা ব্যানসমানোদানসংজঞকাঃ 

নাগ; কুর্শুশ্চ কুকরো দেবদত্তো ধনপ্য়ঃ | 

দশৈতা বায়ুবিকৃতীন্তথা গৃষ্কাতি লাঘবম্‌। শিবগীতা। 
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উৎপত্তি যে যে অসম্ভব, ডানা তিনি করি ভিডি বাধা ভে 
অতএব ইহা! সর্কপ্রকারেই স্থির হইতেছে যে, প্রাণ আত্মা নহে” প্রাণ, 
হইতে ত জীবাত্মা পৃথক্‌। 


" বিলকিস 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ 


চি 


জ্ঞান-সমষ্টি আত্মা নহে 

শিষ্য । এখানে আর একটি কথা আছে। যদি চক্ষুরাির কারণ 
অস্বীকার করিয়া স্বতঃগ্রকাঁশ জ্ঞান সমষ্টিকে আত্মা বল! যার এবং স্খ- 
দঃখাঁদি উহারই আকার-বিশেষ বলিয়া অবধারণ করা যায়তবে কৌন 
আপত্তি হইতে পারে কি? 

গুরু। ছিন্ন রঙ্জুতে সর্প্রম করিলে, আপন্তি না৷ হইয়। থাকিতে 
পারে কি? এ তর্ক যুক্তিসঙ্গত নছে। 

শিষ্য । কেন? 

গুরু। জ্ঞানসমন্টি আত্ম! হইতে পারে না, স্বভাবতই জ্ঞান জন্মিভেছে, 
টক্ষকণাদি ইন্দরিয়সমূহ যথাক্রমে দর্শন শ্রবণাদি ভ্ঞানসমূহের কারণ বা 
সাধন নহে; বোধ হয়, তুমি এইরূপ ঘুক্তি প্রদশন করিতে চাহ? 

শিষ্য | আজ্ঞা হ]। 

গুরু। তাহ। হইতে পারে না। কারণ স্বভাবতঃ দে জ্ঞাশ উৎপন্ন 
টা ও 21000 21004 সণ তো 19879059 
10171051074) ৫ ৯10]] 0109)501501000]70080) ৫৯০9 [1010] 
[110 0৮০) 010 109১6 (9) 01 110-1399006 058069 08 11581681 


13010006001 সু 


২৪ জন্মানুর-রহমা 


হইতেছে, তাহী কি নিথিল এ্গাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্রান কি যৎকিঞ্চিৎ 
বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান? যদি অখিলব্রহ্মা্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়, তবে সকলেই 
সর্বজ্ঞ হইয়া পড়েন। আর যদি যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়। তবে 
কোন্‌ বিষয়ের জ্ঞান, এরূপ নিয়ামকের অভাব হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তিই 
কোন বস্তই নি্ধিষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন না । কেন না, কোন্‌ জ্ঞান 
জন্মিবে, তাহার নিশ্চয় নাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাঁশ স্বীকার করিলে, ঘটাদিও 
জ্ঞান হইয়া পড়ে, জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত কোন পদার্থই থাকে 
ন1। যদি বল, জ্ঞানাতিরিক্ত ক্ষোন বসত নাই, অতএব ঘটও জ্ঞান, তাহা 
হইলে অন্ুভূয়মান ঘটাদির অপলাপ করা হয় । বদি বল ঘট, জ্ঞানেরই 
আকার বিশেষ তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই আকার জ্ঞানাতিরিক্ত 
কিছু আছে কি না। যদি আকার দ্রানাতিরিক্ত কিছু নয়, তাহা হইলে 
আকারের জ্ঞান হইতে পারে ন1; এবং জ্ঞান ব্যতিরিক্ত৪ পদার্থ আছে, 
স্বীকার করা হয়। আর যদি আকার জ্ঞানাতিরিক্ঞ কিছু না হয়, 
তাহা হইলে সমৃহাঁবলম্বনে নীলাকারও পীতাকার হইয়া! পড়ে, কেন না 
জ্ঞানের স্বরূপতঃ কোন বিশেষত্ব বা! বিভেদ নাই । 
শিষ্য । এস্থলে আমার একটা কথা আছে । 
গুরু । বল,কি? 
শিষা। অপোইরূপ অর্থাৎ অতদ্বাবৃভ (101056712০0 ৪ 
19170 0790 2 5) 81010519 181 ৮1010] 13 নান 2 00 
00010 ) নীলত্বাদি জ্ঞানের ধর্ম হউক, অর্থাৎ নীলঙ্ঞান হইবার সময় 
অনীল (গীত শ্বেত ইত্যাদি ) হইতে পৃথক, এরূপভ'বে জ্ঞান হউক । 
শুরু । তাহা অসম্ভব। কেন না, নীলত্ব ও অনীলত্ব এই বিরুদ্ধ 
ধর্মের একত্র জ্ঞান সমাবেশ ব্যতীত অনীল হইতে পৃথক নীল এরূপ 
জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম একত্র 


রঙ 


এ রত রি 


ঞানে সগাবেশিত হইতে পারে না যদি বল লব ও অনীলত্ব একত্র 
জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে, তাহাও হইতে পারে না ;--কেন না, 
নীলত্ব অনীলত্ব এরূপ বিরোধ কিরূপে উৎপন্ন হইল। 

শিষ্য। এখনও আঁমার বুঝিতে গোল আছে। আমাদের দেশের 
একজন পণ্ডিত * লি প্য়াছেন, “পরম্পর কিয়দংশ সদৃশ ও কিয়দংশে 
বিসদৃশরূপে প্রতীত জ্ঞানদমূহের যে সমষ্টি তাহার নাম অথবা অভিধান 
অথবা সংজ্ঞাই আম্মা অথবা আমি |” হার উত্তর কি? 

গুরু। বল দেখি, এ জ্ঞানসমূহ কি? ইহারা কিরূপেই বা উৎপন্ন 
হইল? 

শিষ্য । এ জ্ঞানের অন্তিত্ব স্বৃতঃসিদ্ধ স্বীকার্য্য | 

গুরু। স্বতঃগ্রকাশ জ্ঞানসমূহ যে আত্ম নহে, পৃর্বেই আমি তাহা 
তোমাকে বলিয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, জগৎ কিরূপে বিজ্ঞান- 
জগতে পরিণত হইল 21759, [07670106119 কিরূপে [55০0108] 
[762071019 হইয়া পড়িল; অতএব তাহা! হইতে পারে না। 

শিষ্য । ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণ বলেন,বূপ কর্তৃক চাক্ষুষ স্নায় 
অভিহিত হইলে, তম্মধাস্থিত স্বচ্ছ তরল পদার্থের কম্পন হয়, এবং তন্মধ্যে 
এক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়! মন্তিষ্ককেন্দ্র বা মন্তকের স্নায়ুকে আঘাত করতঃ 

দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন করে | শ্রবণ, দ্রাণ, স্বাদন, স্পশন আদি জ্ঞানেরও 

এইরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে । ক্রমে নিত্বিকল্পজ্ঞান (965581791 ) 
ছইতে বেদনা (5:0০৮০7) সংস্কার (1772810700 ) সবিকল্পক জ্ঞান 
092০6১600 ) পন্গতা জ্ঞান (10৪) ও যুক্তি অন্ুমাঁনাদি 





* পগডিতবর শ্রীযুক্ত রামেঞ্খছন্দর ত্রিবেদী টীম; এ. লিখিত ১৩০১ নালের 
“সাহিতা” মাদিক পত্রে “একটি পুরাতন বিষয়” শীর্ষক প্রবন্ধ । 


২৬ জ্ান্ররহস্ত ৷ 


€ নিত রা জটিলতার রানের উদ্ভব হয়, একপ হইলে আপনার 
আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে না কি? 

গুরু । তোমার কথিত এই তত এক্ষণে প্রামাণ্য বলিয়া আর প্রচ- 
লিত নাই। কেন না, শ্নায়বিক উত্তেজনা (65০৪ 007018002 ) 
কিরূপে নিব্বিকল্পজ্ঞানে ( 960881101) পরিণত হইল, এ জটিলতার 
তগ্নন-পদ্ধতি এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা .আবিষ্কত ও স্থিরীকত 
হয় নাই। একজন বিখ্যাত ইংরেজ দাশনিক পণ্ডিত (09055 9011 ) 
লিখিয়াছেন,_ | 
“] 1019 00010076 15 1070%12 83 [1281 01 10108] 20107020910) 
11) 0000৩ 00৪1 ৮৮০ 215 65961311811] 060:19 70801010৩9 
৮107 পর 0961338 27060085806 001030800139633 901061,0 
20060, 1175 ৫001006 0105190915 (5119 10 6%001817 আআ 
ৰ 90103010090339 ১1.00]0 81010681 0 [07 9০৩) ৪৪11. 

যি জ্ঞানসমূহকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 
ভেদজ্ঞান, সাদৃত্জ্ঞান, উদ্বোধক ও ধারণা ইন্যাদি যত ইচ্ছা ধরিয়া লওয়া 
হউক, তাহাতে জটিলতার কোন প্রকার সমাধানই হইতে পারে না। 
তুমি ঘে সকল জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিতে চাহিতেছে, 
তাহারা কি একাকার নহে? তাহাদের কি কোন বিভেদ আছে? যদি 
একাকার জ্ঞান হয়; তাহা হইলে সাদৃশ্ঠজ্ঞান, ভেদজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের 
বিভেদ কিরূপে উৎপন্ন হইল? যদি জ্ঞানগুলি পরম্পর বিভিন্ন ই, . তবে 
বিভেদ সম্বন্ধ নামক অতিরিক্ত জ্ঞান ন্বীকারের কি প্রয়োজন হয়? বিভিন্ন“ 
জ্ঞান উৎপন্ন হইল, বলিলেই ত বুঝা বায় যে, আমি জানি ইহা হইতে 
ইহা পৃথক, তবে আর অতিরিক্ত বিভেদ সম্থন্ধের কল্পনার প্রয়োজন কি? 

আরও এক কথা,তমি যে জ্ঞান-সমষটির কথা বলিয়াছ, সে সমষ্টি. 
কিরূপে উৎপন্ন হইল? অবশ্যই জ্ঞানের দৈশিক ব্যাপকতা ( চু) 


1 “র্হস্্য নী ৭ 


91010 10 90206 রে স্বীকার ক কর না, তবে কালিকামহন্ধ ( [২০০0০ 1 
ঢা) মানিতে হইবে। তুমি যখন জ্ঞানাতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা আছে 
বলিয়া স্বীকার করিতেছ না, তখন সেই জ্ঞানসমূহের সমষ্টি কোথায় হইল? 
'আর জ্ঞানের সমষ্টি বলিতে পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের স্মরণ ও বর্তমান জ্ঞান এই 
ছুইয়েরই সমষ্টি বুঝা যায় ;__কিন্ত পূর্ব পর্ব জ্ঞানের ন্মরণ কে করিল? 
আর জ্ঞানসমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ এবং কাহার নিকটই বা বিসদৃশ 
রূপে প্রতীত ভইল ? কেন না, তুমি বলিয়াছ, জ্ঞানের প্রত্যেতা ( জ্ঞাত) 
নাই, অথচ জ্ঞান প্রতীত হইতেছে । কিন্তু ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, ক্রিয়া মাত্রেরই কর্তা আছে-_ ক্রিয়ার কারকই কর্তা, স্থৃতরাং 
অনুমান প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞাতা নিরূপিত হইবে। 

শিষ্য । কিন্ত জ্ঞানাদি ক্রিয়ার কর্তা আছে কি না, তাহা পূর্বে 
নিদ্ধীরণ না করিয়া, ক্রিয়া মাত্রের কর্তা আছে, এরূপ ব্যাপিনী প্রতিদ্ঞা 
€179157558] 0:070051000 ) কিরূপে ধরিয়। লওয়া যায়? | 

গুরু। কেন? মানবের অন্ুভবে অর্থাৎ জ্ঞানে যত ঘটনা! উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্তী আছে বলিয়া নিদ্ধীরিত 
হইয়াছে। কেহ কখনও ইহার ব্যভিচার দেখেন নাই। অতএব ইহা 
ব্যাপিনী প্রতিজ্ঞা লইয়! বর্তমান অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার অনুমান 
করিতে হইবে যদি স্থষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিশ্বত্হ্ষাণ্ডের 
প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া! একটা ব্যাপিনী প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইত, 
তাহা হইলে যুক্তির অধিরোহণ (]10090007) ও অবরোহণ (1)০30০- 
005 ) প্রণালী অসম্ভব হইয়। পড়িত। 

শিষ্য । এ প্রতিজ্ঞাতেও সন্দেহ কৰিবাঁরও কাঁরণ ডো | 

গুরু | প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করিতে পার না! । বুঝিয়া দেখ ষে, 
মানবের নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটনা! উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মনুষাত্ব ও 


২৮ ৃ 715 


পপ এপাশ সিলসিলা 


মরণ-ধর্মবত্তের স। সামানাধিকরণ্য ছিলি | ট্ কাধিকরণ্য দেখি বিশ্বের 


মস্ত মনুষ্যকে পরীক্ষা না৷ করিয়াই মানবমাত্রেরই মরণ ধর্মবান্‌ প্রতিজ্ঞ 


স্থাপন করা যাঁয়। 

জ্ঞানসমষ্টি আত! নহে, জানাতিরিক্ত জ্ঞাত আছে, ইহা কেবল যে 
হিন্দ দর্শনেরই মত, তাহা নহে। পাশ্চাতা-দার্শনিকগণও তাহা মুক্ত- 
কষে স্বীকার করেন । মহামতি জন্‌ র়ার্টমিল৪ উহা স্বীকার করিয়া 


গিয়াছেন। 
অতএব জ্ঞানেরও জ্ঞাতা আছেন এবং সেই জাতা জীবাত্মা ইহা 


সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে 1 ্ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
-৫ক০--- 
দেহের স্বরূপ-তন্ 
. শিষা। হিন্দশান্তেতে দেহের স্বরূপ-তত্ব সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন | 


শুরু। বলিতে ছি শ্রবণ কর। শান্্মতে,নিশ্মল, পূর্ণ, সচ্চিদানন্া, 
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দিয়া ২৯ 


ক. 
বা ৯. এশা পাসিপপাস্পপা সিনা আপস সিপাপিপাপিলানি পাপা স্পীপীপাতপীসিাি? 


অঙঙ্গ,  নিরহঙকার, শুদ্ধ, নিত্য ও অন প্রমান! বা তর ধর অধিভীনংযোগে 
জগতের কর্তৃত্বভাগী হইয়া থাঁকেন। তীহার সত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী 
অনির্বচনীয়া পরিণামিন্টু মহাব্ছ্যা শক্তি আছে। সত্ব গুণ শুক্ুবণ”_ 
নখের ও জ্ঞানের কারণ? বঁজোগুণ ছুঃখাস্পদ,-_রক্তবণণ ও চঞ্চলম্বভাব; 
এবং তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ--জড় ও স্ুখার্দির অন্ুৎপাঁদক। পরব্রঙ্গ স্বতঃ 
অসঙ্গ উদাসীন হইলেও তাহার এ ত্রিগুণাকত্সিকা মায়া শক্তিই তীহার 
সমযোগ বশতঃ নানাবিধ জগদ্রপে পরিণত হইয়া থাকে । 

মায়োপহিত চৈতন্ত হইতেই আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, এবং 
এই পঞ্চভৃত হইতেই ব্হ্গাণ্ডের এবং জীবদেহের উৎপত্তি হয়। পিতা 
মাতার ভুক্ত অন্ন হইতে এই যটুকোষবিশিষ্ঠ শরীরের উৎপত্তি হয়, 
তন্মধ্যে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন এবং ত্বক, 
মাংস ও রক্ত মাতা হইতে হইয়া থাকে। এই শরীর সম্বন্ধে মাতীজ, 
পিতৃঁজ, রসজ, আম্মজ, সন্বসস্ভূত এবং স্বাআ্বজ এই ষড়বিধ ভাব আছে ।* 
তন্মধ্যে শোণিত, মেদ, মজ্জী, গ্রীহা, যরুৎ, গুহাদেশ, হৃদয়, নাভি এই 
সমুদয় মুছপদার্থরাশি মাতৃজভাব) শাশ্র, রোম, কেশ, স্নারু, শিরা, ধমনী, 
নখ, দত্ত, শুক্র ইহারা পিতৃজভাব । শরীরোৌপচিত অর্থাৎ উতৎ্পত্তিকালে 
শরীরের স্তুলতা, বর্ণ, ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি, অবযবের দৃঢ়তা, অকাপণ্য 
উৎসাহ, তৃপ্তি, বল ইহার! রসজ, অর্থাৎ সপ্তধাতুর অন্যতম ধাতুজভাব,_- 


*. শিঠুাস্কুশত।দদাৎ ঘট কোঁধং জায়তে বপুঃ। 
স্লায়বোহস্থীনি মঞ্জা চ জায়ন্তে পিতৃত্তথা ॥ 
ত্বঙ মাংস-শোণিতানীতি মাতৃতশ্চ ভবপ্তি হি। 
ভাবাঃ স্থ্য; ষড়, বিধাস্তম্ত মাতৃজা; পিতৃজান্তথ| | 
রজনা আত্মজ; সত্তসস্তূতা; শ্বাত্রজান্তথা ॥ 


৩৪ ইডি দা 


এবং ইচ্ছা, । দ্বেষ, ছুঃখ, ধর্ম, অধর্মু ভাবনা, প্রত, জ্ঞান, আয়ু 
এবং ইন্দ্রিয় ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রার্বকর্মজ তাব। ৃ 
ইন্জিয্ব দ্বিবিধ,_জ্ঞানেজির কর্শেন্ির! * কণ, নাসিকা, 
জিহ্বা, তক এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দরিয়, এবং রূপ,7 শব, স্পর্শ ও গন্ধ এই 
পাঁচটা জ্ঞানেন্্রিয়ের গ্রাহ্থবিষয়। বাক, পাণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ এই 
পাঁচটা কর্শেন্রিয় ১ _কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ এবং রমণ ক্রমে এই 
পীঁচটা কর্মেরিয়ের ক্রিয়া। মূন জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্ের্জিয় উভয়ের 
স্বরূপ অস্তরিক্রিয়; এবং মন, বুদ্ধ) অহঙ্কার অহঙ্কার ও চিন্ত এই। চারিটাকে 


2 সপ পাপী পাপা 


অস্তঃকরণ বলে। তন্মধ্যে ্ধ্যে সুখ ও ও ঃখ মনের বিষয়, এবং স্মৃতি, ভয় ও 
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পসরা 


বিকলাদি মনের তি ক্রিয়া; 11 এবং এবং নিশচয়ান্মিক _বু্তিকে . বৃদ্ধি অহ্‌ং মম 
ইত্যাকার বৃত্তি বৃত্তিকে অহস্কার এবং অতীত বিষয়ের ম্মরণাত্বক বৃত্তিকে চিনি 
বলিয়া জানিবে। এই সত্ব নামক অন্তঃকরণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ 
ভেদে তিন প্রকার, সৃতরাং পূর্বোক্ত সত্জভাব'ও তিন প্রকার। তন্মধ্যে 
আস্তিক্য মনোনৈশল্য ও মুখারূপে ধর্মনবিষয়ে প্রবৃত্তি ইত্যাদি সাত্তিক 
অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি রজোগুণ 
হইতে উৎপন্ন হয, ইহারা! রাজস-সত্ূজ ভাব| দিদ্রা, আলম্ত, অনবধানতা 
ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, ইহারা তামস-দতৃজ ভাঁব। 
এই দেহ মাত্রাত্মক, অথাৎ এই দেহ ইহার উপাদান পঞ্চতৃত তাঁদণযআ্যই 
উৎপন্ন, সুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ গ্রহণ করিয়' পাকে । 
* যথা 7-_এক স্থুল দেহ আকাশ হইতে শব, শ্রোতেনিয়, বত্ত-স্বা, কর্ম 

কুশলতা, ঘৃত্ব, ধৈর্য্য এবং বল এই সপ্ত গুণ গ্রহণ করে। বাযু হইতে 
. স্পর্শ, ত্বগিন্জিয়, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, গমন, প্রসারণ ও 
কর্কশতা এবং প্রাণ, অপান, সমান, ডদান, ব্যান, নাগ, কৃক্ধ ককর, 


& দেহো মাত্রাস্কস্তস্মাদাদত্তে তদগুগানিমান। 


বর রহস্য . ৩৬ 


২১০ ািলাসিনাস্সিলা পিপি 


দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় রি দশ প্রকার বাফুবিকার ও ও লু এই 
একোনবিংশতি গুণ ধারণ করিয়া থাকে । এই দশবিধ বাঁযুর মধ্যে 
প্রাণই মুখ্যতম। এই প্রাণবাযু কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া 
আছে এই নাসিকারন্ধ,। নাভী ও হৃদয়দেশ বিচরণ করিয়া! থাঁকে। 
এই প্রাণবায়ুই শবোচ্চারণ, ও নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের কারণ | অপান বায়ু 
গুহা, মেট্র, কটি জঙ্ঘা, উদর, কণ্ঠ উরু এবং জানুদেশে অবস্থিত আছে, 
ইহা দ্বারা মল মুত্রাদির পরিত্যাগক্রিয়! সম্পন্ন হইয়া থাকে । সমান বায়ু 
চক্ষু, কর্ণ, গুর্ফ, জিহ্বা! এবং নাসিকাদেশে অবস্থিত ইহ দ্বারা গ্রাণায়াম 
বিষয়ে কুম্তক, রেচক ও পুরক ইত্যাদি কাঁ্ধ্য হইয়া থাকে । সমান বায়ু 
শরীর-বন্তির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাঁপিয়! অবস্থিতি করে, 
এবং ছিসপ্ততি সহস্র শরীরস্থ নাড়ীর অভ্যন্তরে বিচরণ করে--এই বায়ু 
ভুক্ত ও পীত দ্রবোর রসসকল আনয়ন করতঃ দেহের পুষ্টিসাধন করে 
উদ্রান-বাযু পাঁদ, হস্ত এবং অ সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া দেহের উন্নযুন 
ও উতক্রমণাদি ক্রিয়া করিয়া! থাকে। পূর্বোক্ত নাগাদি পঞ্চ উপবায়ু 
ত্বক্‌, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা এবং স্সাু প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া 
অবস্থিত করে । এই পঞ্চ বাঁধুর মধ্যে নাগ বায়ুর উগ্দার ও হিক্কাদি; 
কৃম্মের নিমেষ, উন্মেষ ও কটাক্ষা্দি; ককের ক্ষুধা, পিপাসা) দেবদন্তের 
আলম্ত, নিদ্রা ও জস্তণাদি এবং ধনঞ্জয়ের শোক ও হাস্তাদিরপ ক্রিয়! 
হইয়া থাকে । 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, পাঞ্চভৌতিক দেহ,_-এক্ষণে আমাকে 
বুঝাইয়৷ দিন, দেহ কোন্‌ ভূত হইতে কোন্‌ গুণ গ্রহণ করে ? * 

গুরু । দেহ তেজোদ্বারা চক্ষুরিজ্রিয়। গ্তামিকাদিরূপ, শুরুরূপ, 
তুক্তদ্রব্যের পরিপাক শক্তি, স্কৃন্তি,ক্রোধ তীক্ষত', কৃশতা, ওজঃ সম্তাপ, ' 
পরান্রম এই নমগ্র গুণ প্রাণ্ত হইয়া থাকে । জল হইতে ধারণাঁশন্ি, 


৩২ জন্মান্তর-রহন্য 


রসনেন্দ্রিয় ষড়বিধ রস, এবং শৈত্য, স্নেহ, রব, ঘল . শরীরের মৃদ্ৃতা 
গ্রহণ করে) পৃথিবী হইতে দ্বাথেন্দিয়, গন্ধ, স্থির" এধ্য, গুরুত্ব, বক, 
রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্রধাতু উৎপঃ :; গ্রাণীমাত্রেরই 
ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা তিনভাগে পরিণত হয়-_-তন্ম.) স্লভাগ মল, 
'মধ্যতাগ মাংদ এবং শেষভাঁগ মনরূপে পরিণত হয়, তাই মনকে শ্রতিতে 
অন্নময় বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । * জলের সলভাগে মুত্র, মধ্যভাগে 
রুধির এবং শেষভাগ গ্রাণরূপে পরিণত হয়, তাহাতে প্রাথকে জলময় 
বলে। + তেজ অর্থাৎ ঘ্বতাদির স্থলভাগ অস্থি $ মধ্যভাগ মজ্ভ্া এবং 
শেষভাগ বাগিক্দ্িয়রপে পরিণন্ক হয় তাঁহাতেই বাগিন্দ্রিয়কে তোজোময় 
বলিয়া থাকে । রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, 
অস্থি হইতে মজ্টা, মাংস হইতে নাড়ী এবং মজ্জঞা হইতে শুকরের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। শরীরস্থ বায়, পিন্ভ ও কফ এই তিনটাও ধাতু নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । 
* অন্নং পুংনাশিতং ত্রেধ। জায়তেঠরাগ্রিনা | 
মল স্থবিষ্টো৷ ভাগ: স্তান্‌ মধ্যমো মাংনত]: বজেৎ। 
মনঃ কনিষ্ঠে! ভাগ? শ্যাত্তম্মাদনময়ং মন: ॥ 
+ অপাং স্ববিষ্টো ঘুত্রং স্তান্মধামে| রুধিরং ভবেৎ | 
কণিষ্ঠভাগ; প্রাণ স্থাত্তমাৎ প্রাণে জলাক্মক;। 
+ তেজ নৌহস্থি স্থবিষ্ট স্তান্মজ্ঞ! মধাসমুভব | 
কনিষ্ঠ! বাড ত! তশ্মান্তেজোহবননাতুকং জগ! 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
78৯৫ 
জীবাত্বা ও স্থুলদেহ 


শিশ্ক। এক্ষণে আমার উত্তমরূপে ধারণা হইয়াছে যে, মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার ও ইন্রিয়গ্রাম প্রভৃতি হইতে এ।বদেহে গৃথক কোন পদার্থ আছে 
এবং সেই পদার্থের নাম জীবাআ্ম!। দয়! করিয়া বলুন, সেই জীবাত্বা কি 
গ্রকার এবং স্কুলদেহ ও গুণাদির সত্তা কি? 
গুরু। পঞ্চ কণ্ধেন্িয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়, মূন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিন্ত এবং 
প্রাণাদি পঞ্চ বাযু মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত. হয়। এই 
লিঙ্গধণীরাভিমানী অবিদ্ভোগহিত চৈতন্তই বাবহারিক জীব ক্ষেত্রজ্ঞ বা 
পুরুষ নামে কথিত হইয়| “ক । এই জীবই প্রবাহরূপে অনাদি পুণা 
পাপজনিত অদৃষ্টের ফল ভোগ করে । এই লিঙ্গমশরীরকে নিমিত্ত করিয়া 
ইহলোক-পরলোকগমন ও জাগ্রত-স্বপ্রাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। 
এই দেহ তিন অংশে বিতক্ত। প্রথম ভৌতিক আবরণকে স্থুলদেহ 
বা শরীর কহে। দ্বিতীয় সুঙ্মা অর্থাৎ, ইনি" 'কিপুণ মনোময় অবস্থা । 
ভুতীর দেহের নাম কারণ, তথায় কেবল বৃদ্ধযাদি চৈত ও কর্তব্য-শক্তির 
সহিত জীবাস্মা বাস করেন। এই জীব বিবাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ 
ভাহার ভোগ ঝা ক্ষয় | ক্ষয় কিন্বা নয় [কিছুই নাই। তাহার যে তেজ হুঙ্াদেহের 
উপর আধিপত্য করে, সেই মনোময় কর্তার নাম ক্ষেত্রজ্ত আত্মা) এই 
সত্তা হইতে লিঙ্গদেহ এবং স্থৃলদেহ চালিত হয়। এতদ্্যতীত যে কল . 
শক্তিসমন্টির দ্বারা স্থুলদেহ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেই শক্তিকে স্থুলের 


৩ 


আত্মা ও যা কহে,_সাংখ্যমতে থাই ্রনততি। | * এখন দেখিতে 
হইবে, প্রধান চেতয়িতা জীব,_-তিনি সাক্ষীমাত্র; প্রত্যেক দেহ" 
প্রকাশের সহিত তাহার প্রকাশ, দেহক্ষয় অর্থাৎ সুদ্ম ও স্থল আবরণক্ষয়ে 
তাহার ক্ষয় হয়না । তিনি কারণরূপে সচল-স্বাধীন শক্তির সহিত বর্তমান 
থাকেন। কার্যের প্রেরক ও ভোগীকারী ক্ষেত্রজ্ত আত্মা অর্থাৎ মনোময় 
তাগের তিনি চৈতন্য সত্তা। স্থল শরীরের কর্তা ভূতাস্বা, অর্থাৎ 
ইন্দরিয়শক্রিগণ এ ক্ষেত্রজ্র-তেজে সচেতন হইয়া শরীররূপী ঈন্থিমদ্াবসমূহ 
দ্বারা বাহ বিষয় গ্রহণ করিয়া, সেই ক্ষেত্রজ্ঞকেই ভোগ করায়! ক্ষেত্রজ্ঞই 
গুণানুসারে দেহের গঠন মতে সকল কাধ্য নিব্বাহ করিরা থাকেন। এই 
স্থল স্ু্ের অধিকারী ক্ষেত্রজ্ঞ উপাদানরূপী মহত্তত্বের ওকাররূপী জীব- 
ভাবীয় পরমায্মার আশ্রয়ে প্রতি প্রাণার পুরীতে চেতয়িতা ও ভোগকত্তী 
ভাবে থাকেন। মন ইন্দ্িরশক্তি ও ভূতশক্তিই এই ক্ষেত্রজ্রকে ভোগ 
. প্রদান করিয়া থাকে । মনাদি যদি কুভাবে উন্নত হয়, তবে তিনি কু-ভোগ 
করেন, মনাদি যদি পুণ্য কার্ধ্য করে, তবে তিনি পুণ্য সঞ্চয় করিতে 
পার্েন। যেমন আবরণ দ্বারা ূর্যের উজ্জল আলোককে হবাস-বীর্ধয 
করিয়া অন্ধকার করা যাইতে পারে, তদ্রপ মনাদিকে কুঁভাব করিলে 
ক্ষেত্রজ্ঞও অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইয়া পরমাস্মীর-সান্নিধ্য তেজ হইতে 
বিভিন্ন হুইয়া পড়েন। আঁবাঞজ যখন মনাঁদিকে পবিত্র কর! যায় তখনই 
আবরণ উন্মুক্ত হইলে পরমাত্মার তেজ ক্ষেত্রজ্ের তেজে মিলি 8 হইতে 
পারে। এই পরমাত্মার ভাবের সহিত ক্ষেত্রজ্জের সমভাঁব খাইতে যে 
সকাম অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই পুণ্য; এবং তজ্জন্য মে নিষ্কাম অনুষ্ঠান 
তাহাই মুক্তির উপায়,আর বি হতে 09 কুভাবে 


৯. মত্প্রণীত “দেবতা! ও আরাধনা” নামক পুস্তকে এই প্রকৃতি ও পুরুষ মব্ধীয় 
কথ! বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । 





জন্মাস্তর-রহস্থয ৩৫. 


এছ, ০ ০পাসপি পাপা পাপন পপপা সিপিএ পপাপীসপািোটপসিপ পিপিপি সপ পাপা পা সিসি চলা স্পা পানা 


াহাকে আবৃত করা যায, তাহাই খাপ, অজ্ঞান বা অধর্মা। পালা | 
যে যাতনা ভোগ হর, ভাহাকে পাপযাতনা ৰ ৰ | নরকষাতনা বলে। 
যেমন বায়, পিত্ব ও কফাদি সাধারণ ধর্শের বৈলক্ষণা হইলে দেহের 
ধাতুগত যাতিন! হয়, তন্রপ মানবের স্বাভাবিক সত্বগুণের বিপক্ষে অর্থাৎ 
পরমাত্ ভাবের | গ্রতিকলে কো কোন অনুষ্ঠান করিলে লিঙ্ঈদেহে ভয়ানক 
ৰা" তনা তনা উপস্থিত স্থিত হইয়া থাকে) ক; এ যাতনা | কি ইহলে ইহলোকে 1 কি পরলোকে-__ 
অর্থাৎ সু ৎ স্থুলদেহের স্থিতিকাল বা স্কুলের বিনাশ, | হইলেও এ যাতনা ভোগ 
হইয়া থ থাকে | 
শিশ্য। পূর্বে যদি কেহ পাপ করিয়া থাকে এবং তৎপরে যদি জ্ঞান 
লাভ করতঃ সৎপথে যাইবার চেষ্টা করে ও সংকার্যের অনুষ্ঠান করে, 
তাহা হইলেও কি তাহার নরকযন্ত্রণা হইবে? 
গুরু। তাহা কেন হইতে যাইবে? তগস্তা, ব্রহ্মচ্য, শম, দম, 
ত্যাগ, সত্য, শৌচ,যম ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে,__জীবের দেহ, বাক্য ও 
বুদ্িজাত পাপ ক্রমে নাশ হইয়া থাকে । 
শিষ্য। পাপ পূর্বজন্মাঙ্জিত কুসংস্কারের অভ্যাসবশতঃ সাধিত 
হইয়া থাকে কি না-এবং তাহা যদি হয়, তবে কি প্রকারে তাহার 
ংস হইতে পারে ? 
গুরু । বর্তমানে তাহা আমাদের আ.লাচ্য নহে, তবে স্কুল কথা 
তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, পুরবজন্মার্জিত অভ্যাস দ্বারা জীব পাতকের 











*“ কিরপে জীব বুগংস্কার নষ্ট করিয়া দৎপথে যাইতে পারে, তাস এ গ্রন্থে 
গ্রতিপাপ্ধ বিষয় নহে, দে সকল যোগের কথা, হৃতরাং এস্থলে উল্লেখ ও 
আলোচনা! নিশ্রয়োজন। ম্প্রণীত “যোগতত্ববারিধি” নামক পুস্তকে তাহা 


লিখি হইয়াছে । 





এপ্স সিপিএ এপ লাস 


অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ান্াহুসারে শপ্রকার, টু ভাবের আবেশে 
মনের কায়ের ও বাক্যের যে ব্যভিচার 'ও ক উপস্থিত হয় তাঙাই 
পাপ বা অধর্ম বলিয়া কথিত। এ দশ প্রকার কুভাবের মধ্যে মন তিনটা 
কার্য করে; (১) পরদ্রবা হরণেচ্ছা ও পরের অনিষ্টচিন্তা) (২) 
পরলোক নাই, বিষয়ভৌগই সর্বস্ব ; (৩) ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও দেহাভি- 
মান। বাকা দ্বারা চতুর্ধিধ প!প অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (১) পরের 
যাহাতে কষ্ট হয়, এমনভাবে অপ্রিয় ভাষণ) (২) অসত্য কথন, (৩) 
পরোক্ষে পরদোষ কীর্তন, (৪) গ্রয়োজন ব্যতীত কুত্সাকরণ | দৈহিক 
পাতিক রে প্রকারে সাধিত হয় ;--(১) বঞ্চনা বা বলপ্রকাশে পরম্বাপ- 
হরণ) (২) অবৈধ প্রাণীহিংসা; (৩) পরদারাদি গমন | এই দশবিধ 
8 কুভাব হইতে অগম্য কুকম্খ জীব হৃদয়ে বিচরণ করে। 

শিষ্য। আমার পূর্ব প্রশ্নের এখনও উত্তর পাই নাই। 

গুরু । কোন্‌ প্রশ্ন? 

শিষ্য! পৃর্বরূত পাতকের ধ্বংস হইতে পারে কি না? 

গুরু । নিশ্চয়ই পারে, ঈশ্বর্বিষয়ক জ্ঞান উপস্থিত হইলে--কুর্ধয 
যেমন কুজ ঝটিকাকে নিজ তেজে নিবারণ করেন, তদ্রুপ তদীয় কৃপাতে 
পাপ বিনষ্ট হইয়া! যায়। সে সকল কথ! পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
এক্ষণে তোমাকে জগাঁই মাধাইয়ের কথা, রত্বাকর দস্গ্যুর কথা ও বিন্ব- 
মঙ্গলের কথ! স্মরণ করিয়! দিতেছি। তাহারা কি অশেষবির গাপ 
করিয়া শেষে ভগবতকৃপায় পুণ্যের অতীত উচ্চন্তরে উখিত হয়েন নাই? 
জীবকে উদ্ধার করিবার জন্তই ভগবানের দতত চেষ্টা,_তিনি অবিরাম 
আমাদিগের উন্নরি পথে, উদ্ধারের পথে, সুখের পথে লইবার জন 
টানিতেছেন, কিন্তু মায়ামু্ধ জীব আমরা-_আমরা সভতই অনিত্য 


* অন্য পুস্তকে । 











8058 


এ্পপাণিিপশি পিপাসা এপাশ পনপাপপাদ 


বিষয় রসে েডুবিয়া মরিতেছি | [লৌহ ওকে চু্ধক আকর্ষণ করিয়া থাকে 
কিন্ত তাহার, মধ্যস্থলে একখানা ইক 'ফলির! নিলে এমন ক 


এ 
চিরিক পা পানাপিিপাপপাশীপা 
মির 
এ শাসন 


সাপ টি পা টপ ্রাপ পাাাপ 
স্পিন পাজক চাপ পাপা বণ পা 


রর ছোম এর 
শিষ্য। ভগবান সব্বশক্তিমান, তিনি বদি জীবকে টানিতেই থাকেন, 
তবে জীবের কি সাধ্য যে তাহার দিকে না গিয়া থাকিতে পারে? 
শুরু। তিনি মহৎ আদি অথু পর্যন্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, 
সকলের শক্তি অক্ষুন্ন রাখেন, কখনই ব্যভিচার করেন না। তাই 
শীতাঁয় বলিয়াছেন,-_ 
ন মে পার্থাস্তি কর্তৃব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানা বাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মুণি | 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্ণ্যতক্রিতঃ। 
মম বস্বন্থবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ | 
: উংপীদেমূরিমে লোকা ন কুর্ঘ্যাৎ কর্মচেদহমূ। 
সন্বরস্ত চ কর্তা স্তামুপহন্ঠামিমাঃ প্রজাঃ/- গীতা ৩ অঃ। 
অর্থাৎ, হে পার্থ! ত্রিলোকের মধ্যে আমার কিছুরই অভাব নাই। 
সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই; তথাপি আমি 
কর্মানুষ্ঠান করিতেছি) হে পার্থ যদি আমি কর্ম না করি, তাহা 
হইলে সমুদয় লোকে আমার অনুবর্তী হইবে। অতএব আঁমি কর্ম 
না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং বর্ণ সম্কর ও 
 প্রজাগণেরও মলিনতার হেতু হইবে। 
অতএব ইহা সর্ধদা স্মরণ রাখিও তিনি জগতের সমস্ত 
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স্পা়ীসপিাস্পিল সিলসিলা 
রঃ পীসপাপিসপসিপলীসপসপাা সপ সপিলী সপ দলিল িপাস্সিপাসপিলাশ 


পদার্থের ত্র হইলেও কৃষ্ট পদার্থের শকিদবারাই কারা হইতে 
দেন, কখন ধীশীশক্তির দ্বারা কার্য হয় না। জীবকে তিনি ডাকিয়া 
থাকেন, তবে যাওয়া না যাওয়া সে জীবের পুরুষকার | একদা 
বির ্রীকুঞ্চকে পিই করিয়াছিলেন-_সখে, তুমি জীবের উপরে 
অত্যন্ত করুণাপরায়ণ, তবে কোঁন জীবকে কুপথ হইতে স্থুপথে ডাকিয়া 
লও না? জীব যে আত্মক্ৃত কুকর্্ব্শে অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ কয়িয়াও 
আপনভোলা! ভোলানাথন্ৃদবিহারি ! জীবকে করুণা করিয়া! ডাকিয়া 
লও। শ্রীরুষ্ণ একটু হাস্ত করিলেন, কিন্তু সে কথার কোন উত্তর প্রদান না 
করিয়া যুধিটিরকে ডাকিয়ী ঈঘপায়ন হদ-সানিধ্যে একটা বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন; তথায় গিয়া তাহারা দেখিতে পাইলেন, একটি বৃক্ষে একথানা 
মধুচক্ত হইয়াছে এবং তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু মধুক্ষরণ হইতেছে 
আর এক ব্যক্তি সেই চক্রতলে ধাড়াইর়! হা করিয়া সেই এক বিন্দুর পর 
আর এক বিন্দু পান করিতেছে । কিন্তু তাহার অনতিদূরে এক ভীষণ সপ 
তাহার বিস্তৃত বদন ব্যাদন করিয়া উহাকে গিলিতে আসিতেছে । তথন 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখে ! দেখ, দেখ,__ঁ মধুবিন্দপানশযোনাস্ত বাক্তিকে 
ূর্প ভক্ষণ করিতে আসিতেছে, শীঘ্র উহাকে ডাক। কোমলহদয় দূর্িষ্টির 
অতি ব্যাকুলিত চিন্তে ও উচ্চঃস্বরে ডাঁকিয়া বলিলেন, 'ওহে ভদ্র ! কথন্‌ 
এক বিন্দু মধু চক্র হইতে ঝাড়িয়া পড়িবে, তাহাই পান কণিবে বলিয়া 
ুগ্ধপ্রাণে হা করিয়া আছ,_কাল সর্প যে সমাগত ) এ দেখ. ঢাহিয়া দেখ 
_ শীঘ্র পলাইয়া আইস! আর ময় নাই--এখনই তোমাকে গ্রাস 
করিবে। * মনুবিন্দু পানাশয়ে উদ্ান্তচিন্ত ব্যক্তি মে কথার উত্তরই 
ৰ প্রদান করিল না। তখন যুধিঠির পুনরায় অতীব ব্যস্তভাবে 
_ ডাকিয়া বলিলেন, ওহে, তুমি কি বধির? সাপে যে 
তোমাকে গ্রাম করিল। সে তখন সে দিকে না চাহি বলিল, 
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শুনিয়াছি মহাশয়। একটু অপেক্ষা করুন-আর এক ফোটা 
খাইয় আসি। কিন্ত আর থাইতে হইল না, ভীষণ অজগর তাহার অনন্ত 
বিস্তারী করালবদনে হতভাগ্যকে গ্রাস করিয়া লইল। ধুধিষ্টির এই 
ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকান্িত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্ত- 
সহকারে পাশ্বস্থিত বিমর্ষ ঘৃথিষ্টিরকে কহিলেন, সখে ! উহাতে বিশ্ময়ের 
কারণ কিছুই নাই, এ আনন একফোট1 মধুর লোভে মরজগতের জীব- 
মাত্রেই ব্যাকুল। পার্শে কালরূপসর্প ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া! আছে, 
আমি আমার বিবেক বাশীর মোহন সুরে সর্বদাই তাহাদিগকে আহ্বান 
করিতেছি, কিন্তু এ “আর এক ফোটা মধুর” লোভে জীব কালসর্পের 
উদ্নরস্থ হইতেছে। 

শিষ্য । আপনিই পুরে বলিয়াছেন, ভগবান কৃপা ভিন্ন উদ্ধারের 
উপায় নাই, আবার বলিতেছেন, তিনি জীবকে আহ্বান-আকর্ষণ করিয়াও 
নিকটে আনিতে পারেন না। ূ 

গুরু । জীবের একটা পুরুষকার আছে, স্বীকার কর? 

শিষ্য ! হা স্বীকার করি,কিন্ত বুবিতে পারি না। কোথাও বা 
পুরুধকারেরই কথা পাই-.কোথাও বা অদৃষ্টের একমাত্র অধিকার 
দেখি । 

গুরু অদৃষ্ক আর পুরুষকার বড়ই ওতঃপ্রোত গাখাগাথি। 
অদৃষ্ট ও পুরুষকারে বড় সখিত্ব সম্বন্ধ । মনে কর, পুরুষকারের বলে জীব 
জমীতে ধান্টউৎপাদন করিতে পারে । মানব কর্ষণ করিল, বীজ ছিটাইল 
এবং যথাঁবিধি পাইট করিল,_কিন্তু ধান্ হইল না, কেন না, আদুষ্ট-শক্তি 
বথাসময়ে বর্ষণাদি না করায়, ধান্ত হইতে পারে নাই। আবার কেবল 
অদৃষ্ট শক্তি অনবরত বর্ষণ ও তাপদীনেও কিছু করিতে পারে না, মান্ধুষ 
যদি পাইট করিয়া জমীতে বীজাদি বপন না করে। সমুদ্রোপকূলের কুত্ব- 
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ওষধি কপিকে মানুষ পুরুষকার বলে শ্ুৎং : পরিণত করিয়া 
লইয়াছে ;-পুরুষকার ও অদৃষ্ট ছুইয়ে মিছিএ। ক্ষাধ্য করিয়া থাকে। 
পুরুষকার ও অদৃষ্ঠ ছুইটির বড় ঘনিষ্ট সমবন্ধ__কাভেই সহজে বিশ্লেষণ হয় 
না। সেই অদুষ্ট ও পূরুষকার উভয়ে একত্র হইলে তবে চিত্ত শুদ্ধি হয়, 
চিত হইলে তবে বিষয়বিরাগ জন্মিয়া ভগবত জনো,এবং তাহা, 


পিস কপ ৯৮পান 1৯/৭/শপপ এ ৭ 


্ তাহার ₹পা হয়। 


যাহা হউক, এক্ষণে তুমি জীব কি, তাহা বুঝিহে পারিয়াছ কি না 
--তাঁহাই বল? 

শিষ্য । আমি সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি । এক্ষণে জীবের 
উৎপত্তি কি প্রকারে হয় তাহাই বলুন । | 


নবম পরিচ্ছেদ 


শীদ ঠা পে 


প্রক্কৃতি ও পুরুষ 

গুরু | অনাদি, অনন্ত, পরমানন্দ এবং অব্যক্ত বঙ্গের জগৎ 
স্থষ্টির বাসনা, হইলে সেই বাসন! হইতে পুরুষ ও প্ররৃতি. ই ভয়। 

শিষ্ষ। যিনি অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত--তাহার বাণ কি গ্রকার ? 
বাপনাতে গুণ,_-গুণ থাকিলে কাজেই ব্যক্ত ও সগ্ডণ। 

গুরু।, না তাহা হইতে পারে না। কেন না তিনিই মূল ও চিদ্ঘন। 
তাহার কি শক্তি, কোন্‌ ভাব--তাহা তুমি আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাদপি 
“ কীট আমরা কি বুঝিব বল? তোমার মনে রাখা উচিত, আমর। কাহার 
. বিষয় আলোচনা করিতেছি । যিনি শতিতে “অবাগ্গননণে [6৭১ অর্থাৎ 
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বাক্য ও মনের অগোঁচর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, ধভাঁর মাথায় 
ত্রিজগৎ মুগ্ধ, সেই নিরঞ্জন পদার্থকে আমরা নাম ও দ্ধপে পরিণত করিয়! 
বাকা-মনের গোচর করিতে চেষ্টা করিতেছি । যাহা হইতে পারে না, 
তাহারই আকাঙ্খা করিতেছি। তবে খধিগণ শিষ্য বোঁধের জন্য তাহার 
যেরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ বলিতেছি। বে কোন 
বিষয় বুঝাইতে বা বুঝিতে হইলেই তাঁহাকে বিষয়ে ও বাক্যে আনিতে 
হয়, নতুব। প্রকাশ করা বায় না । মনে কর, তৈরব-রাগের রূপ ও ধ্যান 
বণিত হইয়াছে-_বস্ততঃ সেই স্বরের কি রূপ আছে ? তাহাকে স্পন্নীরূত 
করিবার জন্য, শিষ্যকে তাহার ভাব অনুভব করাইবাঁর জন্ই এরূপ করা 
হইয়াছে । 

শিষ্য । হা, বুঝিলাম । 

গুরু। সেই অবাস্নসগোচর পরব্দ্ধ হইতে পুরুষ ওপ্রকৃতির কৃষ্টি 
হয়। প্রক্কৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্বত্ব হইতে অহঙ্কীরতত, অহঙ্কারততব 
হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহা- 
তূতের আবির্ভাব হয়। আর প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত, প্রথম পঞ্চ 
মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন হয রে পঞ্চতন্মাত্র 
অহঙ্কারততবে বিলীন হয় এবং অহঙ্কারতত্ব মহত্ব” এ মহত্ত্ব গ্রকৃতিতে 
বিলীন হয়। 

শিষ্য । আমাকে একে একে বুঝিতে দিন। প্রকৃতি কিরূপ? 

গুরু | শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে, 

অজামেকাং লোহিত-শুরু-ুষ্ণাং । 
বহ্বীঃ প্রজাঃ শজমানাং সরূপাম্‌ ॥ 

অর্থাৎ প্রকৃতি একা, অজ (জন্ম রহিত ৭ লোহিত-শুক্ু কৃষ্ণা 

( ত্রিগুণময়ী ) তুল্য জাতীয় বিবিধ বিকারের স্থষ্টিকতি। 


৪২ জন্মাস্তর-রহস্য 


__. প্রক্কতিং পুরুষঞ্জের বিদ্ধ্যনাঁদি উভাবপি ॥ 
বিকারাংস্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সন্তবান্‌ | গীতা ১৩২০ 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে) সমস্ত বিকার ও গু 
প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভুত জানিবে। এই প্রক্কৃতি সমস্ত ভূতের সার কুক 
পরিণাঁম বা জননীমাত্র। পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণও বলেন, এই প্রকৃতি বা 
141৩ এর উৎপত্তি হয় না, বিনাশ হয় না,কেবল আবস্থান্তর 
হয় মাত্র 1* 
শিষ্। প্রকৃতিকে “অজা” বলিলেন, কি প্রকারে? প্রকৃতি ত 
পরত্রহ্গের বাসনা হইতে সমূত্পন্না ? 
গুরু । অজা বলিবার কারণ এই বে পরব্রঙ্গের ইচ্ছাশক্তিতে উদ্ঠৃতা 
এইমাত্র-ঘেমন ফুলের গন্ধ। গন্ধ ফুল হইতে জন্মে না, ফুলের 
প্রাকৃতিক ধর্সেহি গন্ধ আছে । তৎপরে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর 
হয় মাত্র; প্রকৃতির আদি অন্ত নাই। কারণ গ্ররতি নিত্য সদ্বস্ত। 
সতের উৎপত্তিও নাই--বিনাশও নাই । 
নাঁসছুৎপঞ্ভতে ন চ সদ বিনগ্তি। সাঙ্্যকারীকা । 
,অমতের উৎপত্তি নাই সতেরও বিনাশ নাই। 
গীতাতেও ভগবান শ্রীরুষ্ণ একথ| বলিয়াছেন,-_ 
নাশতো বিদ্ভতে ভাবো নাভাবো! বিগ্তে সতঃ।- গীছ। | 
'অসতের ভাব হয় না, সতের অভাব হর না। 
শিপ্ত। গ্রকৃতি কি? আর একবার ভাল করিয়া বলুন । 
গুরু+ জড় ,জগতের যে অপরিচ্ছন্ন, নিব্বিশেষ, মূলউৎপাদন, 
ক1৩005009050065 ঢত 0100055, 6 10006000001] 
রি 06108067, 


পি 


জন্মাস্তর-রহস্য ৪৩ 


লা ১ ৯ 


তাহাকে প্ররুতি বাঁ প্রধান নামে অভিহিত করা যাঁয়। ইংরাঁজীতে 
ইহাকে ০72] 170170850103 1081 বল! যাইতে পারে । প্রকৃতির 
আর একটা নাম অবাক্ত; তাহার কারণ এই যে, স্থষ্টির পূর্বে জগৎ 
অব্যক্ত ([007081769) অবস্থা থাকে | অব্যক্তের ব্যক্ততাবস্থার নাম 
স্ষ্টি। গীতীয় ভগবান বলিয়াছেন-- 
অব্যক্তাদ বক্তায়ঃ সর্বাঃ গ্রভবস্তাহরাগমে | 
রাত্র্যাগমে গ্রলীয়তে তান্তত্রাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥/- গীতা 

অর্থাৎ প্রলয়ের অবসাঁনে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের আকিাব হয়, 
এবং স্থষ্টির অবসাঁনে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাৰ হয়। 

শিষ্য। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে স'ভরটী মূল ভূত 
€12]617609 ) সংযোগে ও সংহননে জড়জগৎ নিরচিত। কিন্তু আপনি 
বলিতেছেন, একটা মাত্র মূলতত্ের বিকাশ । কথাটার কি সামঞজস্ত নাই?. 

গুরু। হাঁ, পাশ্টাত্য বিজ্ঞান বহুদিন অবধি স'ত্তরটি মূল ভূতের পর- 
মাণুকে পরম্পৰ স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কিন্তু তাহাদের চির- 
দিনই একটা আশা-কল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূত এক অদ্বিতীয় 
ঈপাঁদানের এক চরম ভূতের পরিণাম মাত্র। মনীষী সার উইলিয়ম ক্রুকৃস 
(91 ড/111থ7) 00০০]53) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মূলভূতসমূহের 
পরমাণু, বস্ততঃ স্বতন্ত্র বা নিত্য নহে। তাহারা এক চরমভূতের বিশেষ 
বিশেষ সজ্ঘাতজনিত বিকার মাত্র । তিনি ইহার নাম দিয়াছেন প্রোটাইল 
(20016), ইংলগ্ডের সর্ধপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন ([.0 
[011১ বৈজ্ঞানিক শিরৌমণি নিকোলা। টেসল। (018 10598) 
প্রভৃতি মনীধীগণ এই মতকে সর্ধবাদীসম্মত বলিয়৷ ঘোষণা করিয়াছেন। 
এখন ঘোঁধ হয়, প্রক্কৃতি কি তাহ বুঝিতে পারিয়াছ? 

শিষ্য । হ',--এই বুঝিয়াছি যে, সমস্ত মহাভূতের যে অতি ুক্মাংশ 


শর 


৮৪ দিতি 


অর্থাৎ ৫ যে মূল ৷ পদার্থ হইতে মহদাদি অপু পর্যযত্ত সমস্ত পদার্থ রঙ 
হইয়াছে, তাহাই প্রক্কৃতি। 

গুরু। হাঁতাহীই বটে; তবে আরও একটু কথা আছে। 
প্রকৃতিতে চৈতন্ত অন্বিত না হইলে প্রকৃতির কোন প্রকার কাঁ্য হয় না। 
প্রকৃতি গুণমযী, পুরুষ নিপুণ ( গুণাতীত ); প্রক্কতি দৃশ্ঠ, পুরুষ ডষ্টা 
প্রকৃতি ভোগা, পুরুষ ভোক্তা, প্রক্কৃতি বিষর ( 0৮1৩০), পুরুষ বিষয়ী 
(901০০), প্রক্কৃতি কর্তৃক আবৃত হইয়া তবে চৈতন্য ক্রীয়াশীল হয়েন, 
আবার চৈতন্তে অন্বিত হইয়া তবে প্ররুজি প্রকাঁশ হয়েন। 

সাঙ্খ্য বলেন) 


পুরুষস্ত দর্শনার্ঘং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্ত | 
পঙ্গন্ধবৎ উভরোরপি সংঘোগস্তৎকৃতঃ সঃ ॥ 
প্রকৃতি অচেতন স্থৃতরাং অন্ধস্থাণীয় ; পুরুষ অকর্তা অতএব গঙ্গু- 
স্বানীয়। উভরে সংযুক্ত হইর! একে অন্যের অভাব পূরণ করে। সাঙ্ঘ 
তাই বলিতেছেন, যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না এবং পঙ্গু চলিতে পারে না, 
উভয়ের সংযোগ হইলে যেমন তাহাদিগের কাধ্য চলিতে পারে অর্থাৎ 
অন্ধের গে পঞ্চু উঠিলে পন্ঠ পথ দেখায়,__অন্ধ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া 
চলিয়া বাঁয়, তদ্রপ প্ররুতি ও পুরুষ সংযুক্ত হইরা একের অভাব গন্তে 
পূরণ করে , তাহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়। 
গীত1ও ইহার অনুমোদন করিধ'ছেন,-- 
পুরুষ; প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ.ক্তে প্ররুতিজান্‌ গুণান্‌। গীতা; ১৩২২ 
পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়! প্রক্কৃতিসস্তৃত গুণ ভোগ করেন। 
নিত্যৈৰ সা জগনুত্তিস্তয়া সংমোহ্তে জগৎ | 
সৈধা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে | 


উন ৪৫ 


া বিস্তাপ পরমা মুজে্থেত তুভৃতা 1 সনাতনী। 
'সারবন্ধহেতৃশ্ঠ সৈব সব্ধেশ্বরেশ্বরী ॥ চত্তী। 
সেই মূল প্রকৃতি মহাশক্তি নিত্যা, তিনি জগন্ুত্বি--এবং তিনি সমস্ত 
জগৎ মুগ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন ও তিনি প্রসন্না হইলে মনুযাদিগকে মুক্তির 
জন্য বরদান করিয়া! থাকেন। তিনি বিদ্যা, সনাতনী ও সকলের ঈশ্বরী 
এবং মুক্তি ও বন্ধনের হেতৃভৃতা। 
শিষ্য । একই প্রক্কৃতি বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইলেন কি প্রকারে? 
গুরু । ইহা সম্তভব। একই সুন্দরী রমণী যেমন প্রিয়জনের সুখের 
সপত্রীর ছুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে» 
তেমনি মহাশক্তি বিষ্তা ও অবিগ্ভা, মুক্তি ও বন্ধনের হেতু হইয়া 
থাকেন । 
এক্ষণে রি লও _পরত্রন্মের বামনা হইতে পুরুষ ও গ্রক্কৃতির 
উদ্ভব হইয়া, তাহাদের সংযোগে মহদাগ্থণু পর্যন্ত সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জীব-স্থষ্টি হইতে পারিল না। তখন জীবস্ৃষ্টির 
উপায় স্বরূপ ব্রদ্ধা, বিষণ ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইল। মুল প্রকৃতির সত্ব 


রজঃ ও তম এই ব্রিগুণের বিকাঁশেই এই তিনই সম্ভব | 





দশম পারচ্জেদ 
2 
্রহ্ধা | বিষু? ও মহেশ্বর 
গুরু। স্মরণ রাখিও--আমি তোমাকে আমাদের এই গু 
কথাই বলিতেছি,_কেন না, আমাদের জ্ঞান অতি ৭:০০ 
জগতের স্ৃক্ষত্বের আলোচনাই ধারণার অতীত, তদুপরি হ্থক্ষাদপি স্থক্ষের. 


্ ॥ 
তাসমীন পিসি পা সিলিকা ২০পাি লাস্ট লাগিল পপ াপ৯০৭ বি সপন 


আলোচন। অঙম্ভর। তবে যাহারা এই গুণের জগতে থাকিয়া যোগাদি 
দ্বারা ুক্ষদেহে বিচরণশীল, তাহারা হুক্ষালোচনারও অধিকারী এবং 
ভাবগ্রাহী যোগীজনেরা এই জন্যই সমস্ত তত্ব অবগত হয়েন । 
মূল প্রক্কৃতি ও চৈতন্ত পুরুষের উদ্ভব হইলে, তাহা হইতে পদার্থের 
সৃষ্টি হইল এবং সৃক্ষাদপি হুচ্ম হইতে ক্রমে স্কুল হইয়া সপ্তলোকের বিকাশ 
হইল। আমাদের এই সৌরজগৎ গণনা করিতে হইলে ক্রমে এ 
সপ্তলোক এইরূপে গণন! করিতে হয়| যথা-ভুঃ, ভূবঃ, স্বঃ মহ? 
জনঃ তপ ও সত্য। এই সপ্তকে ব্যান্বতি বলে। ভৃ৮-আমাদের এই 
পৃথিবীকে ভূলোক বলে; এই স্থানে আমাদের মত কাম কামনা বিজড়িত 
সুলদেহিগণ বাস করিয়া থাকেন । ভূবঃ_ আমাদের এই পুথিবীর পরে 
ভুবলেক অবস্থিত | এই.স্থানে প্রেতলোক , আমাদের মত জীবসকল 
স্থলদেই পরিত্যাগ করিয়া, হুক্ষদেহে এইলোকে স্বরুত কর্পোর ফলভো'গ 
করে। ইহার পর স্বলেক__অর্থাৎ স্বর্গলোৌক ; এখানে পুণ্যকর্ধের 
ফলভোগ ইইয়া থাকে । এই ত্রিজগতের সঙ্গেই আমাদের নিকট সম্বন্ধ; 
ইহা আমাদের পরিদৃশ্তমান এই কুষ্যের প্রকাশ স্থান । তৎপরে মহলোক, 
জনলোক, তপলোক ও সতালোক , ত্যালোক সচ্চিদানন্দমময় পরব্ন্থে 
জীব নিজ কর্মৃস্থত্র ছিন্ন করিলে লীন হয়। কর্মৃস্থত্র থাকিতে স্বর্গলোকের 
উপরে জীব গমন করিতে সক্ষম হয় না। অনৃষ্টশৃন্ত হইলে, তবে স্বর্গ- 
লোকের উপরে যাইতে পারে এবং যাহার ঘেমন শক্তি দে তত উর্ধেই 
_যায়। স্বর্গলোৌকের উপরে গমন করিলে, জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না; 
কিন্ত স্বর্গ প্র্ধ্ন্ত গমন করিয়াও জীব স্বরুত কর্মফল ভোগ করিয়া 
তাহার সংস্কার লইয়া, পৃথিবীতে পুনরাগমন করিয়া থাকে । 
ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চান্যদেশের অধ্যাত্ব-বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতগণও 
. এক্ষণে দৃঢ়তার সহিত এই সপ্তলোক স্বীকার করিতেছেন এবং এই 
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স্পীলাটিন সিল শশী পিতা পরীিীপীনাসি পাতি পন পা স্পপাসিপীসিশাসিলাতসপিপিপিলাসলী সি পলিসি ও 


ভিত্তি উপরে তাহার ধ ধর্মকে দাড় করাইভেছেন।, ভাহারা এই সপ্ত 
লোককে যথাক্রমে ফিজিক্যাল প্লেন, (717য9108] 018৩ ), অষ্টরীল প্লেন, 
( 4805] 01906 ) মানসিক গ্লেন, (2%2079510 0190৩ ), বুদ্ধিক প্লেন, 
(301১01010 0181৩), নির্বাণিক গ্লেন, ()বচ800 0187৩), পর- 
নির্বাণিক প্লেন, (72207521010 018 ), মহাঁপরনির্বাণিক গ্লেন, 
(75081872120 01506 ), আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেছেন । 


(১ম) ভূঃলোক বা ফিজিক্যাল প্লেন, পৃথিবীতত্ব ( গা) 

(২য় | তুবঃলোক বা অষ্াল প্লেন, আপস্ততব (515) 

(৩য়) স্বঃলোক বা মানসিক গ্লেন অগ্রিতত্ব (17 ) 

( ওর্থ) মহঃলোক বা বুদ্ধিক প্লেন, বাযুতত্ব (48) 

(৫ম) জনলোক বা নিব্বাণিক প্লেন, আকাশতত্ব (12071) 

( ৬ষ্ঠ ) তপলোক বা পরনিব্বাণিক প্লেন, অন্ুপাদকতত্ব; 

(৭ম) সত্যলোক বা মভাঁপরনিব্বাণিক গ্লেন, আদিতত্ব । 

ঈশ্বরের উপরে অন্থুভবের শক্তি না থাকায়, জনলোঁক পর্্যস্ত স্থির 
হইয়াছে । কিন্তু আমাদের মত সাধারণ জীবের জনলোঁক পর্য্যত্তুই 
যথেষ্ট । নির্বাণের পর আর আশা করা বিড়ম্বনা । তবে তুমি যেন মনে 
করিও না যে, নির্বাণ অর্থে নিবিয়। যাওয়া বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্বীর 
সংমিশ্রণ | সে সকল কথা পরে জানাইব। 


এক্ষণে বাহা বলিতেছিলাম তাহাই শ্রবণ কর। অনন্তর উন্নতশীর্ষ 
পৰ্ধত হইতে স্ুনীচ তৃণ গাঁছটি--এমন কি অণু পর্য্য্ত স্থষ্টি হইল, সকলই 
সেই প্রকৃতির বিকাঁশ, এবং তাহার মধ্যে চৈতন্ত আবৃত হইলেন, কিন্ত 
জীব-স্থ্টি হইল না। তখন ব্রহ্ম! বিষু মহেশ্বরের সৃষ্টি হইল। পাশ্চাত্য 
 অধ্যাত্ববিৎ পপ্ডিতগণও ইহ। স্বীকার করেন। ব্রহ্মার সত্বৃগুণে স্যজন, 
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এলপি, 


বিজুর রজোগ্তণে পালন: ও দিনের মোগুণে বাটি সমষ্টি ও ও  ধবংসকার্ধা 
হইতে লাগিল। তখন তাহাদের গুণে আমাদের এই সৌরজগতে "ুক্স- 
জীব, স্থলে পরিণত ও অবিষ্তাদি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাসনা দ্বারা পরি- 
চালিত ও কর্ম করিতে লাগিল। 

'আরও একটু পরে একথা ভাল করিয়া! বুঝিতে পারিবে। ক্রম-তঙ্গ 
ভয়ে এ&লে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিশ্রায়োজন বোধ করিলাম । 

তবে তোমাকে এস্কলে একথাও বলিয়া রাখি যে, সেই নিত্য নিরপ্রন 
পরত্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাদির স্থষ্টি হইলেও তিনিই সকল, এ সমুদয়ই তাহার 
বিভূতি | ভাগবতে ব্রহ্মা পরত্রহ্মকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার 
প্রমাণ এবং আমার পুর্মোস্ত কথার ভিন্তিস্বরূপ। ব্রহ্মা ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে 
স্ভব করিয়া তাহার উদ্দেশে, বলিতেছেন__ 

'«বিভো! টচৈতন্যই আপনার স্বরূপ | তমিবন্ধন আপনি নিরন্তর ভেদ- 
মশূন্য । অপর বোধই আপনার বিষ্ভাশক্তি। স্থতরাং আপনা হইতে 
শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আপনি বিশ্বের উৎপঞ্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের 
কাঁরণীভূত মারার বিলাস দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন । হে ঈশ্বর! আমরা 
আপনাকে নমস্কার করি। 

বঙ্ষন। আপনি ভূবনম্বরূপ বৃক্ষ | যে প্রকৃতি আপনাতেই অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে; আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের দিমিত্ত 
সেই প্রকৃতিকে আমি (ব্রহ্মা), বিষণ ও শিবরূপ ভাগত্রা: 'বভক্ত 
করিয়। তিন স্বন্ধ বিস্তার করতঃ এ বৃক্ষকে বদ্ধিত করিয়াছেন। মরীচি 
প্রভৃতি উনিণণ ও মন্দকল এ বৃক্ষের ভূরি ভুরি শাখা-$'শাখা। বিভো ! 

আমরা 1 সেই ভুবন দ্রমরূপী আপনাকে নমস্কার করি |” * 
রি প্ীমন্তাগবত, .ভৃতীর ্, নম আঃ অ5। | রীমকত  ভর্গাগাস বন্দোপাধ্যায় কত. 
অনুবাদ। 


পেল 





চি 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
টির 
প্রলয়কালে জীব ধ্বংস হয় কিনা? 

শি্প। জীব প্রলয়কালে ধ্বংস হয় কি না-্যদি গ্রলয়কাঁলে ধ্বংস 
হয়, তাহা হইলে আর পাপ-পুণ্যের প্রয়োজন কি? কেন না-_সাঁগর-বক্ষ 
হইতে যে বুদবুদ উঠিয়াছে, একটু নাচিয়া--একটু ক্রীড়া করির়! সময়ে 
আপনিই ভাঙ্গিয়া জলে মিশাইয়া যাইবে । আমরাও তদ্রপ সেই সচ্চিদা- 
নন্দ পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াঁছি,--এখন যেমন কার্য্যই করি, যত কষ্টই 
পাই, প্রলয়ের সময় নিশ্চয়ই জীবত্ব ঘুচাইয়া ব্রন্মত্বে পরিণত হইব। 

গুরু। প্রলয় কাহাকে বলে, জান? 

শিষ্য । জগৎ যখন ধ্বংন হইয়া যায়, তখন তাহাকে প্রলয় বলে। 

গুরু । না। 

শিষ্য । তবে কাঁহাকে বলে? 

গুরু । তোমর। হিন্‌ হইয়া হিন্দুর অমুতমাখা অনন্ত জ্ঞানের অধিকার 
শার্জ-গ্রন্থাদি পাঠ কর না। আমাদের সমস্ত শাঙ্গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদ 
বিস্তার বর্ণনা আছে। ভাগবত হইতে এই বিষয় বলিতেছি-- শ্রবণ কর 

“যাহা কাধ্যের অংশমমূহের চরম অংশ, (যাহার আর অংশ নাই) 
যাহা অনেক (যাহা! কার্ধাকাধধ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই ) এবং যাহা সর্বদা 
অপংযুক্ত তাহারই নাম পরমাণু । এ সকল পরমাণু একত্র মিলিত হইলে 
উহ্থাদিগের হইতে মন্যুদিগের অবয়বীয় জ্ঞান জন্মে । পরমাণু যে কার্্য- 
পদার্থের চরম অংশ, এ সকল পদার্থ আপন আপন স্বরূপে অবস্থিতি 
করিয়া পরপ্পর মিলিত ও একীভূত থাকিলেই পরম মহৎ নামে 
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৫ জন্মাস্তর রা 


০০০০০০০ পসীসিসিপা টিপা শা শি টিপাটিপি লািদলাতি তাশিিল 


কৰিত; হ্ উহাতে বিশেষের বা বা ভেদের আশঙ্কা নাই। পদার্থ যেরূপ 
সুগ্প ও স্থূল, কাঁলও সেইরূপ সৃজ্স, স্থল ও মধ্যম। কাল ঈশ্বরের 
শক্তিবিশেষ এবং উৎপত্তি বিষয়ে দক্ষ, সুতরাং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও 
পরমাণুর ব্যাপ্তি দ্বারা ব্যক্ত পদার্থের পরিচ্ছদ করিতেছে । 
যে কাল কার্যের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে, তাহারই নাম পরমাণু 
আর যে কাল উহার সাফল্য অবস্থা সম্ভোগ করে, (অর্থাৎ যতক্ষণ 
হুর্ধ্য দ্বাদশ রাশি পরিমিত স্থান অতিক্রম করেন ) তাহার নাম পরম 
মহৎ । 
পূর্বোক্ত দুই পরমাণুতে এক অণু; এবং তিন অথুতে এক ত্রাস- 
রেণ হয়। ত্র্যসরেণু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কুষ্যকিরণ গবাক্ষ দিয়া 
প্রবিষ্ট হইলে, দেখিতে পাওয়া ধায়, ত্যাসরেণু সকল তন্মধ্যে আকাশমার্গে 
উথিত হইয়াছে । যে কাল তিন ত্রাসরেণ ভোগ করে, (অর্থাৎ বতক্ষণে 
কূর্য তিন ত্রাসরেণ পরিমিত স্থান অতিক্রম করেন ) তাহার নাম ক্রটি। 
একশত ত্রটিতে এক বেধ হয়। এরূপ তিন বেধে এক লব; তিন লবে 
এক নিমেধ এবং তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়। এইরূপে পাঁচ ক্ষণে এক 
কাষ্ঠা এবং পঞ্চদণ কাষ্ঠার এক লঘু হইয়া থাকে । পঞ্চদশ লঘুর নাম 
এক নাড়িকা। ছুই নাঁড়িকায় এক মূহূর্ত। রাত্রি দিবার হ্বাস-বৃদ্ধি 
অনুসারে ছয় বা দশ নাঁড়িকায় এক প্রহর হয়। গ্রহর মনুয্যুদিগ্ রাত্রি 
বা দিবার চতুর্থাংশ । এক প্রস্থ পরিমিত জল যতক্ষণে চারি ' ধা স্বর্ণে 
বিনিম্মিত * চতুরম্ুল বিস্তার শলাকা দ্বার৷ কৃত একটি ছিদ্র দিয়া ছয় 
গল পরিমিত + এক তাম্পাররে প্রবিষ্ট হইয়া উনাকে নিমগ্র করে, তত- 
ক্ষণ এক নাড়িকার পরিমাণ 
৭ ২নেরে এক প্রস্থ, এবং ১২ বার রতি ব| ”* আনায় এক মাযা। 
1৮ তোলায় এক পল। 





জন্মাস্তর-রহহ ৫১ 


সিস্ট রি স্পট ৯৯ পিপাসা সপে 


চারি চারি যামে মনযুদিগের দিবা বা রাত্রি হয় য় অর্থাৎ চারি যামে 
রাত্রি ও চারি যামে দিবা )। পঞ্চদশ দিবসে এক গক্ষ। (পক্ষ দুইটি) 
কৃষক ও শ্তরু। ঢুই পক্ষে একমাঁস। উহাই পিতৃগণের দিবা ও রাত্রি; 
( অর্থাৎ মানুষের একমাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র ) এইরূপ ছুই মাসে 
এক খতু; এবং ছয় মাসে এক অযন। অয়ন ও দুই; দক্ষিণ এবং 
উত্তর। ছুই অয়নে দেবতাদিগের দিব! ও রাত্রি হয়। 

দ্বাদশ মানে এক বৎসর। এইরূপ একশত বৎসরে মনুষ্যদিগের 
পরমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


গ্রহ ১ নক্ষত্র ২ ও তারাগণের ৩ দ্বার! চিহ্নিত যে কাঁলচক্র,তত্রস্থ 
কালাস্মা ঈশ্বর ও পরমাণু অবধি বৎসর পর্য্যন্ত কাঁলদ্বারা দ্বাদশরাশিময় 
এই তুবনকো পর্যাটন করিতেন। বৎসর পাঁচ প্রকার; সংবৎসর ৫, 
পরিবত্নর ৬, ইদাবতসর ৭, অন্ুবত্সর ৮, ও বৎসর ৯। 
ঘে মহাভূত আপনার কালশক্তি দ্বারা (বীজাদির) কার্যশক্তি 
১০ নানাগ্রকারে গ্রবস্তিত করিয়া মনুষ্যদিগের মোহশান্তির নিমিত্ত 
আঁকাশমগুলে বিচরণ করিতেছেন ১১ এবং ধিনি যজ্ঞকা্যের অনুষ্ঠান 
করাইয়! স্বর্াদি ফল গ্রদান করিতেছেন, সেই তেজোমগুলরূপী 
বৎমর প্রবর্তক 9 পূজা কর। 
5 চন্্রাদি। ২ ঃ অস্গিনী শ্রভৃতি। ৩. মঙ্যান্স নক্ষত্রের। ৪ দুযা। 
৫ যতকালে সুর্য মেঘাদি হাদশরাশি অতিক্রম করেন। ৬ যতকালে বৃহস্পতি 
দ্বাদশরাশি ভোগ করেন। ৭ ত্রিংশৎ শৃষ্যোদয়ে যে মান পরিমিত হয়, 
তাহার দ্বাদশ মান। ৮ যতকাল চর্ম দ্বাদশরাশি অতিক্রম করেন * নক্ষত্র 


দ্বার! পরিমিত মানে দ্বাদশ মাম। ১৭ অস্ুরাদি। 
১১ অর্থাৎ হৃর্যের গতি দ্বার! পরমাযু ক্ষয় হইতেছে দেখিয়। মনুষ্য সংসারাশত্ি 


পরিত্যাগ করিয়া থাকে ! নে 


৫২ জন্মান্তর-রহস্য 


।-, ৮৯ পাপী শিশির শসা পশাঈিলিপিসিলীিলা সিল 


আপন আপন পরিমাণ অনদারে পি, দেবতা ও মন্ুযোর 
প্রত্যেকেরই পরমায়ু একশত বৎসর । ১২। | 
সতা, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি নামে চারি যুগ। প্রত্যেকের সন্ধা ও 
ন্ধ্যাংশ লইয়া এ যুগচতুষ্টের পরিমাণ সমুদয়ে দেবতাঁদিগের দ্বাদশ 
বদর | তন্মধ্যে সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহশ বৎসর, এবং তাহার সন্ধ্যা 
ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণপ্রত্যেক চারিশত বৎলর। এইরপ ভ্রেতাঁর পরিমাণ 
তিনসহত্র বংসর, এবং তাহার সন্ধ্য| ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রতোক 
তিনশত বংসর। দ্বাপরের পরিমাণ ছুই সহত্র বৎসর, এবং তাহার সন্ধা 
ও সন্ধ্যাংশের পরিমাঁণ প্রত্যেকেরই ছুইশত বংসর। কলিযুগের পরিমাণ 
এক সহত্র বংসর, এবং সন্ধ্য। ও সন্ধাংশের পরিমাণ গ্রত্যেকের একশত 
বৎসর । যুগের প্রারন্তের নাম সন্ধা, এবং অন্তের নাম সন্ধ্যাংশ। উহা 
শত সংখ্যক বসর পরিমিত। এ মন্ধ্যা ও সন্ধযাংশের মধ্যবর্তী যে কাল, 
যুগবেভারা তাহাকেই যুগ কহিয়া থাকেন । | 
জিলোঁকের বহির্তাগন্থ মহলেক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্যাস্ত লোক- 
সমূহে যে চতুষ্টয় প্রচলিত আছে, তাহার সহজ ত্রঙ্গাণ একদিন । 
তাহ]র রাত্রির পরিমাণও তত্রপ-চারি সহজ্রযগ। এ রাত্রিকালে 
বিশ্বত্রষ্টী নিদ্রা সম্ভোগ করেন । | 
অনন্তর নিশাবদান হইলে পুনর্ধার লোকস্ষষ্টি আরম্ত হ়। 7 সৃষ্টি 
যতকাল চতুর্দশ মন্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত করেন 1 ততকাল ব্রঙ্গান “কদিন। 
১২ সুর্য; যতক্ষণ দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করেন, উহ মনুঘদিগের একবত্মর। 
এইরূপ একুশত বত্মর মনুযদিগের পরায়? মনুষ্বের এক মামে পিতৃদিগের 
একদিবল; এইবপ দিব দ্বার পরিগশিত এক ব্সদের একশত বথ্মর 
তাহাদিগের পরমামু। মনুষ্বের এক বৎদরে দেবতাদিগের একদিবদ এইবপ 
দিবদে পরিগণিত এক বখমরের একশত বধ্নর তাহাদিগ্রের পরমানু 


অর্থাৎ তদ্রপ চারিসহমযুগে ব্হ্মীর একদিন । 
৬.7 অর্থাৎ যাবৎ কালে চতুর্দশ মনু উৎপন্ন ও বিলীন হন । 


সপ উদ দাত পাশাশিশ লাস সী 
২৯৮৯ পনদাসিএপসিল পা উিপাদিীিপিা পর্পাস্টি নং 


১,575 


22 ড% 


জন্মাস্তর-র্হস্য ৫৩ 


নিপা পিস শাস্পিশাপিশপাটিশাপাসপাপাস্টসিলপিলিসাস্িাস্সি সস পপির িপাতিপপলা পবা পিপি দাপীতপশিপপীদি পিপি শালীন, 


্রতোক ২ মন  আগন আপন কাল, অর্থাৎ কিকিদধিক এবসপ্ুতি- 
(যুগ ভোগ করেন। মন্বস্তরসমূহে ও তত্বশীয় রাজাসকল ক্রমে ক্রমে 
উৎপন্ন হন; কিন্ত সপ্তষিগণ, দেবতাগণ, ইন্দ্রগণ, ইন্ত্রগণের অনুবর্তী 
গন্ধব্বগণ ইহারা সকলেই এককালেই সমুদ্ূত হন। 

এই যে সৃষ্টির কথা বলিলাম। ইহাই ব্রন্ধের প্রাত্যহিক সৃষ্টি। 
লোকত্রয় ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তির্ধ্যকজাতি, মনুষ্য, পিতৃ, ও 
দেবগণ আপন আপন কর্মনিবন্ধন ইহাতে জন্মগ্রহণ করিয়া খাকেন। 

ভগবান্‌ মন্বস্তর-নিকরে সত্বগুণ অবলম্বন করতঃ মন প্রভৃতি আপন 
ৃত্তি দ্বারা পুরুষাকার প্রকটাকত করিয়া এই বিশ্ব পালন করেন। অন্তর 
দিবা অবসাঁন হইলে তমোলেশ গ্রহণ করতঃ কথঞ্চিত আপন বিক্রমসংহাঁর 
করেন। সেই সময় যাবতীয় পদার্থ কালবশে তাহার অভ্যন্তরে. প্রবিষ্ট হয়, 
সুতরাং তিনি তুফীন্তাব অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন। নিশাগমে 
ভগবান এইরূপে অন্তহ্িহ হইলে পর ভূরাদি লোকত্রয়ও তিরোহিত 
হয়। * পরে ভগবচ্ছক্তিরূপ মঙ্কর্ষণের মুখাগ্রি দ্বারা ভ্রিলোক যখন দগ্ধ 
হইতে থাকে, ভগ গ্রভৃতি মুনিগণ তখন সেই উত্তাপে তাপিত হইয়া 
মহুলেশিক পরিত্যাগ করতঃ জনলোক প্রস্থান করেন। এদিকে প্রলয় 
কালের প্রবৃত্তি নিবন্ধন সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমুদ্রসমূহে উৎকট ক্ষোভজনক 
তরঙ্গমালা সমুখিত হইয়া ত্রিভূবন প্লাবিত করে। সেই সময় ভগবান 
সেই সলিলের অভ্যন্তরস্থ অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রা অবলম্বন করতঃ চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া থাকেন। জনলোঁকবাপী খষিগণ তাহাকে স্তব করিয়া 
থাকে । টি 
* এই গ্রলয়ে কেবল তৃতু বব; অর্থাৎ মর্ভালোক, প্রেতলোক ও ্বর্গলোক এই 
লোকক্রয় ধ্বংস হয়, মহ হইতে আর চারি লোক থাকে। 

1 শরীমন্তাগবত,_তৃতীয় স্বন্ধ ১১ অঃ। 


৫৪ জগ্মাস্তর-রহস্থা 


পিপাসা সি স্শিপিসিউাসিপিএপািসিপিপাপিপাীশিিশিশ টিভি শীত শা পাশসিপাশীপশিশিলিসি 


দ্এই ধা যখন ন সলিলময হইয়াছিল, তখন নন কমান ভ রপবানই সর্গ 
শয্যায় দৃষ্টিহীন ও নিমীলিতনয়ন হইয়! নি্রিত ছিলেন। তৎকালে তিনি 
একাই আপনার স্বরূপাঁনন্দে আপনি নিক্ষিয়ভাবে অবস্থিত ছিলেন |” 

শিষ্য। তাহা হইলে প্রলয়কালে ভগবান নিব্রাগত হয়েন এবং 
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূদয় হুক্ষাবস্থায় তাহাতেই অন্বিত হইয়! থাকে? 

গুরু । হা। 

শিষ্ত। ভগবানেরও কি আবার নিদ্রা আছে? 

গুরু । জড় পদার্থ মাত্রেরই বিশ্রাম চাই,_একথানা এগ্রিনকে 
তাহার শক্তিমতে পরিচালনা করতঃ আবার বিশ্রাম দিয়া পুনরায় 
চালাইতে হয়, নতুবা সে ফাটিয়া যায়। 

বাহ! হ্টফ, জড় পদার্থমাত্রেরই বিশ্রাম চাই,-ভগবান ঘখন জড়ে 

 অন্বিত হইয়াছেন, তখন ভীহাতে ঘে জড় পদার্থ আছে, তাহার ও বিশ্রাম 

চাই, এই বিশ্রামই নিদ্রা। এই বিশ্ব তাহারই মুন্তি সুতরাং তাহার 
নিদ্রাকালে সমস্ত পদার্থ নিক্ষি় অবস্থায় তাহাতেই লীন থাকে। 
প্রলয়কালে জীবের ধ্বংস হয় না। 


ডি পাশপাশি 


দ্বাদশ পরিচ্ডেদ 
স5%272 
 গ্রলয়কালে জীব কোথায় থাকে? 
শিষ্য। কথাটা যেমন গুরুতর, তেমনই অম্পষ্ট হইল-_ সুতরাং 
বুঝিতে পারিলাম না, আরও একটু বিশদ করিয়া বলুন। 
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গুরু। ভগবান কঃ অর্জনকে বলিয়াছেন_ - 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ধাণীত্যুপধারয়। 
অহং কংনস্ত জগত; প্রভবঃ প্রলরস্তথ! ॥ 
মত্তঃ পরতরং নান্তযৎ কিঞ্িদস্তি ধনগ্জয়। 
ময়ি সর্ধমিদং গ্রোতং সত্রে মণিগণা ইব | 
| গীতা ৭ম অঃ।৬--৭| 
অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্বক ভূতসমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞ স্বরূপ 
প্রককতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে; অতএব আমি এই সমস্ত বিশ্বের 
পরমকারণ ও আমিই ইহার গ্রলয়কর্তী। হে ধনগ্নয়! আমা হইতে 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, যেমন স্থত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, ত্প 
আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত হইয়াছে। ৃ 
ইহাতে এবং পৃর্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে রা বুঝা, 
যাইতেছে, এই জগৎ ঈশ্বরের শক্তি-সমষ্টি মাত্র। যেমন একজন যোদ্ধা 
যুদ্ধকালে আপনার শক্তির নানা কৌশল একত্র করিয়া সমর করে; পরে 
সমগ্ান্তে আত্ম-শক্তিকে আপনাতেই লুপ্ত রাখে, তদ্রপ ঈশ্বর জগত্রূপে 
বাক্ত, আপনার শক্তিসমূহকে নিজ বাসনা দ্বারা নানাভাবে রূপান্তরিত 
করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহার বাসনার বিরামে এ শক্তিনমূহ 
তাহাতেই লীন হইয়া থাকে। লীন হওয়া কেবল লীলাবিস্তারের 
জন্য বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর যে আধারে আত্মশক্তি রক্ষা করেন, 
সেই আধার কাধ্য-ভাবকে পুরুষ কহে। এবং সেই আধাঁরও কার্ধ্য 
এই উভয়ের সম্বন্ধকারক অবস্থাকে শক্তি কহে। এ *আধার না 
থাকিলে ঈশ্বর-সত্তা-শক্তিমমূহকে নিয়মিত কাধ্যপর করিতে অক্ষম 
হয়েন। আধার ভিন্ন জগতের কোন বস্তু একভাবে অবস্থান করিতে পারে 
ন1। ফল পক্ষে ত্বকৃ বীজ পক্ষে আবর্তন । জীব পক্ষে প্রারাদি বই 


৫৬. জানত "রহস্য 


সপ পপ স্পা সত সা সপপাসিপািসিল সনলা সিিা পশা অিতা সসিসটিপাস্সি সিপিবি পাস সরা 


আধার স্বরূপ। যেমন ফলের ত্বক ও প্রাণী ্রাগাদি বাছুন নষ্ট ট করিলে 
কার্ধযপ্রকাশক সকল শক্তির হাঁস হয়, এবং এ ত্বকার্দি আধার যেমন 
ফলাদি হইতে ভিন বস্ত নহে, তদ্রপ ঈশ্বর জগতের কা্যাজন্ত বত শক্তি 
প্রকাশ করিয়াছেন, যত তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, উহাদের সকলকেই 
আপন আধারের অধীনে রাখিয়াছেন। নচেৎ কোন কাধ্ধ্যই লীন হইতে 
পারিত না। ঈশ্বরপক্ষে আধারকে কাল কহে । কাল দ্বারা মায়াগত 
সকল শক্তিই ধৃত হইয়| থাকে এবং ঈশ্বরের সত্তা এ আবরণের অন্তর্গত 
থাকে। যেমন প্রাণীর প্রাণ জীবনের ও জীবিকার সীমা প্রদান করে, 
যেন তক ফলের গাঁলনকারী, তদ্রুপ এ কাল সকল শক্তির ও সমগ্লিগত 
জগতের গ্রকাশক, বর্ধক ও নিরোধক | ঈশ্বরের মতা উহা দ্বারা কফিত 
হইয়া শক্তিরূপে এরকাশিত হইতেছে, এবং এশিক বাসনামতে সন্ত 
প্রকাণ লোপ হইয়া গ্রলয় হইতেছে । জগতের ততদংগ্রহকারী বলিয়া এ 
ঈশ্বর গ্রভাবকে কাল বলে। শক্তির সংযোগে জগদাদি কাধ্যে রত হয়েন 
বলিয়া উহাকে পুংভাঁবাপন্ন বলা ঘায়। ত্রিগুণ উহাতে সংযুক্ত হইলে, 
উহ্াই সনবগ্ণময়ে ব্রহ্মা রজোগুণময়ে বিষ ও তমোগুণময়ে মহাদেব কপে 


গা পা গাপিএপসটি 


উদ্চত হয়েন। 

সৃষ্টির আরম্ত কালে গুণের সম্মিলন। গ্রলয়কালে গুগহীন হা 
একভাবে সেই সন্তারূপী পূর্ণবরঙ্গকে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া, 
তাহাকে ঈশ্বরের বিরীমস্থান রূপে কল্পনা কর! হইয়াছে । «* অবস্থায় 
ঈশ্বর নিক্রিয়ভাবে সকল শক্তির সহিত স্ুবপু হয়েন,__ইহা সঙ্গত বুঝিতে 
হইবে। 

বখন একমাত্র ব্রঙ্মই ছিলেন, ব্রহ্ম ব্যতীত কার্ধ্যাদির ও প্রলয়াদির 
প্রকাশাদি ছিল না, সেই অবস্থাকে অনাদি অবস্থা বা ব্রন্ষাবস্থা 
বলা যাইতে পারে। কার্ধা হইবার জন্য ঘখন তাহার পরিবর্তন প্রকাশ 
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হয়, দে অবস্থাতে ্ধেতে আদি ও অন্ত সিদ্ধ হয় | থাকে, 
এই আদি ও অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়, একটি প্রকাণ্ত অবস্থার উপরে 
ঘটিয়া থাকে; সেই অবস্থার অতীত অর্থাৎ একমাত্র কর্তার স্থিতি, তখন 
তাহাকে অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি অতি সুঙ্মু অন্ুভবনীয় অবস্থার দারা 
প্রকাশ করা! যাঁয়; অন্ুঙব ভিন্ন জ্ঞান দ্বারা আর কোন, উপায়ে প্রকাশ 
হইবার সন্তব নাই, সেই মুল অবস্থাকেই ব্রহ্ম অবস্থা বলে। সেই অবর্ধী 
অবস্থা হইতে জগতরূপী কার্য প্রকাশ হইয়াছে, এবং গ্রকাশান্তে 
ইহার পরিবর্তন অন্ুমারে ন্ধাণ্ডের বিস্তারার্থ ও কারণসমূহের অবস্থাস্তর 
করণার্থ বে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহ্াকেই আদি ও অন্ত, কিংবা 
স্ষ্টি ও গ্রলয় বলা যায়। 

বীজরূপে তৃণাদির অবস্থান্তর হইলে তৃণাদির সত্তা যেমন তাহার 
অন্তরে থাকে, তদ্রপ জগতের সুক্ষ উপাদীনরূপী সলিলমধ্যে জগতের 
 সন্তাব্বগী ঈশ্বর জগৎ প্রকাশক কালাত্মিকাঁদি শক্তির সহিত অবস্থিত 
থাকেন,_এবং সমস্ত জীব তাহাতে অনিত হইয়া থাকে। তৎপরে 
এই প্রলয়ের দ্বারা বিশ্বের বিস্তারাদি নানা গ্রকার অবস্থায় প্রকাশ হইয়া 
থাকে ;পরে সৃষ্টির প্রথমাবস্থ৷। বিকশিত হয়। অতএব গ্রলয়কালে 
জীবসমূদয় স্ম্মদেহে ভগবানে অন্থিত হইয়া থাকে । 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


০ 
গ্রলয়ান্তে জগৎ ও শীবের পুনঃ প্রকাশ । 

্ত। প্রযান্তে যখন নৃতন হি আরন্ত হয়, তথন জীব কি প্রকারে 
স্থলদেহ লাভ করিয়া থাকে? 

গুরু। ত্বোমাকে পৃর্কে যাহা বলিয়াছি, তাতে (বাধ তয় বুঝিতে 
পারিয়াছ যে, জগতের ও জীবের সমস্ত সুক্ষভান জীকভাবদ্ধারা সংগৃহীত 
হইয়া! গ্াবলাবস্থায় ঈশ্বরে লীন থাকে; তৎপরে পুনরায় জগৎ প্রকাশ 
হইতে আরম্ত হইলে যে কাধ বে উপাদান জীবভাবের প্রয়োজন হয়, 
কাল তাহা দন করিয়া থাকেন | 

শিষ্য | তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে? 

গুরু | অনুমান প্রমাণের বলে ইহ! স্থির করিতে হয়। কেননা 
তখন হুঙ্জদেহ ব্যতীত স্থুলদেছে কেহই থাকে না, তবে স্কুলদেহীর তাহা 
কি প্রকারে স্মরণ থাকিতে পারে ? 

শিষ্ত। কি প্রকার অনুমান? 

গুরু। অনুমান এইরূপে হয়, যথা-_বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, 


জন্মাস্তর-রহস্য ৫৯ 


“প্রাণিগত ও জগদগত যে সকল তত্ব যে স্বভাবাত্রান্ত হইবে, কাঁল তাহাতে 
তদ্রপ জীবভাব প্রদান করিয়া! সতসমূহ সক্রিয় করিয়া থাকেন।” ইহার 
প্রমাণ এই যে,_একটি প্রাণী ঝা বৃক্ষ মৃত ও বিকৃত হইয়া পূর্বে স্বভাব 
হইতে চ্যুত হইলে, তন্মধ্যগত তত্ব সমূহকে আশ্রয় করিয়া কোটা কোটা 
কীট ও পতঙ্গাদির জীবদ্বের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই সমস্ত জীবনের 
অদৃষ্ স্বভাবাদি ও চৈতন্তাদি ইতিপূর্বে কখনই এ প্রাণী-মাদির শরীরে 
ছিল না। কারণ বিজ্ঞানের বিশেষ চারে দেখা যায় যে, যে বস্ত যে 
স্বভাবাপন, তাহার অংশ হইতে সেই স্বভাবাপন্নের গ্রকাঁশ হইয়া থাকে। 
অতএব পূর্ব স্বভাব নাশ হইলে পণ্ড গ্রভুতির ভৌতিকাংশ তত্বরূগে সু 
ভাবাপন্ন হয়। কাঁলদ্বারা যে তক যে স্বভাবের বা অদুষ্ট ধারণের উপযুক্ত, 
সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া গ্রাণীলীল! করিয়া থাকে। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, 
যে, বিভিন্ন অনৃষ্টাদি ও স্বভানাদি লইয়া এমন একটি নৈনগিকভাব ভবনে 
বিগ্কমণন রহিয়াছেন, যিনি সতত আত্মকর্মু সাধন করিতেছেন । কোন 
তত্বাকে অন্গুপবোগী করিয়া, ত্যাগ করিতেছেন না । নৈদগিক শুক্তিকে 
অনৃষ্টের ও আত্মার আধাররূপিণী কাঁলশক্তি কছে। এ শক্তিদ্বারা উহ্ভার 

আদিকাঁল হইতে নংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে, ইহা অন্মানি দ্বারা বুঝিতে 
হইবে। 

ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 

“অনন্তর ভগবান্‌ আত্মশক্তির সহিত চ'রি সহজ যুগ সেই কারণ- 
বারিতে ঘোঁগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া আপনার দেহে কাল নামক 
শক্তিদ্বারা সংগৃহীত অদুষ্ট সংযুক্ত জীবভাবসমূহকে জাগ্রত হইয়া দশন 
করিলেন ।” শ্রীমন্ভাগবত;-৩য় | ৮ম | ১২। | 

ঈশ্বর পুনরায় যখন জাগ্রত হইলেন, অর্থাৎ চৈতত্তকে সক্রিয় করিতে 

ইচ্ছা করিলেন, তখন ক্রিয়ার উপদানরূপী & সকল ঘদষ্টময় কাল * 


তঃ জম্মাস্তর-রহস্য 


সি, শিপ পাপিশশা 


সংগৃহীত জীববৃন্দকে দেখিতে পাইলেন,_অর্থাৎ স্থষ্টিকালে যাহা! প্রচলিত 
ছিল, তাঁহার স্ক্তাব কাল দ্বারা সংগৃহীত হইয়া প্রশিক ভাবে লীন ছিল, 
পুনরার ঈশ্বর কার্োচ্ছার তাহা দেখিলেন। ঈশ্বর পুনরায় জগৎ 
বিস্তারেচ্ছায় জাগ্রত হইয়া! এ কালসংগৃহীত জীবাদৃষ্টসমূহ আত্মদেছে 
দেখিলেন, ইহা বলিবার তাৎপর্য এই যে, যেমন গমন ইচ্ছা করিলে 
মনের ক্ষমতা পদপ্রতিই ধাবিত হয়, তদ্রুপ ঈশ্বরের সৃষ্টি ভিন্ন অপর 
বাসনা নাই বলিয়া, উহাদের স্ষ্টর্থ ইচ্ছ।৷ করিবামাত্রই দর্শন করিলেন। 
স্বদেহ বলিতে জগতের সুক্াংশই তাহার দেহ শক্ত্যাদি ও উপাসনাদি 


সণ 


সমস্তের মধো কর্তাই জীব ও অদৃষ্ঠ, এই জন্ঠই উহাদের দরশন বা 
সক্রিয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। 
স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ | 
কালেন কশ্ম-প্রতিবোধকেন । 
স্বরোচিব! তত পলিলং বিশালং। 
বিস্লোতয়ন্নক ইবাআুযোনিঃ | 
শ্ীমভাবগত-_৩য় স্ব, ৮ম অ$-১৪ শ্লোক । 
সেই রজোগুখাপন্ন হুক্ষ অর্থাৎ কর্ম-প্রতিবোধক কাল দ্বারা আক 
হইয়া পন্মকৌষরূপে সহদা উথিত হইলেন সেই সময়ে সেই আত্মবোনি 
সেই বিস্তর্ণ সলিলরাশির মধ্যে আপন অঙ্গতেজে হুষ্যের স্তায় সর্বত্র 
বিষ্োতীত হইলেন। 
আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বর-স্বভাব যখনই পুনর্বার 
্টি-গ্রকরশার্থ প্রকাশ হইল, সেই সময়ে তাহার বাসনা সংযুক্ত দৃষ্টি 
কালদ্বারা সংগৃহীত আনৃষটাদির উপরে পতিত হইয়াছিল। সেই ঈশ্বরাভি- 
প্রায় মতে তৎক্ষণাৎ কালদ্বারা রজোগুণ মংযোধগ ক্রিয়ারন্ত হইলে, 
_নাভিদেশ হইতে ুঙ্ম তবক্রিয়া আবিদ হইল। 


জন্মাস্তুর-রহস্য ৬১ 


চি শপপিসপাসিিলাসল 


__. প্রলয় স্থষ্টি বিস্তারের উপায়; সৃষ্টি তংপ্রকাঁশ মাত্র এই প্রলয়ও 
স্থ্টির' অতীত যে আদি অবস্থা, তাহাই অনুষ্ট বা কারণাবস্থা এবং তাহা- 
কেই ঈশ্বরের বাঁসনাগত স্বভাব কছে। স্ৃষ্টিমধ্যে যত কিছু প্রাণ-আদি 
নামধেয় মহাতৃতরূপী কারণ প্রকাশিত হয়, সমস্তই সেই অদৃষ্ঠ বা ঈশ্বর- 
শ্বভাব হইতে প্রকাশিত। সেই স্বভাবটর বিলয় নাই। তাহাকে আশ্রয় 
করিয়াই তত্মমূহ পুনরায় লীলাময় হইয়! এই জগৎ জীবত্বে পরিণত 
হইয়া থাকে। অদষ্টকেই কর্ণ কহে;_-কাল সেই কর্ণ সমূহকে আবৃত 
করিয়! অর্থাৎ আপন আশ্রয়ে রাখিয়! প্রয়োজন অন্ুমারে কাধ্যত্বে প্রদান 
করেন। এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় উহ! হইতে কাঁ্য প্রকাশ হইবে বলিয়া, কাল 
আন্ম-ধন্মু অর্থাৎ সক্রিয় করণার্থ রজোগু৭ উহাতে অর্পণ করিলেন। 

রজোগুণ প্রাপ্তমাত্রে কালগত এ ঈশ্বর স্বতাঁবকে তাহার নিয়মান- 
সারে কাধ্য করিবার জন্য ধাবিত করিতে লাগল। এই প্রথমাবস্থা কি 
হইল, তাহা বুঝাইবার জন্য ভাগবতকাঁর বলিলেন, “প্রথমে সেই 
ঈশ্বর-স্বভীব কালের দ্বারা আকুষ্ট হইয়া পন্মকোষরূপে প্রকাশিত 
হইলেন । | 

পদ্মকোষ-যাহার অন্তবের স্্টিগত সমস্ত সুঙ্মতত ব্যাপ্ত আছে, 
এমন অবস্থাকে পদ্দাকোষ বলে? অর্থাৎ ই অবস্থা হইতে স্থষ্টার যাহা 
কিছু প্রলয়-লীন উপাদান, তাহা প্রকাশ হইবে বলিয়া তাভাকে ততীধার 
বা পদ্মকোষ বলা হয়। 

কালের দ্বারা এ অবস্থা প্রকাশ হইলে তাহার নাম হইল, আত্মবোনি 
য়স্তু ( আত্মা হইতে জাত যিনি তিনিই আত্মযোনি ) আত্মা এম্থলে বিষু 
সম্বর্ষণরূপী সত্ব গুণান্ধিত ব্রহ্ধাবস্থা | 

হুষ্য যেমন" আপন-প্রভাবে সর্ধত্র প্রকাশিত থাকিয়া আত্মসত্বা 
বর্তমান রাখেন, তদ্রপ আত্মযোনি বিশাল অর্থাৎ বিস্বর্ণ প্রলয়-সলিলেই . 


৬২ জন্মাস্তর-রহস্থয 


সর্বাংশে আত্মোতেজ বিষ্যোতীত করিয়া মধ্যস্থলে প্রকাশ হইয়া বসিলেন। 
প্রলয়-মলিল বলিতে লুপ্ত ও বিরুত ততসমূহের মিশ্রণাবস্থা। ' সেই 
ুপ্তক্রিয়া তত্সমূহকে সক্রিয় করিয়া ঈশ্বর-স্বভাবরূপ আত্মযোনি কালের 
আশ্রয়ে এই বিশ্ব রচনা করিবেন বলিয়া আত্মাভাব প্রকাঁশ করিলেন। 
. তল্লোকপন্মং ম উ এব বিষুঃ 
গ্রাবীবিশৎ সব্ধগুণাঁভবাঁসম্‌ | 
তশ্ষিন্‌ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা 
্বয়ভবং যং যম বদত্তি সোহভুৎ। 
শ্রীমাগবত, ওয় স্কঃ। ৮ম অঃ। ১৫ শ্লোক । 
বন্মাণ্ডের সর্বকারণ সংযুক্ত সেই লোকপদ্ের মধো সক্কর্ষণ 
দেব বিষ্ুরূপে প্রবেশ" করিলেন | প্রবেশ করিবামাত্র স্বয়ং বেদময় 
বিধাতীরূপী হইলেন। তভীহাঁকেই বিশ্বজনের! সয়স্তূ বলিয়া বাখ্া 
করিয়! থাকে”। 
এই শ্লোকের দ্বারা ভাগবৎকার বুঝাইয়াছেন বে, স্বয়ং ভগবান্‌-_ধিনি 
প্রলয়কালে সন্বর্ষণরূপে ছিলেন, তিনি এক্ষণে বিষুব্ধপে বিধাতা হইবার 
জন্য পল্পকোষমধ্যে প্রবেশ করিলেন | বিধাতা বলিতে স্থষ্টিগত-_-সকল 
বিধানের কর্তা। জ্ঞান আদি প্রাখ্য ব্যতীত বিধি প্রকাশ অসম্ভব, সেই 
জন্ত তিনি বেদময় ছিলেন, অর্থাৎ আপনি কিরূপে জগতের কার্ধ্য “্রিবেন 
এই জ্ঞান বরঙ্গস্বভাব হেতু তাহাতে নিত্য ছিল। সেই বেদ-স্বভ' এহযোগে 
তিনি বিধি দাঁন করবনার্থ কর্তা হইয়া এ লোক ও অদৃষ্টময় পদ্মের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন । , প্রবিষ্ট হইলেন বিবার তাঁৎপ্ধ্য এই যে, গুটিপোকা 
যেমন আঁপন শরীরগত রসে আবরণ গ্রস্ত করিয়া, তন্মধ্যে আত্মসত্তারূপী 
সন্তান স্কাপন করে ও পরে সেই অগুনিৰিষ্ট সন্তান আত্ম-স্বভাব দ্বারা 
আপনার বৃদ্ধির ইচ্ছারসহিত সেই আবরণকে ক্রমেই বদ্ধিত, 
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বিবি ৃ ৬৩ 


পালি ২০ পপি লোপ পাপ লিপি পি পালালো লী পালাল ক 


রিয়া | থাকে রগ ঈশ্বর আপনিই ন্্ষণরপে গগন তত্ব ও 
অনৃষ্টাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আবরণ করতঃ বিষ্ণু অর্থাৎ আত্মরূপে 
তন্মধো প্রবিষ্ট হইয়া আপনার অঙ্গজাত আবরণরূপী এই জগৎ প্রকাশ 
করেন মীত্র। 
এই মব্কাকারণ মধ্যণত্ত শিক ভাবকে স্বয়ন্তু অর্থাৎ ব্দ্ধা কছে। 
তস্তাং স চান্তোরইকণিকায়া 
মবস্থিতো লোকমপশ্ঠমানঃ। 
পরিক্রমন্‌ ব্যোজি বিবৃতনেত্র- 
শ্চত্বারি রি মুখানি | 
আামছাগবত- ওয় সক; | ৮য় অ,। ১৬ শ্লোঃ 
ভগবান বিধাত পদ্মকর্ণিকার উপরে অবস্থিত হইয়া, লোকসমূহ 
দর্শন করিতে করিতে যেমন প্রলয়গত ক্রিয়াশন্ স্থানের চতুর্দিকে 
আপনার নেত্র বিস্তার করিলেন; অমনি তিনি প্রত্যেক দক দর্শনার্থে 
এক একটা বদন লাভ করিলেন । 
বিজ্ঞানবিদেরা বলেন,_কোন বস্ত বা! অবস্থা প্রকাশ করিতে হইলে 
তিনটা পরিব্ভন ও চারিটা লীমার স্থির করিতে হয়। নচেৎ বন্তব বা 
অবস্থা বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই | সীম! শবের প্রকৃত ভাব-_ নিদিষ্ট 
বিন্দু হইতে দীর্ঘাদি ক্রমে ব্যাপ্তি। পরিবর্তন বলিতে__বর্তমীন, ভবিষ্যং 
ও অতীত; আদি, মধ্য ও অন্ত; কিংবা সবষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। এ পধ্য্ত 
কোন ততই পরিবর্তনশূন্ত বা সীমাহীন হইয়| জ্ঞানের বোধক হইতে 
পাঁরে নাই। 
সহজ বুদ্ধিতে উপলব্ধি করাইবার জন্ত কারণের সীম নির্দেশ কর! 
হইয়াছে । সীম! কিরূপে স্থির করিতে হইল, না প্রলয়-অবস্থার পরিবর্তন 
আরন্ত হইল বলিয়া, অবস্থাত্তর বেধে হইল । সেই অবস্থান্তর একেবারে, 
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হয় য় নাই, কারণ ইহজগ তে এক ভাবে এক সময়ে এক বস্তর সপ ত তাব' : 


প্রকাশ অসন্তব। এই নিয়মে ভূঃ তূঁবঃ ও স্বর্দলোকের প্রকাশভাব যে 
একবারে না হইয়া ক্রমশঃ হইয়াছে, তাঁহা অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

সেই প্রথম প্রকাশ যে কর্তৃত্বতাবের দ্বারা ঘে অংশ আরম্ত হইল, 
তাহাই প্রলয়ের মধ্যস্থল; অর্থাৎ সীমা বিন্দু। নেই কর্তৃত্ব-সংযুক্ত কারণ 


স্থান হইতে ব্যাপ্ত কারণ চারি সীমাবদ্ধ হইল; অর্থাৎ সেই মক্রিয়বিন্দু 


হইলে "ম্মুখ, পম্চাৎ দক্ষিণ ও ব'ম এই চারি সীম! নির্দেশ করা হইল। 
অতঃপর এই চতুব্বিধ ব্যাপ্তিতে বিধাতা স্থাবর জঙ্গমাত্বক বিশ্ব রচনা 
করিলেন | সমস্ত স্থ্টি করিয়াও জীবজগতের কাযা চালাইতে সক্ষম 
হইলেন না।. তখন জগতে জীবাদি কি উপায়ে স্থ্টি ভর, তাহাই তাহার 
শ্রেয় হইলে, তিনি তদগত হইবার জন্য আম্মবিশ্বত হইলেন, যে আধারে 


ক্গটিন উপাদানরূপী পরিমাণ, অর্থাৎ হবজন, পালন ও বিলযাআক কারণ 


সমূহ ছিল, তন্মধ্যে 'উঈখরস্বভাব টির জন্য মধাগত হইয়া আত্মবিস্মৃত 


হইলেন | খধিগণ স্থির করিয়াছেন যে, ব্রহ্ধা আপনা হইতে আত্মাকে 
গ্রক্শ করিয়া তাহার কর্তব্য উপকরণ তত্সহযোগে প্রদান করতঃ 
তাহাকে কন্মী করিবার জন্ প্রথমে বিস্ময় তাহাতে প্রকাশ করেন। এ 
বিস্বয়কে মহামায়া কহে। উহার তেজেই ব্রহ্মা তখন কর্খ্পর হট -লন | 
তথন ব্রন্ধ ধ্যান দ্বারা অবগত হইতে পারিলেন যে, কালের : কর্মের 
মধ্যবর্তী হইয়া এক পুরুষ উদ্ভুত হইয়াছেন। তাহার দেহ বিস্তৃত 
পর্ঝতের ঠ্ঠায়_সেই বিস্তৃত দেহে নীলান্বর আছে, রত্মমপ্তিত হইয়া 
আছে,-তাহাতে এত শোভ| হইতেছে যে, ষদ্রি কেনি মরকতময় পর্বতের 
কটিদেশে সন্ধ্যাকালে ধুসর মেঘ থাকে ও শিরোদেশে 'সুবর্ণশূঙ্গ থাকে, 
'গ্তাহতে পর্বতের যে শোভা হয়, তদপেক্ষা সেই শায়িত পুরুষের অঙ্গের 


স্ 
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পেপাল 


শোভা অধিক ইইয়াছে।। | & * সেই ঈশ্বরের. অং ংশরগী কালকেই মহাদেব 
_ কছে। বিন্বয় বা মায়ারূপে শক্তির সহিত একইঈশ্বর আত্মাতে ও কালেতে 
সংঘুক্ত হইয়া দর্বান্তঃগ্রবিষ্ট হইলেন, এই জন্য তাহাকে বিজ্ঞানে বিষণ 
কহিয়া থাকে । এই প্রথম স্থ্টি গ্রকরণেই তরঙ্গ ব্রিতাবময় হইলেন, 
অর্থাৎ চৈতন্য প্রদাত! আত্মরূপে ব্রহ্ম হইলেন; কামরূপে কর্প্রকাশ- 
কারী মহেশ্বর হইলেন, এবং বিস্ময় নায়ী মায়! প্রচার-কর্তারূপে 
বিষু হইলেন। এ মায়ার দ্বারা আত্ম-তর্ভব্য স্থির করিয়া আত্মা নিজ 
রক্ষণে নিধুক্ত হয়। মায়ার হাত হইতে নেই রক্ষণতাবোদ্দীপক শক্তিকে 
বিঞুর পালনগুণ কহে। 

অনন্তর স্থাবর-জন্গমাত্বক সমস্ত বিশ্বের স্থুলরূপ প্রকাশ পাইল ও 
লরকালে বাৰতীয় জগৎ যে ভাবে ছিল, গুণকর্ম নুঙ্জাদেতে থাকাহেতু 
আবার তাহারা কর্মাদির সহিত সেই সেই দেহ প্রাপ্ত হইল। 

শিক্ষা। এই সমুদয় বিষয় উত্তমরূপে হদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। 
এগ্সণে দুইটা জিজ্ঞাস্ত বিষয় আছে। 

গুরু। কিকি? 

শিহ্। হুক্ষাদেহিগণ ঈশ্বরে আশ্রয় করিয়াছিল;--তৎপরে যখন 
জগৎ বিকশিত হইল, তখন তাহার আপন আপন জড় দেহ চিনিয়া 
লইল কি গ্রকারে? 
গুরু। আপন আপন দেহ কি? ুর্বপরিত্যন্ত জড় জড় দেহ ত ঠ গলিয়া 


* প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতাপলাডে; 
নধ্যাব্রনীবেরুরুুবৃনৃদধীঃ | 
রড়োদধাবৌষধিনৌমনন্ত 
লনশ্বজোবেনু-ভূজাজ্ঘিন$ পাজ্বে..| 
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দ্রব হইয়! গিয়াছিল, এক্ষণে আবার সেই সুগ্ম দেহ স্কুলে পরিণত হইল 
মাত্র। 

শিশ্য। তুল হইতে পারে না কি-মনুষঠ ক্সাস্থা অশবের স্কুল দেহ 
ধারণ করিলেও পারে ত? 

গুরু। তাহা কি হইতে পারে? ক্ষুদ্র অশ্বথ-বীজে প্রকাণ্ড অশ্বথ- 
বৃক্ষ অবস্থিত থাকে, অশ্বথ-বীজে আত্মবৃক্ষ বা আত্মবৃক্ষে কাঠালবৃক্ষ 
» উৎপাদিত হয় না। 


দ্বিতীঃ পরিচ্ছেদ 
৯৫ 
গুনজ্জনু | 
শিল্। ভীবাসম স্থলদেহ পরিত]াগ করিয়া, আবার মাতৃগঞ্ডে 
জন্মগ্রহণ করতঃ স্থলদেহ ধারণ করে কিনা? 
গুরু। জীবাত্ম! অনন্তকাল হইতে বিগ্যমান থাকিয়া সংসারচক্রের 
মধো অসংখা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন । ভগবান কুট অজ্জ,নকে 


বলিয়াছেন, 
বছুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চাঙ্জন 


তান্তহং বেদ সব্বাঁণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ 
গাতা,-ওর্থ অঃ! ৫ম শ্লাক। 
হে পরস্তুপ অঙ্জ্ন ! আমার এবং তোমার বু জন্ম অতীত হইয়াছে । 
আমি সে মমুদয় জানি, কিন্তু তুমি অবিষ্াবৃত বলিয়া সে সমুদয় জান না। 
শিষ্ঠা। জীবাখ্মার জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুই কার্য; না জন্মমৃত্যু রূপ 
যাতায়াতের শেষ আছে? ৃ 
গুরু | জীবাত্মার যতকাল পর্যন্ত মুক্তি না হয়, ততকাল পধ্যস্ত 


৮5 ৬৭ 


সপাসপীপাসাসিলান সপ পালা সিএ লা 


| তাহাকে . বহুজনম গ্রহণ করিতে হয়। হৃত্র গ্রথিত ু্নিচয়ের একে 
- একে শ্বলন হইলেও সুত্রটি যেরূপে অক্ষত থাকে, সেইরূপেআত্মপরিগৃহীত 
দেহ সমূহের একে একে ক্ষর হইলেও আত্ম অবিরত থাকেন। সংসারে 
এমন কোন কারণ নাই, যাহ! হইতে আত্মার ধবংল হইতে পারে। 
যানি কর্মাণি সংসার-ফলহেতৃনি মত্তম। 
তানি তৎসাধনত্েন দেহমুৎপাদয়স্তি বৈ। 
শরীররিস্তকং কর্ণ যোগিনো২যোগিনোইপি ব। | 
বিনা ফলোঁপভোগেন নৈব নশ্যত্যসংশয়ম ॥ গীত। | 
হেসত্তম! যে সমস্ত কর্ম সংদার-ফল-হেতুভৃত, তাহারা ফলভোগ- 
সাধন দেহ উৎপন্ন করিয়া থাকে । যোগী বাঁ অযোগী সকলেরই শরীরা- 
রন্তক কর্ম ৭.9 ব্যতীত নিশ্চয়ই নষ্ট হয় না। 
শ্রীমদুণবদণীভায় উক্ত হইয়াছে, 
ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং তৃত্বা তবিতা বা ন ভূয়ঃ | 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণে ন হন্যতে হস্ঠমানে শরীরে | 
বাপাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃষ্কাতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাঁণি বিহায় জীর্ণান্তন্তানি সংযাঁতি নবানি দেহী | 
আত্মার জন্ম নাই মৃতু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বদ্ধিত ইন 
নাঁ_ইনি অজ, নিত্য ক্ষযরহিত বা পুরাণ 7--শরীর বিনষ্ট হইলেও 
ইছাঁর নাঁশ হয় না। যেমন মানুষ জীর্ণ বর্ী পরিত্যাগ করিয়া অপর 
নৃতন বঙ্জ গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন 
দেহ গ্রহণ করেন। 
মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে; 
যোইগ্তাত্বনং কারয়িত। তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে। 
বঃ করোতি তু কর্মাণি স ভূতাযবোচ্যতে বুধ: 
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শরীরনৈ: কর্ধদোরৈর্ধাতি সবার তাং ন্রঃ। 
বাচিকৈঃ পক্ষিমুগতাং মানসৈরদ্বাজারিতাম॥ 
এতা দৃষ্টান্ত জীবন্ত গতিঃ স্বোনেব চেতসা। 
ধর্মতোহধর্মতশ্চৈব ধর্শে দগ্যাৎ দা মনঃ ॥ 
যিনি এই শরীরকে কার্যো প্রবভিত করেন, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা 
জীবাত্বা বলে, এবং যে কর্ম করে তাহাকে প ভিত টনিরাডি? দেহ 
বলেন, মনুষ্য শারীরিক পাপ দ্বার! স্থাবর. :. বাচিক পাপদারা 
তির্থাকমোনি ও মানসিক পাপদ্বারা অন্তাজাতি ্রান্তহ হন । ধর্ম ও অধর্শ 
হইতে জীবের যে সকল দশা উপস্থিত হয়, তাহা ন্বরং অবলোকন করিয়া 
সব্বর। ধর্খে মনোনিবেশ করিবে। 
অতএব আত্মার কর্ম নাশ না হইলে, ভার জন্মাস্তর পরিগরাহের 
নিবৃত্তি হইবে না। মুক্তি হইলেও আন্মার,নাশ হয় না, পরস্ত তখন তিনি 
স্বরূপে অবস্থান করেন। কুন্তকারের চক্র যেমন অন্তর্গত শক্তি-গ্রভাবে 
অনবরত ঘূর্ণমান হইতে থাকে, সেইরূপ সংদার-চত্রও কর্মফল শ্বরূপ অস্ত- 
নিহিত শক্তি-প্রভাবে অবিরত বিপুপিত হইতেছে । যেমন কোন বোতলের 
মধ্যে কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়৷ উচ্নার মুখবন্ধ করিলে, এ 
মধুকরগুলির কেহ উদ্রে উংক্রমণ, কেহ অধোদেশে গমন, কেহ বা মধ্য- 
দেশে অবস্থান করে, কেহই উহা! হইতে নিঙ্ান্ত হইছে “নর্থ হয় না, 
সেইরূপ জীব সকল শুভামশ্তভ কন্বদ্ধারা সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া কেহ 
স্বরলোক, কেহ নরলোক, কেহ বা প্রেতলোকে গমন করিতেছে । কিন্তু 
কেহই পরিক্রাণ লাভ 5৪ টা ইতেছে না। এই সংসরণশীল জীব- 
সকল পরম্পর পিতা, মাতা; ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র ও কন্তা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সতত ্ কী তছে। কেহই সাহদপূর্বক বলিতে 
. পারে না যে, ইনিই চিরকাল আমার পিতা, ইনিই চিরদিন আমার 


৬১৯০ পাসিপসাসি। 
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'মীতা ররর যেসব জীব টি হারের রি আমার 
'কোনকালে পি সম্বন্ধ বা মাতৃ-মনবদ্ধ যে ছিল না তাহাঁও নহে। কারণ 
একটা সামান্ত জীবও কোটি কোটি জনো, অপর উন্নত জীবের পিতা 
মাত। হইতে পারে; বর্তমান জন্মের সন্বন্ধই টরম সম্বন্ধ নছে। * 
বৈজ্ঞানিক গ্তিতগণ নিদ্ধীরণ করিয়াছেন যে, প্রতি সপ্ত বর্ষে 
দেহাবয়বের ম্পূ্ণ নবীকরণ হইয়া থাকে। অপ্তমবর্ষাত্যন্তরে প্রত্যেক 
পরমাণুর ব্ছ্যিতি হইয়া দেহাবয়মে নৃতন পরমাণু সংস্থাপিত হয়, অথ) 
দেহধারী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লোপ পায় না। এখন যদি দেহের শত পরি- 
বর্ভনেও জীবের আত্মত্ব লুপ্ত ন! হয়, তাহা হইলে মৃত্যুূগ দৈহিক 
পরিবর্তনেই বা আত্মার ধ্বংস কিরূপে হইবে? আমি সপ্তবর্ষ পূর্বের 
যাহ! ছিলাম, এখনও তাহাই আছি, অথচ শরীরে ও মনের, কত পরি- 


বর্তন হইয়াছে । অতএব দৃষ্ট হইতেছে, ইহজন্মে শারীরিক ও মানসিক 


শত পরিবর্তনেও আমার আমিত্ব লুপ্ত হয় না, তবে মৃত্যুবূপ শারীরিক 


পরিবর্তীনেই বাআমিত্বের একান্ত বিনাশ কিরূপে সম্ভব হয়? মৃত্যু শবধের 


- শক্রমিত্রকলত্রাণাং বিয়োগ? সঙ্গম | 
মাতরো বিবিধ! দৃষ্টা; বিবিধাস্তথা ॥ 
অনুভূতানি সৌখানি দুখানি ১ সহস্রশ; | 
বান্ধব! বহব; প্রাপ্তাঃ পিতরচ্চ পৃথপ্রিধা ॥ 
ভতাতাং দানতাঞের গতোহপি বছুশে নৃণাম্‌। 
সগমিতৃমীর্বরুধচ দারিজ্রাত্বং তখাগতঃ॥ 
পিতৃমাতৃ-নুগদন্্রাতকদত্রা্দিকৃতেন চ। 

* তৃষ্লোহসকৃত্তথা দৈম্যমক্রধৌতাননে! গত; ॥ 
এবং নংসার-চতেহস্সিন্‌ ভ্রমতা তাত নন্কাটে। 
 জীনমেতনন়া প্রাপ্ত, মোক্ষসংপ্রাপ্তিকারকম্‌ । 
মার্কগেয় পুরাণম্‌। 


নি 
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পাস পিপল 
রি ১ পিপি তপন পাল সি পাখি পিতা 


রথ আত্মার ধ্বংস নহে দেহের সহিত সাতবার বিচে: িিগি 
দেহের সহিত বচ্ছেদ হইলেই দেহান্তরের সহিত মন্বন্ধ ঘটে । | 
্টায়দর্শনকার গৌতম ৰলেন, ভূমিষ্ট হইবামাত্র শিশুর ্তন্যপানে গ্রবৃত্তি 
জন্নিয়। থাকে। পূর্বের অভ্যাস ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং পূর্বশরীর 
ব্যতীত অভ্যাস হইতে পারে না। দেখা যায়, জীব ক্ষুধিত হইলে আহার 
করিতে অভিলাষ করে; আহার দ্বারা ক্ষধার নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া সে 
জানিয়াছে, আহারই ক্ষধানিবৃত্তির উপায়। এই পূর্বাভ্যাসের স্মৃতিবশতঃ 
তাহার উক্ত প্রকার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে । এজন্মে সে কথনও শিখে 
নাই-_আহারই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায়, তবে কেন তাহার আহারে অভিলাষ 
জন্মে? এখানে বলিতে হইবে, জাতমাত্র শিশু ক্ষুধিত হইয়া পূর্ববভ্যাস 
স্মরণ করতঃ আহার অভিলাষ করিয়া থাকে । আত্মা পূর্বশরীর পরিত্যাগ 
করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করতঃ ক্ষুধাদ্বার৷ পীড়িত হইয়া পুক্বাত্যস্ত 
আহারের স্মরণ পূর্বক স্তন্যপান অভিলাষ করে। যদি বল, লৌহ যেমন 
ভ্যাস ব্যতীতও আযস্কান্তের দিকে উপসর্পণ করে, সেইরূপ পু্বাভ্যাস 
ব্যতীতও স্তন্পানে অভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে বক্তবা এই-_শিশুর 
্ন্যপান-ক্রিয়! গ্রবৃতিপুর্বক হইতেছে, কিন্ত লৌহের গমন প্রবৃত্তিপুব্বক 
নছে। লৌহ যে কালেই হউক না কেন, অয়ঙ্কান্তের সমীপে উপস্থিত 
হইলে তদভিমুখে ধাবিত হয়, ইহাতে তাহার অভিলাষ ব! জ্নভিলাষ 
নাই। কিন্তু শিশু ক্ষুধিত হইলেই স্তন্যপান অভিলাষ করে. ক্ষুধার্ত না 
হইলে অভিলাষ করে না। এই প্রবৃত্িপুর্বক ক্রিয়া পুর্বাভ্যস্ত আহারের 
স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন ক্রমেই উৎপন্ন হইতে পারে না। 
এখানে আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, কেহই বীতরাগ হইয়া জন্ম 
গ্রহণ করে না। ভূমিষ্ট হইবামাত্র শিশু রাগ-দ্বেষাদির চিহ্ন প্রকাশ 
1 করিয়! থাকে । 


শি 


জন্মাস্তর-রহহ্য ৭১ 


০৯ পা পিপিিতিপাি্পা পিপি পিপিস্পিটপাশিপিলাটিীটন দিশা পাশপাশি লশিপাীপ্পতসসছা পাস 


: পূর্বাহূত বিষয়ের অন্ুচিন্তনই রাগ (ছেষাদির কারণ। ূর্বজনে 
- বিষয়ের অনুভব ব্যতীত এজন্যে তৃমিষ্ট হইয়াই রাগ দ্বেষাঁদির চিন্ন প্রকাশ 
করিতে পারে না। যদি বল, দ্রবা-গুণসমন্থিত হইয়াই উৎপন্ন হয়, নিগুণ 
দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না, অতএব রাগ-দ্ধেষাদি গুণসহ 
আত্মার উৎপত্তি হইয়! থাকে । তাহা! হইলে আপত্তি এই যে, সংকল্প- 
বিকল্প-দ্বারা বাগ-দ্বেষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু জড়পদার্থের গুণ 
 সংকল্প-বিকল্প দ্বারা উৎপন্ন হয় না । অতএব জাতবালকের রাগ-দেষাদি 
দেখিয়াও পুক্বজন্মান্থভব হইয়া থাকে । 
জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবের রাগ-দ্বেষাদি যে সকল প্রবৃত্তি দেখা যায় 
উহা পূর্বজন্মের সংস্কার বশতঃ হইয়া থাকে, বর্তমান জগৎ এ সকল 
ংস্কারকে উদ্ধোধিত করিতেছে মাত্র । অতএব, ইহা নিশ্চয় যে জীব 
আত্মকন্ম-ফলভোগ জন্য মর্লোক, প্রেতলোক, ও সর্গলোক এই 
ভুবনত্রয়ের মধ্যে যাতায়াত ও জন্মাদি গ্রহণ করিতেছে । | 


শপাশপাস্পাপালালালশালী? 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
স৪স০-- 

জন্মীন্তরীয় স্থৃতি। 
শিষ্য । পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতির অনুভূতির দ্বারা জন্মান্তর আছে, ইহা 
স্বীকার করা গেল; কিন্তু পূর্বজন্মের বিষয় যদি স্মরণ থাকিবে, তবে 
আমরা ইহার পূর্বজন্মে কোথায় ছিলাম, কিরূপে বঝ! স্বর্গনরকাদি তোগ 
_ করিয়াছি, আবার কেন বা এ জগতে আসিয়াছি, এ সকল ত আমাদের 
মনে থাঁকিত? যদিও আমাদের পূর্ববজন্সের জড় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে-তথাপি স্মরণ থাকিতে পারে। কেননা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক 


রি জন্মান্তর-রহস্য 


জিহব! ও ত্বকৃ এই পঞ্চেন্দরিয় দ্বারা বে প্রত্যক্ষ গ্রমাণ হয়, তাহা বর্তমান 
কালবিষয়ক প্রমাণ, অতীত ও অনাগত বিষয় চক্ষদ্বার। দেখা যায় না, 
কর্ণ দ্বারা শুনা যাঁয় না, অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করা যায় না। 
আমি বলিতেছি “কলা বিগ্ভালয়ে গিয়াছিলাম” এই বাক্যের প্রামাণ্য 
কোথায় ?- চক্ষুতে না স্থৃতিতে ? অবশ্তই বলিতে হইবে, স্মৃতিতে” 
অবশ্তই বলিতে হইবে, স্থৃতিই অতীব ঘটনার “৮৭ ! তাই বলিতে- 
ছিলাম বদি জন্নান্তরীয় স্বৃতি লইয়! মানব জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহার : 
পুর্ব পূর্বব জন্মের কথ! মনে থাকে না কেন? 

গুরু । সকলে যে পুর্বজন্মের কথা তুলিয়া! বায়, তাহা নহে । তবে 
সাধারণ কামাদিজড়িত জীবের কথা এই যে শিশুর পু্বজন্মের থে 
বর্ণাদি ছিল, এখন তাহা নাই,_ঘে শরীর ছিল তাহাও নাই,-সব 
নৃতন,--সে তখন কেবল স্মৃতির পাহাধা গ্রহণ করে। এই জগতের 
কোন বস্তর সাদৃশবস্ত সে পুর্বে কথন দেখিয়াছে কি না স্মরণ 
করিতে থাকে । , দেখে, পূর্বান্তৃত দূপ-রমাদির সদৃশ বছ বন্ত এই 
জগতে আছে । এই রূপে বর্তমান জগতের রূপ-রসাদির ক্রমিক জ্ঞান 
ইহয়। থাকে । সাধান্য-বিশেষ ক্রমে হুক্তর জ্ঞান জন্মিতে থাকে, ক্রমে 
এই সংসারের ভ্ঞানে বিযুদ্ধ হইয়া আত্মা পুরজ্ঞান হারাইয়া থাকেন, 
পুর্ব সংসারের মমতা ত্যাগ করিয়া এই সংসারে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া 
পড়েন। তখন নিজের স্বরূপ পর্যান্ত ভূলিয়া ঘান,_দেহই * "মা বলিয়া 
ভ্রম হয়। আত্ম৷ পুর্বান্ুভৃত বিষয়ের স্মরণ করিতেও ওয়াস পান না, 
বর্তমান জগতের অর্থ বুঝিয়াই যে আঁদর্শের সাহাবা ববিয়াছিলেন, তাহা 
পরিত্যাগ করেন, এই ত ঘোর মোহ। শাল্সকারেরা এব্প্রকার দেহাম্ব- 
বাদের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়াছেন। দেহের সহিত: সম্বন্ধ হইলেই 
শ্রাত্মার এ মোহ অবশ্তস্তাবী। বর্তমান জগতের জ্ঞান সমূহ পূর্বজন্মের 
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জ্ঞানসমূহকে আবৃত করিয়া ফেলে। এখন আর তুমি পুববজন্াভূতির 

- কিরিপে স্মরণ করিবে? বাল্যকালে যখন এ পৃথিবীর জ্ঞান হয় নাই-_-তখন 
পূবজ্ঞাঁন ( সংস্কাররূপে ) সম্পূর্ণ পরিমাণে থাকে; এসংসারের জ্ঞানের 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্কে অতীত জন্মের জ্ঞানের হাস পাই! থাকে । ইহাতে পূর্ব 
পূর্ব জন্মের জ্ঞান বিনষ্ট হয় এরূপ নহে; কিন্তু বর্তমান জনোর জ্ঞানে 
মিশিয়া যার , সুতরাং পুর্বজন্নের সম্যক্‌ স্মৃতি কিরূপে হইবে? 

সাদৃশ্ত-জ্ঞানে বা সাক্ষাৎ দর্শনজ্ঞানে অনেক সময়ে এই বিলুপ্ত স্থৃতি 
জাগিয়া উঠে। হঠাৎ একজন অপরিচিত মানের সহিত সাক্ষাৎ হইল, 
জনআ্রোতের মধ্যে যেন এই লোকটাকে কোথায় দেখিয়াছি, যেন তাহার 
সঙ্গে কত আলাপ ছিল,_* তাহার নিকট গিয়া ছুইটা কথা বলিতে 
পাঁরিলে হইত,_এমন একটা ভাব জন্মে। ইহা পুর্বজন্মের পরিচয় 
স্থৃতির উদ্দীপনা ভিন্ন আর কিছুই নছে । | 
চ-_বাবু ডেপুটি ম্যাভিং:31 তাহার খাস কামরার বারেগায় বসিয়া 

কথোপকথন করিতেছিলাম ; সেখানে আর কেহ ছিল না। আমরাই 
ছুইজনে ছিলাম । এমন সমঘ্ধে সেই বারেগুার নিকট দিয়া এক ঘোষাণী 
দুপ্ধভাগ কক্ষে করিয়া মন্থর গমনে তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। 
ঘোষাণীর বয়স অনেক হইয়াছে_ বোধ হয়, পঞ্চাশ বংসর উতীর্ণ হইয়া 
যাইতে পারে। ঘোষাণী বখন তাহার প্রতিপদ-গমনে উচ্ছ,সিত ছুপ্ধভাও 
লইয়া চলিয়। যাইতেছিল, তখন চ--বাবু গল্পরসে মনঃসংযোগহীন হইয়া 
দেই ঘোষাণীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন) দে পিয়া গেলে মৃছ 
হাসিয়া অস্বাভাবিক ভাবে বলিলেন, হা, তারপর? 

আমি মৃদু হাসিয়া! বলিলাম 7“তারপর, সহসা গল্পে অমনোযোগী 
হইয়া ছুপ্ধভাঙের উপরে, না ছুগ্চভাগধারিণী বৃদ্ধার উপরে অত্যন্ত 
একাস্তিক দৃষ্টিক্ষেপ করা হইতেছিল ?” ৯, 
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৮ বাবু তাহার € চেয়া যারধানি আমার দিকে নি িনিরবানি 
সরাইয়া আনিয়! বলিলেন, “ভাল কথা,__কাহারও সাক্ষাতে বলি নাই। : 
তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করা আমার কর্তবা। গুন ভাই! এ যে 
ঘাষাণী আমার বাড়ীর মধ্যে দুগ্ধ লইয়া! যাইতে দেখিলে, উহাকে 
দেখিলেই যেন উহাকে আমার মা বলিয়। ডাকিতে ইচ্ছা করে। প্রাণে 
এক এক দিন এরূপ ছুর্দমনীয় উচ্ছাস হয় যে, “মা” শব্দ যেন বাহির 
হইয়া পড়ে । আবার এ ক্ীলোকটাও আমাকে এত ভালবাসে, যেখানে 
ভাল দ্রপ্ধ পায়- আমার জন্য আনিরা দেয়। যে মাসে আমার অসুখ 
করিয়াছিল, তাহাতে এ ঘোষাণী দিনদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া আমার শিয়রে বসিয়াছিল ।” 

মনে মনে  বুঝিলাম, .পুর্বজন্মের সম্বন্ধে ইহজীবনে সাদৃস্ত দর্শনে 
স্মৃতিতে উদয় হইয়াছে! বাবুকেও তাহাই বলিয়াছিলাম। 
তোমার স্মরণ আছে কি? একবার পশ্চিমদেশীয় একখানা খবরের 
কাগজে লিখিত হইয়াছিল, “এক ব্যক্তি বঙ্গদেশ হইতে চাকুরী করিবার 
জন্য পশ্চিমদেশে আসেন। এখানে আসিয়া একদিন ভ্রমণ করিতে 
করিতে একটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে গমন করেন, সেই বাড়ীতে গিয়াই 
যেন ভাভার চিন্তে কোন পুরাণোস্থৃতি জাগিয়া উঠে। তিনি বৈঠকথানায় 
বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে চাহিয়। দেখিয়া পার্খোপবিষ্ট "সই 
বাড়ীর একটা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে জিজ্ঞাস। করিলেন, “তৌমা"-ও এই 
বৈঠকথানায় এ উত্তর পার্খে বুদ্ধদেবের একখানি রৌপা-গ্রতিমা 
ছিলন1? * 

বাড়ীর সেই ভদ্রলৌকটি  তদ্রুন্তরে বলিলেন, “হী মহাশয়, ছিল। 
আামার পিতা৷  মুষ্িটা স্থাপন করেন। তাহার মৃত্যুর পরেও অনেক দিন 
ছিল। আমার বয়স খন দশ বার বৎসর, তখন মাতাঠাকুরাণী উহা! 
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একজন বৌদ্ধধর্ম ভদ্রলোকের নিকট বিক্রয় কবেন,তিখন 
- আমাদের বড়ই অর্থ কষ্ট হইয়াছিল ।” 
বঙ্গীয় যুবক বলিলেন,_“তোমাদের বাঁড়ীর মধ্যে একট| নিমগাছ 
ছিল, তাহা আছে ?” 
ভদ্রলোকটি বলিলেন--“কৈ না ।” 
“তোমার পিতা সেই বৃক্ষতলে কিছু টাক! রাখিয়া! গিয়াছেন, 
তাহার সংখ্য। অনেক--তোমর! পাইয়াছিলে কি? 
ভদ্রলোক । সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা । 
বঙ্গীয় যুবক । তোমার মাতাঠাকুরাণী জীবিত আছেন? 
ভদ্রলোক । আছেন-_কিন্তু অতিশয় বুদ্ধ! হইয়াছেন বলিয়া নড়িয়| 
চড়িয়া বেড়াইতে পারেন না| 
বঙ্গীয় ঘুবক। তাহাকে একবার এই কথাগুলা জিজ্ঞাসা করিয়া 
আইস। ০, 
টাকার লোভেই হউক, অথবা ভদ্রলোকের অনুরোধেই হউক, 
গহন্বামী তাহার বুদ্ধ। মাতার নিকট গমন করিয়া এ কথা জিজ্ঞাস করাতে 
তিনি বলিলেন হা নিমগাছ ছিল। সেবার ঝড়ের সময় গাছটা উপাড়িয়! 
পড়িয়া বায়, তুমি তখন খুব ছো'টি। আর তোমার পিতার যে কিছু টাকা 
ছিল, তাহা! আমি জানি; কিন্তু কোথায় ছিল তাহা তিনি মৃত্রুকালে 
বলিয় যাইতে পারেন নাই । যে ভদ্রলোক এই নকল সংবাদ বলিয়াছেন, 
তিনি বোধ হয় ভাল জ্যোতিষী হইবেন, তাহাকে একবার আমার সহিত 
, সাক্ষাৎ করিতে বলগে।” 
*» »সগৃহস্বামী আসিয়া সে কথ! বঙ্গীয় যুবকের নিকট বলিলে, তিন বৃদ্ধার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। বাঁটীর মধ্যে গিয়৷ পূৰ্বস্থৃতি 
সম্পূর্ণপে বিকশিত হইয়া পড়িল। তাহার সম্পূর্ণরূপে মনে হইল, 


৭৬. জন্মান্তর-রহত্য 
পৃৰবজন্মে এই বাড়ী তাহারই ছিল,_ই প্রৌছা ব্যক্তি তাহার পূর্ব- 
জীবনের পুত্র, এবং বৃদ্ধা তাহার মনোহ।নিণী কান্তা ছিলেন তিখন 
তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া যেখানে টাকা প্রোথিত ছিল, তাহা 
বলিয়া দিলেন, পুর্ব সম্বন্ের কথাও এচার হইয়া পড়িরাছিল। 

পৰ্বজ্গন্মের বাড়ী-ঘর-দ্ুরার কোন্‌ দেশে কোথায় পড়ে, হয় 
আর দশনই হয় না, কাজেই স্থৃতিও তাহা ভুলিয়া বায়। যুবকের 
মস্ত চক্ষুর উপরে পড়িলে হয় ত মনে হইতে পারে। 

শিষ্য । একেবারে সম্পূর্ণরূপে কাহারও কি মনে থাকে না? 
ন্মর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে কি মনে থাকে যে, আমি অমুক ছিলাম, 
তারপর অমুক জায়গায় জন্মিয়াছিলাম--কি এই জন্মিয়াছি। 

গুরু। তাহাও থাকে বৈকি! কিন্ত যোগাদির দ্বারা উন্নত আস্মা 
ভিন্ন ভাহা স্মরণ করিতে পারে না। যাহাদের এইরূপ ন্মরণ থাকে, 
তাহাদিগকে জাতিম্মর বলে। শ্রীকৃষ্চদেব যখন মথুরায় জন্ম গ্রহণ 
করিলেন, তথন জন্মিয়াই বলিয়াছিলেন, আমাকে অতি ত্বরায় গো্কুলে 
নন্দালয়ে বাখিয়া আইদ তিনি কিছুই ভূলেন নাই, অবিদ্ধা বা পৃথিবীর 
মায় তাহাকে ম্পশ করিতে পারে নাই-_পৃথিবীর মায়ার সংস্পশে ইত 
টে ভুল। এই মায়ার বাধনে আবদ্ধ হইয়া আত্মবিস্বৃত জা 
বলিয়াই শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে আর বাহির হইতে চাহে নাই ; 
পাছে স্াধামের মারার বাধনে তিনি আত্মবিস্বৃত হইয়া পড়েন। 

এ দম্বন্ধে আমি তোমাকে একটি সুন্দর উপাখ্যান শ্রবণ কর।ইতেছি | 
তাহ। হইলে, তুমি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে দক্ষম হইবে । 
উপাখানটি হরিবংশের একবিংশ অধ্যায় হইতে আরন্ত করিয়া, চতুর্রিং 
অধ্যারে সমাপ্ত হইয়াছে। এ উপাখ্যানটি সনৎকুমার মার্কগডয়ের নিকটে 
বলেন। মার্কগের় আবার ভীম্মের নিকটে বলেন। মাকগডয় দৃঢ়তার সহিত 
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পা পা পিপিপি রী পা পিপল সিশপীপিাসিনপাশিপপতা দিশা শিশীছিকাসপপাটিদপপািসিপ ি্পাণ 


বলিয়াছিলেন, : ভগবান্‌ সনংকুমার পর্বে যে অধার্দিক পিতৃরত পরাণ 


_ অপ্তত্রাঙ্মণকে নির্দেশ করিয়াছিলেন, আমি কুরুক্ষেত্রে দিব্যনেত্রে নামতঃ 


ও কার্ধ্যতঃ সেই রাগছুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, মস্ণ ও পিতৃবন্তী 
এই সপ্ত ত্রাহ্মণকে দশন করিয়াছিলাম। এ সপ্তত্রাঙ্ণ কুশিকতনর বিশ্বা- 
মিত্রের পুর, এবং মহামুনি গঞ্গের প্রিয়তম শিষ্য । একদা গুরুর আঙ্ঞার 
তাহারা কপিলবৎসা পয়স্বিনী কপিলাকে চরাইবার জন্য কানন-মধ্যে 


গেল । তথায় বালভাববশতঃই হউক, আর ক্ষুধার্ত হইয়াই হউক-_ 


কপিলাকে বধ করিয়া! পিতৃগণের উদ্দেপ্তে নিবেদন করিয়া দিয়া, আপনারা 
ভক্ষণ করিল এবং যথাময়ে গুরুর নিকটে গিয়া বৎসটি প্রদান করিয়া 
বলিল, গাভীটিকে শ্বাপদে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। যথাসময়ে তাহাদের 
মৃত্যু হইলে, এঁ পাপে তাহারা উগ্র, হিং ও বলবান্‌ হইয়া ব্যাধকুলে 
জন্ম গ্রস্থণ করিল। কিন্তু পৃ্রে গাভী প্রোক্ষণ করতঃ পিতৃগণের অর্চনা 
করিয়াছিল বলিয়া» তাহারা জাতিম্মর, মনীষী ও সকন্ম-সাধনতৎপর হইয়া 
উঠিল। ব্যাধজাতি হইয়াও তাহারা হিংসা বা পশু হনন করিত না; 
ধন্ম-চর্চাতেই জীবনাতিবাহিত করিত। তৎপরে আয়ক্ষয়ে তাহারা 
সকলেই মৃত্যুমুখে গতিত হইল,_-এবারে তাহারা কালগ্রর পব্দতে সপ্তমূগ 
হইয়! জন্মগ্রহণ কপি, মুগজন্মেও তাহার! জাতিম্মর হওয়ঃতে পুব্বজন্ের 
ও তৎপূর্বজন্মের কথ! এবং পাতক ভাবিয়! উদ্বিগ্ন মানসে ভগবানের ধান 
করিতে লাগিল। আবার আরুক্ষয়ে মৃত্যুর পর এই সপ্তন্রাতা জলবিহারী 
চক্রবাকযোনি লাভ করিল। জাতিম্মর থাকাতে তাহারা শপদ্বীরে মুনি- 
ব্রত অবলঘ্বন করিয়। জীবন কাটাইয়া মৃত্যুর কোলে দেহ টাঁলিয়৷ দিব। 


স্ষ্ক্গরে মানদ-সরোবরে এ সপ্তরাতাই হংস হইয়! জন্ম গ্রহণ করিল এবং 


জাতিম্মর থাকায় যোগাবলম্বন করিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষ৷ করিতে লাগিল। 
এই সময়ে একদা নুপতি গ্রীমান্‌ বিভ্রাজ অন্তঃপুরচরে পরিবৃত হইয়া 


৭৮ 0 জ্া্তরহ 


এপাস্পিপাস্িলপসটিলািলাপপাপসটিাশিশ সিসি 


এ 
বিপাশা এপ পা পসিকে ৯৯০ পা পাপ্ট পা ৭ ঠাপা সং ০ াপালীিপ ভিসি পাস সিন ০5 


সেই বনে প্রবেশ করিলেন | তাহার প্রশান্ত লৌমামহ ও ধ্য মদনে 

ঁ সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে একজনের একান্ত অভিলাষ হইল যে, র্নপ 

রাজা হইয়! বিচরণ করা বড়ই সখের কাধ্য) আমি যদি এন্ধপ রাজা 

হইতে পারি, তবে বড়ই সুখী হই। এইক্নপ ভাবিয়া মে কথা সে প্রকাশ 

করিয়া বলিল; তত্ছু বনে অন্ত আর ছুইজন বলিল, তুমি যদি রাজা হও, 

আমরা তোমরা মন্ত্রী হই। বাস্তবিক এই নিরশন যোগাচরণ অপেক্ষা 

উহাতে আনন্দ আছে, সন্দেহ নাই । | 

এই কথ শ্রবণ করিয়া প্রথম হংন বলিল,কি ছুভাগ্য ! যখন 
তোমরা ধোগ-ধর্শ বিসঙ্জন দিয়া এইরূপ কামনা করিলে, তখন নিশ্চয়ই 
দেহান্তে কাম্পিল্য নগরের রাজা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! সাধ 
করিয়া আবার' লৌহশৃঙ্খল পায় পরিধান করিলে। তখন তাহাদিগের 
জ্ঞান হইল, অশ্রপূর্ণলোচনে কহিল ত্রাতঃ! আমাদিগের উপায় কি 
হইবে? তাহাতে হংস উত্তর করিল, মানস-সরোববে যে কামন| করিয়াছ 
তাহা হইবেই | তুমি কাজা হইবে এবং তোমার সমুদয় জীবের কণ্ঠন্বর 
বুঝিবার ক্ষমতা থাকিবে ও শ্লোক শুনিলে তোমাদের তিনজনেরই শ্রেয়ো- 
লাভ হইবে, ইহা আমি যোগাবলম্বনে জানিতে পারিয়াছি। 
অতঃপর এক সময়ে সকলেই দেহ পরিত্যাগ করিল । যে হংস রাজা 

হইবার কামন! করিয়াছিল, সে কাম্পিল্যরাজ অনুহের পুত্র হইয়া বর্মন 
নাম ধারণ করিল,__এবং মন্ত্রী হইবার জন্য যাহার! বাসনা করিছল, 
তাহার! ছুই জনে ছুই মন্ত্রীর পুত্র হইয়া জন্মিল! ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া 
বঙ্গদত্ত বাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। অসিত-দেবলের কন্ঠা সন্ীতি ব্রহ্গ- 
দতের সহধন্মিণী হইলেন। ব্রহ্মদত্ত রাজা ও তাহার পুর্ব ভ্রাতৃদ্বয় খাট, 
হইলেন, কিন্তু তাহারা পুর্বজন্মের কথা সমস্ত বিস্বৃত হইয়া গেলেন। 

_ অবশিষ্ট চারিটা পক্ষী & কাম্পিল্য নগরেই এক বেদ-বেদাঙ্গ পরায়ণ 
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পিসি আপা পািবাসিসপলাদিদপাাশপসপাস সিসি পিপিপি পি পাপ লিলি পি 


সরি গণের পত্রূণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন | তাহাদিগের পুর্ব- 
' জনের জ্ঞানোদয় বশতঃ তাহার! বেদাদি শান্তর অধ্যয়ন করতঃ পিতাঁকে 
বলিলেন, পিতঃ ! আমর সংসার-বন্ধন ছেদন কামনায় বন-গমন পূর্বক 
যোগাবলম্বন করিব। তচ্ছবণে তাহাদের পিতা বলিলেন, আমি 
_/তোমাদিগকে ন্নেহে লালনপালন করিয়াছি, সম্মুখে আমার বুদ্ধ কাল; 
আমার দরিদ্র-জালা মোচন ও পিতৃসেবা করা তোমাদের কর্তব্য। 
-ন্তাহাতে এ চারি ভ্রাতা বলিলেন, পিতঃ ! আঁপনাকে একটি শ্লোক বলিয়া 
দিতেছি, এ শ্লোকটি মহারাজ ব্রহ্গদত্ত সকাশে গিয়া পাঠ করিলেই তিনি 
আপনাকে প্রচুর ধন দান করিবেন । তাহাতেই আপনার চিরদারিড্রা 
মোঁচন হইবে । এই কথা বলিয়। পিতাকে শ্লোক শিখাইয়া দিয়া তাহারা 
যোগমাগণবলম্বন জন্য বন-গমন করিলেন । 
এদিকে একদ। রাজা ব্রহ্মদত্ত সহধর্মিণী সন্নীতিসহ উপবন ভ্রমন করিতে 
করিতে সহণ! উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন। তদর্শনে সুন্দরী সন্ীতি সহস। 
উচ্চহাস্তের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহাতে রাজা কহিলেন, 
চারুনরনে ! এ ফে ক্ষুদ্র পিপীলিক1 চীৎকার করিতেছে, উজ পাইতে 
ও তোমার অপরূপ সৌন্দধ্য সন্দর্শনে একান্ত মোহিত হইয়া, তোমাকে 
প্রার্থনা করিতেছে । স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়। তদীয় মহিষী কোপ- 
ভরে পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে 
অবজ্ঞা করিতেছেন । আমার এ ছার জীবনে কাজ ন্বাই। তখন রাজ! 
বলিলেন, সত্যই বলিতেছি, পিপীলিকা & কথা বলিতেছে, এবং সেই 
. জন্তই আমি হাসিয়াছি। তখন রাণী কহিলেন, ইহা কখনই হইতে পারে 
»না&, স্তান্ুষে কখনই পিপীলিকার কথা বুঝিতে সক্ষম হয় না। যদি হয়, 
. তবে আমাকেও পিপীলিকার কথা শুনাইতে হইবে, নতুবা তোমারই 
পায়ের উপর নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব | মা 


টা এরি নিন 


শা পিটিশ 


রাজা 1 তখন ম নিতান্ত 'অনন্তোগায় হইয়া (জ্ধচিন্ে সপ্তাহকাল 
যোগাবলঙ্বন পূর্বাক নারায়ণে চিন্তা্পণ করিয়া রহিলেন। আকািবাণী ৷ 
হইল,--“কল্য গ্রাতে তোমার শ্রেয়ো-লীভ হইবে 1” 

এদিকে সেই বিপ্র-চত্রষ্টয়ের পিতা পুন্রগণের নিকট হইতে শ্লোক 
সংগ্রহ করিরা সচিব-সহচর বাঁজাকে শ্লোক শুনাইবার জন্ত অবসর অনু- 
সন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত অবসর পাইতেছিলেন না। অনন্তর 
নরূপতি নারায়ণ দত্ত বর লাভ করিয়া ক্সানান্তে প্রকুল্রচিন্তে সুবর্ণ রথা- 
রোহণে পুরমধ্যে গ্রবেশ করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই ত্রাঙ্গণ মন্ত্রী-ঘহচর 
নরপতিকে সম্গোধন-পুর্ধক শ্লোক পাঠ করিলেন 7 
“নপ্ধ ব্যাধা দশারেু মুগাঃ কালগ্নরে গিরৌ। 
টক্তবাকাঃ শর্দীপে হংসাঃ সরপি মানসে ॥ 
তেইপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্র ব্রাহ্মণা রি ি। 

প্রস্থিতে দূরমধবানং যুযং তেভোহবমীদত 


“মহারাজ! যাহারা দশার্ণনগরে মপ্তব্যাধ, কালগীর গিনিতে সপ্তুমুগ, 
শর্দ্বীপে সপ্ুচক্রবাক এবং মানস-নরৌবরে সপ্তহংস হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল, মি মধো আমরা কুরুক্ষেত্রে বেদপারদশী সদ্বংশজাত 
ব্রাহ্মণ হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিলাম, কিন্তু তোমর| তিন জন 
'আমাদিগের সঃ অনেক অবসন্ন হইয়া! পড়িবাছ |” | 

ব্রাহ্মণের মুখে শ্লোক শুনিবাধাত্র রাজা ও রাম মুচ্ছিত হইয়া 
রখোপরি,পতিত হইলেন। মুচ্ছান্তে তাহার দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। 
তখন সেই প্রান্দণকে প্রুর ধনদানে মন্ষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন এবং 
পুত্রের হস্তে রাজাভার অর্পণ করন মন্্রীক রাজ। মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়! 


, যোগাঁবলম্বন জন্য ঘাঁত্রা! করিলেন । 


দাত. ৮১ 


ণ  ইপ্রোক ছ্ইট শির ্রা্কালে এখনও রাহ বীজ 
“ পঠিত হইয়া থাকে। 
এই উপাখ্যানটিতে তোমার প্রশ্নের উত্তর অতি বিশদ ভাবেই আছে। 
মানু বামনাদ্ারা মমাকষ্ট হইলে পৃক্ধজন্মের কথা ভূলিয়া বায়। তিন জন 
/ বাসনাতে আক থাকিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,_তাহারা পূর্বজন্মের 
কথ! তুলিয়া! গিয়াছিল, আর যাহারা বাসনাবিষ্ট হয় নাই, তাহাদের 
'- মকলেরই শ্মরণ ছিল। ইহুজীবনেই যদি কোন একটি বিশিষ্ট বারনাতে 
অভিনিবিষ্ট থাক| যায়, তাহা হইলে পূর্ব্কত সমুদয় স্থৃতিই তাহাতে 
নিমজ্জিত থাকে। যখন কোন একটা কঠিন সমগ্তার জটিলতা ভে? 
করিতে বাগন! হর এবং তাশতচিতত ওয়া যায়_-তখন কি আর কিছু 
মনে থাকে? তৎপরে সে অবস্থা অপনোদিত হইলে, আবার পূর্বব বিষয়- 
সমুদয় ম্মরণ হয়। কিন্তু আধ্যাত্বিক জগতের কথা স্মরণ করিতে হইলে: 
আধ্যাত্মিক সাধনা চাই ;--দেই জন্ত রাজ!যে কারণেই হোঁক, সপ্তাহ 
_ যোগাবলঙ্নপূর্বক নারায়ণে সমপিতচিত্তে থাকার পরেই এ শ্লোক শ্রবণ 
তাহার পূর্ব কথ ন্মরণ করিতে পারিয়াছিল। 
ূরবজন্মাদির কথা জানিতে ইচ্ছা করিলে, মাধায়িক বগ সন 
চেষ্টা কর। কর। বানা বিগুরিত কর। অধাত্ব-তত্বের আলোচনা কর-- 
দমন্তই জানিতে পারিরে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
৯৮ 
স্বর্গ, নরক এবং জন্মান্তর গ্রহণ । 

শিষা। তগবদগীতায় যে শ্লোকটী ইতিপূর্বে একবার আবৃত্তি 
করিয়াছেন তাহাতে আমার চিত্তে একটা বিষম সন্দ্হে উপস্থিত 
হইয়াছে। 

গুরু । কোন্‌ শ্লোক? 

শিষা।-- 

“বানাংসি জীণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্গাতি নরোহপরাণি | 
তথা শরীরাণি বিহার জীরান্তন্তানি সংযাত্তি নবানি দেহী |” 

এই শ্লেইকে ত ইহছই প্রকাশ হইতেছে বে “বেমন মন্ষ্য জীর্ণব 
পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বন্ত গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীদেহ পরিত্যাগ 
করিয়া, অভিনব দেহ পিগ্রহণ করেন ।” 

এক্ষণে আমার জিজ্ঞান্ত এই বে, গীতার কথা, বলিলেন-_নৃতন দেহ 
গ্রইণ করিয়। তবে জীবাস্থা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অন্তর 
বর্গ নরক ভোগ প্রৃতির কথাও আছে, মোক্ষ আছে,-নির্বাণ 
আছে, এক্ষণে কোন্‌ কথা স্থির করি? 

গুরু। গীতার এ কথার এবং অন্যান্ত কথার কিছুমাত্র গ্রভেন নাই 
জীবাম্মা স্থলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে লিঙ্গদেহে অন্বিত *ন। লিঙ্গ 
দেহ আশ্রয় করিয়া স্থুলদেহ পরিত্যাগ করেন এবং এ লিঙ্গদেহে ভূলে 
অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী হইতে অন্তরীক্ষ লোকে গমন করেন। 
এই স্থানকে গ্রেতলৌক কহে। প্রেতলোকে গিয়া পাপের ফুল” 
করিতে হয়। তৎপরে পুণ্যকন্মের ফলভোগ করিবার জন্ঠ খবর্গলোকে 
' গমন করেন। সেখানে পুণাকর্ম্ের ফলতোগ সমাপ্ত হইলে তখন কনুক্ষিয় 


রি হা ৮৩ 


৮০০৮০০০০৪৮০ পাপা পপনিলাসপিপাসিপাসিপাপিনর্পীসি লিল পাস বসিপসসিপিগি পিউ পাটি পালা _পেসিাশি্পাসি। 


ন্‌ হ্ তাহার ৫ যে যদংস্কার থাকে, দেই সংস্কারকে আন বলে; দেই নষ্ট 
ইয়া জীব আবার এ পথে জগতে আসিয়া গর্ভ কটাহে প্রবিষ্ট হইয়া 
সুলদেহ ধারণ করে! 
শিষা। কতদিন বা প্রেতলোকে এবং কতদিন বা স্বর্গলোকে বাঁস 
হয়? 
গুরু । তাহার কি কোন প্রকার স্থির আছে? যাহার যেমন কর্ম 
' সে তত সময় বাদ করে। মনে কর, গোপীনাথ অধিক পাতক ও অল্প 
পুণ্য করিয়াছে, দে প্রেতলোকে অধিক দিন বাস করিয়া অল্পদিনের জন্য 
. স্বর্গলোকে বাদ করতঃ কর্মুভোগ করিল। আর রাখাল অধিক পুণা ও 
অন্ন পাপ করিয়াছে, সে আগে অল্প পাঁপকর্ম্নের ফলভোগ জন্য প্রেত- 
লোকে বসতি করিয়া দীর্ঘকাল স্বর্গবাস করিয়া কর্মুভোগ করিল। 
তৎপরে এই মরজগতে আবার ঘুরিয়া আসিল 
শিষ্য। অমন যদ্দি কেহ থাকে যে, মে আদৌ পুণ্যকর্ম করে নাই, 
সে তবে কি প্রকারে স্বর্গে যাইবে? সে স্বর্গে না গিয়াই কি মরজগতে 
ফিরিয়া আসিবে? 
গুরু। না, তাহা হইতে পারে ন!। স্বর্গে গিয়া তবে অদৃষ্ট গ্রহণ 
করিয়। ফিরিয়া আসিতে হইবে । কিন্তু এমন লৌক নাই যে, একটুও 
পুণ্যকর্মা না করিয়াছে,_-যে জাল জুয়াচুরি করে, দে তাহার 
পরিবারবর্গকেও খাইতে দেয়। দেও একটু পুণ্য । 
শিশ্বা। যেপাপনা করিয়াছে_সে ব্যক্তিও কি হরি দিয়া 
..স্বর্গে যায়? 
»গুন। হাঁ, যুধিষ্টিরকেও নরক দর্শন করিয়া যাইতে ৪ 
: কিন্তু যাহার! যোগী তাহারা সেই পথে যায় বটে,__কিন্ত স্বগীদি তাহাদের " 
বাঞ্ছনীয় নহে, তাহারা দ্রুত গতিতে স্বর্গ পর্য্য্ত অতিত্রম করিয়া যায় 


৮৪ | বাহ 


পাস পিসি পাশ াসিশশা শীপািলাপিএতাশিপাস্টা তিশা ও 


শিযা। মোঙগ হইলে বি আর তাহার কিছুই থাকে না। 

গুরু। কিছুই থাকেনা, অর্থ কি? 8৯ 

শিষ্য । ভগবানে মিশিয়া যায়। 

গুরু। না) মোক্ষ হইলে আর পৃথিবীতে আসা যাওয়া করিতে হয় 
না। কিন্তু তখনও জীবাত্বার কা্ধ্য শেষ ইয় না। তবে গুণের অতীত 
হয়েন। 

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, 

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেু বা পুনঃ! 
বত প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেতিঃ স্তাল্রিভিওণৈঃ ॥” 
শ্রীযন্তগবদগীতা_-১৮শ অঃ) ৩* শো? 

পৃথিবী.বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুঁণত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ 
দৃষ্টিগোচর হয় না । স্বর্গলোকের উপর জনলোকে মোক্ষবাসিগণ বাস 
করিয়া থাকেন সুতরাং সেখানে গুণাদি নাই। 

শিষ্য। জীবের হ্বর্সনরকাদি কি প্রকারে ভোগ হইয়া থাকে? 

গুরু । বাঁসনামত ফললাভ হয়, কিন্ত তাহার সক্ষম ভোগ-যে যেমন 
বীর্য করিয়াছে, যেমন বাসন! করিয়াছে--তদন্ুযায়ী কল প্রাপ্ত হয়। 
পাপের হৃক্মাংশে জালা, পুণ্যের সুক্মাংশে মুখ*-এ সকল বিষন্ন যাহার! 
এই জড় জগৎ পরিত্যাগ করিয়৷ সেই দেশে গিয়াছে, পরে ওরা ঘে 
নকল সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাই শুনিও | 

শিষ্য। কর্মফল'ভোগান্তে জীব কেমন করিয়৷ আবার গর্ভ কটাহে 
আদিয়া অধ্যাস্তি হয়? ু 

গুরু। সে বিচিত্র লীলা,_অদ্ভুত কাঁও। সংস্কারসুত্রে গ্রধিত "উজ 
সেই সকল বাসনা-বিদগ্ব জীবাত্মা চন্ত্রমগুল হইতে মাতৃগর্ভে গ্রবেশ করে। 

শিষ্য। তখন কি তবে তার! জড়শক্তি হয়? 


চি ৮৫ 


মশা - লাপিপপপসিপিপপসদপাসিপাপাত 


এ. শুরু। | শক্তি কি বখনও জড় হয়? ইঞ্জিয় বিকাশ ন। হইলেই 
তাহার পক্ষে শক্তি জড়। নচেৎ বিশ্বই চৈতন্ত-শ্তিপরিপূর্ণ। তখন 
জীবাস্মার ইন্দ্রিয় থাকে না বটে, তবুও মনের পাহায্যে চৈতন্তময় থাকে। 
আত্মন্ঞানই জড়-শক্তি-চৈতন্তের গ্রতিপাদক। সেই অবস্থায় যে যেমন 
কাধ্য করিয়া, ফলভোগান্তে অদৃষ্ট বা সংফার সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে 
সেই প্রকার দ্বাদশরাশি এবং গ্রহগণ বিশেষতঃ চক্রাধিষ্টিত সৌম শক্তির 
আবদ্ধ করিয়া-সেই সংস্কার অনুসারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাতৃগর্ভে মিশায়। 
শিষা। কি ভাবে কি হয় তাহা আমাকে বলুন 

গুরু। ছ্ালোক হইতে ভূঁলোক পর্য্যন্ত যে গঞ্চাগরিরূপ যজ্ঞ হয়, 
তাহা হইতে দিবারাত্রি হয়। বাগ প্রকৃতি হখন বিপরীত শক্তি 
বশতঃ (সংস্কার) গাঢ় হইয়া মৌরজগতে রূপ ধারণ করিয়াছিল, তখন 
হইতেই ছ্যলোকে অগ্রিক্রিয়া আরন্ত হয়। ছালোকস্থ অগ্নি আদিত্য- 
নিহিত পরমাণু-পুপ্নরূপী সমিধকে দাহদান করিয়া, ধূমরূপিণী রশ্মিকণার 
সষ্টি করে। দিবা তাহার স্পন্দন | মেই স্পন্দন হইতে চতু্দিকের চৈতন্য 
উদ্ভত হয় এবং নেই চারিদিকের উপরিভাগ তাহার ক্ষুলিঙ্গ। এক এক- 
দিকের অধির্টিত চৈতন্য দিকপাল দেবতা । এইরূপে মহাকালের চৈতন্য 
হইতে কালের চৈতন্ত হয়, এবং তাহা হইতে দেহ কাল পাত্রাপাত্রের 
জ্ঞান হয়। সেই দেবতাগণ যজ্ছে তক্তির আহু্ি দিয়া থাকেন) তাহাই 
সষ্টির মূল! অগ্রি শীতল হইয়া সোমরূপে দেখা দেয়। 

“এই পঞ্াগ্রির কথ! উপনিষদে আছে। কাল এবং গতির বিভাগ 
২ইনা, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং দ্বাদশরাশি সংক্রমণের প্রণালী স্থষ্টি হয়। 
স্থলে ফে পর্জন্য দেবতাই অগ্নি এবং অগ্নি ও সোমের পক্রিয়ায় খতুর কৃষ্টি 
হয়। সংবতদর সমিধ। মেঘ তাহার ধুম এবং চগলা তাহার ম্পন্দন। 

' পর্জন্ধ দেবতা বংসরটিকে পুড়াইতে চাহেন, কিন্তু দেবগণ সেই হজে 


৮৬ জন্মাস্তর-রহস্থ 


নিলা পম এ 


ি্ত সোমরাজকে তথ দির, বারির কটি ও... পুনরারহেই 
ভ্ানাগিতে ভক্তির আহুতি। ভক্তি আত্ম বলিদ, র, জ্ঞান তাহা 
খাইয়া সন্তষ্ট হয়। এই আনন্দই সৃষ্টির মূল। 
পিতুলোক (তুবরেটকে) মানবাস্মা অগ্নি। যে প্রাণ স্বলোকে 
পঞ্জন্রূপী তাহাই ভূবলেণকে আত্মরূপী। দানবের কামদেহ তাহার 
সমিধ, নিশ্বাস প্রশ্বাদ'নানু তাহার ধুম, বাক্‌ তাহার স্পনান, চন্দ্র 
তাহার জলন্ত অঙ্গার এবং শব তাহার ক্ষুলিঙ্গ। এই মহাহোমে দেবগণ 
আনন সংস্কাররূপী অন্ন আহুতি দিয় থাকেন। 
ভুলেকে নারী অগ্নি স্বরূপ! । পরৃতিই নারী, এবং ই 
তাহার অগ্নি। নিম়ুভাগ সমিধ | ইন্জি-গণ ( মন প্রভৃতি ) তাহার স্পন্দন | 
কামোপভোগ (বিষয়োপভোগ জনিত স্পৃহা) তাহার গে | দেবগণ 
সই হোমে সংস্কার-বর্ষণ করেন। ইহা হইতে মানবের সৃষ্টি হয়| 
মেই মানবেধ দেহ পুনরায় জানাপ্রিদ্বারা সংস্কৃত হইলে জীবাস্! নবীন 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পুনরায় উদ্ধাগামী হয়। 
" শিষা |” ইহ! একটা সবমহান প্রহেলিকা। 
গুরু | যাহার রূপ জড়চঞ্চে দৃ্ হয়, তাহাই সতা, এবং মনশ্চক্ষে 
অন্রমিত হইলেই প্রহেলিকা বা রূপক । জড়জগতে খড় প্রভৃতির 
অনুভূতির ও অতীন্িয় জগতে স্বেহ, রাগ, দ্ধেষ প্রি; অনুভূতি 
পদার্থটি একই, কিন্তু ক্ষেত্রের তারতম্যে উহ্াদিগের রূপ এবং নাম 
বসন. জ্ঞান-হূর্য্ের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন ও মনোরূপী-চন্সের মহিত 
তাহার মন্ন্ধ ঠিক জ্যোতিষ শাঙ্োক্ত নিয়মাবদ্ধ। উহাদিগের প্রতেদ এই” 
যে, আত্ম। (করা) স্বক্রিয়। এবং যদিও মংস্কারাবদ্ধ আত্মা কেন জড়- 
সুর্যের ম্যায় আকর্ষণের দান, কিন্তু আবার কোন মহানু্য তাহাকে 
টানিতেছে এবং তীহা হইতেই ব্রদ্বলোকের গতি । 


জন্মাস্তর-রহস্ত ৮৭" 


শিশ্ক। শানে পাঠ করিয়াছি, জীবাত্মা দেববান ও পিতৃষানের পথে 
গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু কি করিয়া যায়,_-তাহ| বুঝি নাঁ। অন্নগ্রহ 
করিয়া তাহা বলুন। 
গুরু। অয়নাংশে গতিবিশিষ্ট। জড়-দৌর-জগতে জীব (পৃথিবী 
প্রভৃতি) হুর্য্যের চতুদ্দিকে ভ্রাম্যমাণ; চন্ত্রও তাহার সহিত ঘুরে। 
কিন্তু শু্্যের মহিত এই লৌর-মগ্ুল যে মহার্য্যের অয়নে ভ্রাম্যমাণ 
তাহাই উপনিষদের উক্তি--এক একটা সৌরজগৎ; তবে বুঝাইতে গেলে 
উলটা বুঝিতে হয়। যাহারা মোটামুটি গৃহস্থ, তাহার! ন্যুনকল্পে ত্রিশ 
চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নিজ কর্ণান্ুদারে সংস্কার গঠিত পূর্ণ ও সবল একটি 
কুষ্মা দেহের কৃষ্টি করিয়া ক্রমে বার্ধক্যের আমলে ধুম প্রাপ্ত হয়! পূর্বে 
বপিয়াছি, সাধারণ মানবের পক্ষে নিশ্বাসপ্রশ্বা সেই ধুম, তাই ধরিয়া তাহারা 
মুভতানিশ। অতিক্রম করে, - “বং ভৎপরে চন্দ্রের কষ্চভাগে যায় । 
“তবণি কিরণ-সঙ্গাদেষ পাযুষপিণ্ডে। 
দিনকরদিশি চন্্রশ্চক্জিকাভিশ্কান্তি। 
তদিতরদিশি বালা-কুগুন-ত|মন শী 
ধরট ইব নিজগুতিশ্ছায়রৈবাতপন্থঃ |” 
-গোলাধ্যায়। 
অমুতকিরণব্ী চন্তর স্বয়ং তেজোময় নন্চ। নুর্য্যের সনুখ দিকৃস্থিত 
চন্্র, কুর্যয-রশি দ্বার! প্রতিভাত হইয়! আলোকিত হইয়া থাকে। পরস্ত 
রৌদ্রস্থিত ঘটের ( বিপরীতাংশ ) যেমন সেই ঘটের নিজের ছায়া! দ্বারা 
আবৃত হয়, তদ্রপ চন্দ্রের যে অংশ হৃর্যের পশ্চাদ্দিকে (সর্বদাই ) স্থিত 
হয় দেইঅংশ বালা স্ত্রীর কেশের স্তায়। চন্দ্রের এই অপর পৃষ্ঠে পিতৃগণ 
বাম করেন। পিতৃগণের মধ্যাহৃকাল আমাদিগের অমাবস্তা। আমাদের, 
এক চান্ত্রমাসে ঠাহাদিগের এক অহোরাত্র। 


৮৮ রঘু র- হি 


যে জীবের £ মন ূর্যাগ্তা ৃ র্ঞপ্র ) দার 1 আলোকিত হয় নাই, 
তাহার! কাজেই দক্ষিণায়নবিশিষ্ট, তাঁহাদিগের সং্গপ চন্ত্রলোকের। 
কষ্ণভাগ হইতে গলিত হয়। ফলকথা, তাহাদি' শাত্ম-চৈতন্ত হয় 
নাই। তমদাবৃত এবং চক্রে থাঁকিলেও দেবগ াের ভঙ্ষা। ইহা" 
দিগকে জড় প্রক্কৃতির সংস্কার বলিতে পারা যাঁয় এবং তাহাই দেবগণে 
থাইয়াগ্রজা স্থি করেন। অর্থাৎ সং্ীরগুলি পিত্তরূপে আকাশে আলে, 
সেখান হইতে হোমে প্রদত্ত হইয়া বাধু ও উষ্ণতার মংস্পশে মেযোতৎপভি 
করে এবং সেখান হইতে পৃথিবীর গভে রোপিত হয় । দেহই পৃথিবী, 
সেখানে এক সংস্কার-রূপী অন্ন ভক্ষিত হয়, এবং জ্ঞানাগ্রিতে পুনরায় তাহা 
নারী (ইন্দ্রিয়) হইতে সন্তানি-স্বরূপে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে। 

শিষ্য। সংস্কারের এত ঘুবিবার কারণ কি? 

গুরু । শক্তির একটা সংক্রামণ প্রণালী আছে। মানবদেহরূপী 
ইন্দিযাদারে পুর্ঝ মংস্কাররূপী পঞ্জগ্য দেবতার যজ্ঞ কো নটি না হইলে, 
জীবের আত্মঙ্ঞান লাভজন্য আনন্দ হয় না। 

শিষা। দেবধান ও পিতৃঘানের পথ কাহাকে বলে? এবং জীব সে 
পথে কি প্রকারে গমন করে? 

গুরু । এই দেববানের গথ ঘোগান্তর্গত ৷ খন জীবদেহ ত্ান্ত- 
রিক প্রাণরূপী শক্তি হইতে বিটাত হয়, অর্থাং জীব ইহলো . কথায় 
যখন মরে, তখন বদ্ধাত্বা ধুম অবলোকন করে। আর বোগি .. জ্যোতি 
অবলম্বন করেন। ধূমগুণবিশিষ্ট,_জ্যোতিঃ-গুণর অভীত। প্রথমে 
স্থলদেহে বোগিগণ বাযুপাপন: প্রাণী অবলগ্ধন করিম, জ্যোতির স্পন্দন 
স্থির করেন। ধুম কিংবা মায়া উৎপন্ন হইতে দেন না। কোন গ্রজলিত 
দীপে বহিবযু সংযোগে ধমের উতপতি হয়, কিন্তআবার যদি আত্যন্তরিক 
অন্য একটি শক্তিসংযোগে সেই ধূমের কারণটাকে সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ 


জন্মান্তর-রহস্য ফি 


- প্রদাহ উৎপন্ন করা ধায়, তবে নিধূর্ম জ্যোতি: স্বতঃই উপস্থিত হয়। 
' এই জ্যোতিঃই জ্ঞান। ইহা অন্তনিহিত শক্তি; জলস্ত অগ্সি। ইহার 
পথে প্রথমে “দিবা” তৎ্পরে চত্দ্রের শুর্লুদিক; অর্থাৎ স্থির, নিশ্চল, 
নূ্্য প্রভাদিত মন। তৎপরে উত্তরায়ণ, শীত হইতে আরন্ত করিয়া 
বসন্ত ও গ্রীন্ম পর্ধ্যন্ত। যোগিগণ এই পথকে 'পিঙ্গল কহিয়! থাকেন 
শীত ( বিশুদ্ধ) হইতে আরম্ত করিরা গ্রীষ্ম ( অগ্থি) পর্যন্ত যে সংক্রামণ 
তাহা উত্তরায়ণ। আত্মসংযম, দাঁন, পুণ্যাদি, নিয়ম, ধীর, আসন, 
প্রাণমংঘম ও গুরূপদিষ্ট প্রণা'লীতে প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাধন! 
করিলে জীব স্যুগ্নাবর্তম্ে ( আল্ঞাচন্রে ) আসে, এবং সেই স্থান হইতে 
জ্যোতিকে টানিয়া লয়। এই জ্যোতির নাম কুগুলিনী ; অন্তহিতা- 
শক্তি । বাহা দ্বারা আত্মসংবরণ (প্রাকৃতিক বাহ্বাকর্ষণ সংবরণ) করা যায়! 
তুমি বোধ হয় জান যে, পৃথিবীর মধ্যশক্তিটাকে প্রবুদ্ধ করিয়া যদি কোন 
প্রকারে সুষ্যলোকে লওয়া বাইত, তবে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হই ।পণ্ডের 
তার লীন লইয়া যাইত; চন্ রও আকর্ষণ-বিচ্যুত হইয়া সুর্য্ে গিয়া 
মিশিত। এরূপ ঘটনা জড় মৌরজগতে এখনও হয় নাই। অতীব্রিয় 
দোর জগতে হইয়াছে। উত্তরায়ণের শেষে এরূপ একটা আকর্ষণ 
উপস্থিত করিতে পারিলেই প্রাণ কুগুলিনী শক্তির সহযোগে অচ্িপথপ্রাপ্ধ 
হয়। কুগলিনীর ছুইটি স্পন্দন আছে; তাহাই জীবের ছুইটা নিঃশ্বাস 
কিন্বা চন্ত্র-সুয্যের আকর্ষণ এইটাকে না নামাইটে কুগুলিনী শক্তি নিশ্চয়ই 
ছুই পথে হেলিতে ছুলিতে থাকে । ইহার ফলে পিতৃঘানের পথ সৃষ্টি 
হয়। কিন্তু উদ্বোধিতা শক্তি স্পন্দনমুক্ত হইলে জ্যোতিবর্তে হুর্যযলোকে 
বাইবে। প্রথমে এই প্রক্রিয়া দ্বারা যোগিগণ দ্বাদশ রাশি, অর্থাৎ চক্র 
প্রভৃতির আকর্ষণ এড়াইয়া, কিংবা কাল দেশ প্রভৃতি চৈতন্ত এড়াইয়া 
শীর্ষস্থানীয় হ্য্যমগুল বা সহআারে আদেন। সেখানে উদ্বোধিতা শক্তি ' 
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চপলার স্তায় শোভা পায়। নেত্র গ্রন্ক,টিত হয়। দেখানে যোগিগণ ধ্যান, 
ধারণা ও সমাধি প্রাপ্ত হন, এবং দেখান হইতে গুরু-রূপী মহাপুরুষ 
-. জীবাস্মাকে ব্হ্মলোকে লইয়া যান। | 

শিষ্য । যে প্রকারে যোগাবলম্বন করিলে, এই দকল সাধন দ্ধ হয়, 
তাহা আমাকে শিক্ষা দিন? 

গুরু। যোগ-শিক্ষা নিতান্ত কঠিন বিষয় নহে। উপবুক্ত ভাবে 
শিক্ষা-প্রণালী জানিতে পারিলে, সহজেই ঘোগানুান দ্বারা জীবাত্মাকে 
মুক্ত করিতে পারিবে । এই পৃথিবীতে থাকিয়া যোগাশ্রয়ে সমস্ত লোকের 
সংবাদ অবগত হইতে পারিবে, যোগাবলম্বনে দূরদূ্ান্তরের সংবাদ লইতে 
পারিবে। কিন্তু এখন আমাদের বক্তব্য বিষয়ের শেষ হর নাই, এখন 
এই বিষয়েই আলেচেনা ভউক। জীবাত্মা, জন্ান্তর, পরলোকের সংবাদ 
এই সমুদয়ে দঢজ্ঞানবিশিষ্ট হ৪,ততগরে সময়ান্তরে যোগের বিষয় 
_ অবগত করাইব। 


শী শশা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
টিনিনিকী 
উদ্ভিদাদির আত্ম! আছে কি না? 

শিষ্য । বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্বত প্রভুতির কি আত্মা আছে + 

গুরু । না। 

শিষ্য। কেন? ইউরোপীয় উত্ভিদ-বিগ্ভার সমধিক চচ্চার ফলে 
এস্থলে স্থিরীকৃত হইরাছে যে, প্রাণিগণের ঘেরপ স্ত্রী-পুরুমের সংযোগ 
হইয়া সন্তান উৎপত্তি হয়; উদ্দিদেরও সেইরূপ অজ্ী-কেশরে পুংরেণু 
(পরাগ ) পতিত হইয়া বীজ জন্মে, এবং উহ্াদেরও মর! বীচ গ্রভৃতি 
'সমস্ত ক্রিয়াই বর্তমান আছে। 


জন্মাস্তর-রহস্ ৯১ 


গুরু । মন্তু বলিয়াছেন, 
“উদ্ভিজ্যাঃ স্থাবরাঃ সব্ধে বীজকাগুগ্ররোহিণ? 
“উডভিজ্জ ও স্থাবর পদার্থসমূহ বীজ ও কাণ্ড দ্বারা উৎপন্ন হয়” স্ী- 


কেশরে যে পুং-পরাগ অন্বিত হওয়ার কথা শুনিয়াছ বা দেখিয়াছে,উহা 
বীজোৎপাদন হেতু সাফল্য ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ও ক্রিয়াই 
জীবন ধাতুর * উৎপাদন করিয়া থাকে । জীবন-ধাতুই উদ্ভিদ জীবনের 


: মূলীভৃত। এবং সেই জীবন-ধাতুতে জড়শক্তি ব্যতীত অপর কোনও 
সক্রিয় শক্তিপদার্থে নাই। বিশেষতঃ গ্রত্যেক উ্ভিজ্জে অসংখ্য জীবন 
ধাতুপুগ্ত আছে। কোন বৃক্ষের শাখা ছেদন করিলে, কতিপয় পুষ্জ 
পৃথক হইয়া পড়ে, তাহাতে মূল বৃক্ষের কোন ক্ষতি হয় না বরং সেই 
ছিন্ন শাখা ভূমিতে রোপণ করিলে, তাহ! হইতে এক নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন 
ত পারে। অতএব প্রত্যেক উদ্ভিজ্জের জীবন-ধাতুপুগ্ত সমস্ত স্বতত্ 
রূপে ক্রিয়াশীল এবং উহ্ার| পরস্পর কোন সাধারণ-্থত্রে মংবদন্ধ নহে। 
স্থতরাং উহাদের সমষ্টি্ূপে একত্ব নাই এবং উচ্ভাদের কোন অবস্থায় 
একত্ব জ্ঞান জন্মিয়া আহ্ম-প্রত্যয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি 
উদ্বিজ্জমধ্যে কোনরূপ একত্ব থাকিত, ভবে শাখ! ছেদন দ্বার! তাহার 
ব্যাঘাত হইত এবং তাহাতে মূল-বৃক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি না হইলেও 
কোন ছিন্ন শাখায় নৃতন একত্ব জন্মিতে পারিত না। অধিকন্ধ উদ্ভিজ্জের 
আত্মা থাকিলে, প্রত্যেক বৃক্ষে অবশ্যই একটি মাত্র আত্মা থাকিত। 
কিন্তু আমরা কোন কোন বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া? তাহা হইতে 
৯ জীবন শব্দে জীবনবিশিষ্ট জীবনপ্রদ, ও ধাতু শবে বৈদাক নথ মতে শরীর 
ধারক বস্থ এবং শারীরিক ভাখ ( বৌদ্ধমতে, ভামত' টাকা) অনুসারে শরীরান্তর্গৃত 
এমন এক পদার্থ, বাহা শরীরে নাম-রপের অঙ্কুর স্থাপন করে, এবং যাহা ইন্রিয়- 
জ্ঞান ও ক্লেশবোধের কারণ হয়। দথা_বস্ত নমর" :্রমভিনিবন্তয়তি, না 
কাধামংযুক্তং সংস্রবঞ্ধ মনোবিজ্ঞানং সোহযমুচাতে বিজ্ঞানধাতুঃ 
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অসংখ্য বৃক্ষ উৎপাদন করিতে পারি;-_অতএব উদ্ভিজ্জ সজীব পদার্থ 
হইলেও আত্মার আশ্রয় নহে। | 

: শিল্ত। ওয়াট সাহেব বলেন যে, “কোন কোন উদ্ভিদ মধ্যে অন্থৃতব 
শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া ঘায়। প্রমাণ স্বরূপে তিনি কতিপয় উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা-_লঙ্জ।বতী লতা, তেঁতুল, আমরুল, এবং 
দাঁঞ্জিলিং, বেহাঁর ও আমেরিকা! গ্রভৃতি স্তানে মাংসাণী বৃক্ষ 1” 

গুরু। আমি মাংসাগা বৃক্ষ কখনও দেখি নাই, আুতরাং সে সম্বন্ধে 
নিশ্চয়ান্তমিকা অভিজ্ঞতা আমার নাই । তবে আমি বিশ্বাস করি যে তাহা 
অনন্ত ক্ষমতাশালিনী প্রক্কৃতিরই একটি ভৌতিক ক্রিয়া। ওয়াট সাহেবের 
“উদ্ছিদ বিষ্ভার গ্রথন সোপান নামক পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে 
যাহা লিখিত হইয়াছে ; তাহা পাঠ করিয়া উহা ত্রান্তমত বলিয়া আমি 
বিশ্বাস করি। তিনি লিখিয়াছেন যে,-"ঢুইটি চারা পরষ্পরের নিকট 
রোপণ করতঃ একটিকে পতঙ্গাদি প্রাণী পদাথ দিয়া, অপরাটিকে না দিয়া 
দেখিতে হয় যে, এরথমটি, দ্বিতীয়টির অপেক্ষা অপ্দিক বাড়ে কিনা । এই 
প্রকার পরীক্ষা অনায়াসেই করা যাইতেপারে এবং তদ্বার! প্রতিপন্ন হয় যে 
ঘ চার। প্রাণি-পদার্থ বা পোকা! পায়,তাহা অবশ্ঠই বাঁড়ে। অতএব অবস্থাই 
বশ্বাস করিতে হয় যে, সেজ্ঞান-পুর্বক পোকাগুলি ধরিয়া ভক্ষণ করে।” 

এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে, নিয়লিখিত দিদ্ধান্তটাও ঘুক্তিসঙ্ন 5 
র। রাম পীড়া নিবন্ধন সংজ্ঞাহীন হইয়া! গ্রলাপ বকিতেছে। উষষধ 
থয এ অবস্থায় উদরস্থ হইয়া রোগের উপশম ও শরীরের পুষ্টিসাধন 
'রিতেছে।--পঅতএব ,অবশ্তই বিশ্বা করিতে হয় যে, সে জ্ঞানপুর্বক 
ষধ ও পথ্য ভক্ষণ করিয়াছে । এ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস,_মেই আবদ্ধ 
ীট, বুক্ষারদির পাচকরসপ্রভাবে জীর্ণ হইয়া লীন হয়। ডাক্তার 
লিঞ্জেনী একটা কাঁককে কিয়ৎ পরিমাণ মাংস ভক্ষণ করাইয়াই ব্ধ 





জন্মাপ্তর-রহম্য ৯৩ 


করেন। তাহার মৃতদেহ জীবিত পক্ষীর উষ্ণতায় ছয় ঘণ্টা রাখিয়া 
উদর খুলিলে দৃষ্ট হইয়াছিল যে, তুক্তমাংস সম্পূর্ররূপে জীর্ণ হইয়া 
গিয়াছে। এন্থলে আত্ম ও জীবনবিহীন কাক-দেহ মাংস জীর্ণ করিতে 
পারিয়াছে। অতএব উদ্িজ্ক আত্মাবিহীন হইলেও কেবল জীবন-ধাতুনর 
প্রভাবে মাংস জীর্ণ করিতে পারে। 
আর লজ্জাবতী গ্রভৃতির অনুভব শক্তির কথা! বলিতে ওয়!ট সাহেব 
'বলিয়াছেন,_-“ঘদি তুমি তাহার ( লজ্জাবতীর ) কেবল একটি ক্ষুদ্র পত্র 
স্পর্শ কর, তবে তাহার সকলপত্র সন্কৃচিত ও পরে সমস্ত যান হইয়] 
পড়ে ।” এই বাকাটি বে সম্পূর্ণ ত্রমাত্মক, তাহা তুমি নিজেই পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে পার। লজ্জাবতীর কোনও পত্র ঈষৎ স্পৃষ্ট হইলে 
কথনই স্ধুচিত হয় না। অপেক্ষাকৃত কিছু বলের সহিত »ষ্ট হইলে 
পরস্পর স্ুখীন ছুইটি পত্রমাত্র মুদ্রিত হয়, এবং আরও অধিক বলে স্পৃষ্ট 
হইলে বৃত্তস্থ পত্রশ্রেণীদ্ধয সম্যক মুদ্রিত হয়, এবং বৃস্তটিও চলিয়া পড়ে। 
আমার ধারণাঁ-এই ঘটনার প্রকৃত কারণ পত্র ও বৃত্তের সধ্চার নিবন্ধন 
জীবন-ধাড়ু প্রবাহের কথঞ্চিৎ স্থিরতা বা মন্দগতি। তেতুল আদির পত্র 
সন্ধ্যার সমাগমে মুদ্রিত হয় । ওয়াট সাহেবের মতে ইহাই উহাদিগের 
নিদ্রার লক্ষণ। কিন্তু তাহা! আলোক ও তাপের নৃনতা নিবন্ধন জীবন- 
ধাতুর জৈবনিক গতির শিথিলতা | বাস্তবিক এই সমস্ত ঘটনা হইতে 
উদ্ভিজ্জের জ্ঞান ও চিন্তা অনুমান করিলে, আমাদের আমাশয় এবং 
মাংসপেশীর ও জ্ঞান এবং চিন্তা আছে, বলিতে হইবে । কারণ তুক্তবস্তু 
পুষ্টিকর হইলে, আমাশয় তাহাকে সমুচিতকাল রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ 
করে, কিন্তু পুষ্টিকর না হইলে, তাহা অগৌণে বহির্গত করিয়া দেয়, এবং 
ধসপেশী কখন কথন এরূপ কম্পিত ও ম্পন্দিত হয় যে, তাহা আমরা 
বিশেষ যত করিয়াও নিবারণ করিতে পাৰি না। 
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শা িসসিপাপিপা িনপি পপনা পলাপীসিপ সি এলসি রিল ০৯৯ এ লাশ দি পপীদসটিলান 


এতএব উত্ভিজ্জ ও ্থারাদির জান, চিন্তা বা আত্মা নাই, ইহাই স্থির, 
জানিও। | 


সস 


ষষ্ট পরিচ্জেদ 


০ 


পণ্ড পক্ষীর আ'যম আছে কিনা? 

শিষ্ত। আপনি বলিয়াছেন, ম।নুষও পাপকাধ্য করিয়া পছযোনিভে 
নিক্ষিপ্ত হয়, (সপ্ত ব্রাহ্মণ গোবধ করিয়া ব্যাধ, চক্তবাক মৃগ, হংস 
প্রভৃতি হইয়াছিল) কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানব ভিন্ন 
ইতর প্রাণীর আত্মা নাই। ডাক্তার ফ্রেচার, ডাক্তর ডেলডেল প্রভৃতি 
ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণ মন্ধুষ্য ভিন্ন ইতর জন্তর আত্মা আছে বলিয়া 
স্বীকার করেন না; তীহারা বলেন, ইতর প্রাণীর আত্ম নাই, কেবল 
মন আছে। “ডাক্তার ফেচারের মতে চিন্তা করিবার শক্তির নাম মন। 
তাহা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্। মন দৈহিক উত্তেজনীয় পদার্থের [না 
ও মন্তিছ্ের) সমুচিত উত্তেজন-প্রভাবে প্রতিক্রিয়া! মাত্র। ইহারা 
মনোবৃত্তিকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন, জ্ঞান এবং সংস্কার। তাহাদের 
মতে ইতর জন্তর জ্ঞান নাই, কেবল সংস্কার আছে। সংস্কার একটি 
এমন স্বাভাবিক শক্তি, যাহা জগদীশ্বর হইতে সংস্কার” উৎপন্ন 
হয়, এবং যাহার ক্রিয়া চিন্তা ব্যতীতই প্রকাশিত ও শিক্ষা ব্যতীতই 
নিশ্চিত ও মন্রান্তরূপে নিপ্পন্ন হইয়া থাকে, অথচ যাহা অভিজ্ঞতা বা পুনঃ 
সাধন দ্বারা কিছুমাত্র উন্নত বা পরিবর্তিত হয় না। অতএব সংস্কারের মূলে 
কোনও স্বাধীন সক্রিয় পুরুষ নাই । তাহা বাস্তবিক এরূপ পরিবর্ততার 
শত্তি, যাহা চিরকাঁল প্রান্কৃতিক ঘটনার অধীন থাকিয়া নিজীব যন্ত্র 
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৬ লিলি সি এলি কা ৯০০৯ ৩৯ চলি পসরা পারি খালাস ০০ ৯. সস না 


পুত্তলিকার ন্তায় কাধ্য করিয়া থাকে! এক্ষণে এ সম্বন্ধে আপনার মত. 
কি জানিতে চাই । 

গুরু। কেবল আমার মত নহে,_-আমাদের শান্্েরর মত যে, 
ইতর প্রাণীরও আত্মা আছে। মন্থৃষর যে সকল গুণ বা ক্রিয়া আছে, 
ইত্তর প্রারীতেও তাহ বিগ্মমান। তুমি পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের কথা যাহা 
বলিলে,এবং তাহাদের যে মত শুনিয়া তাহ! যে ভ্রমসঞ্কুল নহে, তাহ! 
বলিতে পারি না। তুমি যে সংস্কারের কথা বলিলে, শিক্ষার দ্বারা তাহার 
উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে।, 
হন্ডী বন্য-জন্ত। তাহারা বনে থাকিলে কোনও কাঁলে মনুষ্যের কথা 
বুঝিতে পারে না; কিন্তু কতিপয় দিরণ মন্ধুষ্যের সংশ্রবে থাকিলে মানব- 
কথা বুঝিরা কার্য করিতে পারে । কাশ্মীরের মহারাজ, রাজপুত্র প্রিন্স 
অব-ওয়েলস্কে লইরা নিজরাজ্যে হস্তিশিকারে গমন করিয়াছিলেন । 
তখন বিজলী-নামক হস্তীকে কোন বন্য হস্তীর দেহোপরি সন্মুখের ছুই পদ 
উঠাইয়া ও তাহার ঘাড়ে কামড় দিরা যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছিল। এরূপ 
যুদ্ধ কৌশল কেবল শিক্ষারই ফল কুকুর-বাঁনর প্রভৃতিও সংস্কার ও শিক্ষা 
দ্বারা উন্নত হইতে পারে । 

শিষ্য । তাহাদের মতে কোনও ইতর জন্ত আপনা হইতে নিজ 
সংস্কারে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য তাহা করিতে 
পারে। অতএব ইতর জন্তর আত্মা মন্ুষোর আত্মার স্টায় কোন স্বাধীন 
ও সক্রিয় পুরুষ নহে । সুতরাং তাহাকে আজ্মাই বলা বাইতে পারে না। 

গুরু । আস্ম্রোৎকর্ষনাধিনী শক্তি একটি অমিশ্র বৃত্তি নহে, উহা! 
অন্নুচিকীর্যা, কল্পনা ও কৌতৃছল প্রস্তুতি সমবেত এবং সামঞ্জস্ত কার্ষ্যের 
ফল। যদি কোন মন্ুষ্যকে এমন ভাবে রাখা যায় যে, সে মানব সমাজের 
কার্যাদি অনুকরণ করিতে কিছুমাত্র স্থযৌগ ন! পায়, তবে তাহার 
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আস্ধোৎকর্ষসাধিনী শক্তি পস্ুটিত হইতে পারে ন৷ | এই হেতু জন্মান্ধ 
ও জন্মবধিরকে এককালে নির্বোধ দ্রেখা যায়। অতএব অন্থচিকীর্ষাই 
আত্মোৎকর্ষ সাধনের মূল, ইহা অনেক ইতর জন্তরও আছে। বানর 
ও ময়না তজ্জন্ঠ প্রসিদ্ধ । ইহাদের অন্থচিকীর্যাও মন্তৃষ্যের অনুচিকীধাও 
ন্যায় স্বাধীন ও সব্রিয়। কারণ, অনুচিকীর্ষাবৃত্তি নিজে অন্ন ণীয় 
বিষয়ের জ্ঞান গ্রহণ ন| করিলে, তাহ! আপনা হইতে বাইয়া উহার আয়ত্ত 
হইতে পারে না। অন্ুচিকীধার ক্রিয়া আরম্ভ করিলে, কল্পনা 
কৌতুহল আরও কতিপয় বু্ভি তাহার সহকারী হইয়া জ্ঞানের 
উৎকর্ষ সাধন করে। সেই কল্পনা এবং কৌতৃহল কোন কোন ইত্তর 
জন্তরও আছে। শিকারী কুকুর ঘে কল্পনা প্রভাবে স্বপ্নে স্বীকার করির 
থাকে তাহা অতি প্রসিঙ্ধ কথা । ইহর জন্কর ইতস্ততঃ ভ্রমণ আপাততঃ 
আহারানেমণার্থ ই বোধ হয়। কিন্তু পুষিয়া যথেষ্ট আহার দিলেও উহাকে 
পর্যটন করিতে দেখা বায়। কপোতশাবক খোপের মধ্যে প্রচুর 
খাগ্ধ পাইলেও আপনা হইতে সময় ক্রমে বাহিরে আইসে। কুকুর 
'আপন প্রভৃর পর্য্যটনবেশ দেখিলে নিজে তাহার সঙ্গে বিচরণ করিতে 
পারিবে মনে করিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হয়! এ মস্ত কার্যের 
উদ্দেত্ত, নৃতন নূতন বিষয় দেখিবার ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে 

শিষ্য। যদি মন্তষ্যের ন্তায় ইতর জন্তরও মনোবৃন্তি থাক তবে 
উনারা মন্তৃষ্যের স্তায় বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হয় না কেন? 

গুরু | পরীক্ষা ও পরিদর্শনে জানা গিয়াছে যে, কোন কোন ইতর 
জন্তর বহিরিক্রিয় .ঘে মনু অপেক্ষা তীক্ষতর তাহা কেহই অস্বীকার 
করিতে পারেন না। যথা__কুকুর ও পিপীলিকার গ্রাণেন্দরিয়, শকুনির 
দর্শনেত্রি়। কুকুর ও বিড়ালের শ্রবণেন্ত্িয় ইত্যাদি। কোন কোন 
বিশেষ মনোবৃত্তি ধরিলেও কোন কোন ইতর জন্তুকে মনুষ্য অপেক্ষা 
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ন 
এমরান ০৭ 
খা 


শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। আঁমেরিকার কৌতুকীপক্ষীর (14501178 70) 
 স্তায় অনুকরণণীল মনুষ্য আছে কি না, সন্দেহস্থল। কিন্তু ইতর জন্তুর 
অধিকাংশ মনৌবৃত্তিই অপরিস্ুট এবং কোন কোনটী সমুচিতরূপে 
বিকশিত হইলেও অন্তান্ত সহকারী বৃত্তির সাহাধ্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
উহাদের ক্রিয়া সমুচিতরূপে প্রকাঁশিত হইতে পারে না । সতীত্ব, কৃতজ্ঞতা, 
যুক্তি, বিবেক, ভক্তি, দয়া, মায়া, স্তায়পর্তা৷ ও বাকৃশক্তি প্রভৃতি দেবভাঁৰ 
বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এ সমস্ত গুণ একত্রে না হউক, ছুই একটা 
 করিরা অনেক ইতর জন্ত্তেও দেখিতে পাঁওয়া যায়, অথচ এরূপ অনেক 
মনুষ্য আছে, যাহাঁদের ইহার মধ্যে কোন একটি গুণও আছে কি না 
সন্দেহ। কপোতী ও মধুমক্ষিকা রাণী প্রকৃত সতী । তন্মধ্যে মধুমক্ষিকা 
রাণী সতীধন্ু পালন করিয়া থাকে । কুকুরের বে কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, যুক্তি 
প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা জতি প্রসিদ্ধ কথা । মিষ্টার লার্ডনারকৃত 
“মিউজিয়ম্‌ অব সায়েন্স এও আর্ট” নামক গ্রন্থের একটি ঘটনা এন্থলে 
উল্লেখযোগ্য । কোন প্রহরী কুকুর সর্ধদা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিত, কিন্ত 
উহার গলাসী এরূপ বৃহৎ ছিল যে, তাহা হইতে নিজেই মস্তক বহিষ্কৃত 
ও তাহাতে প্রবিষ্ট করিতে পারিত। কিন্তু দিবসে এরূপ করিলে পাছে 
রক্ষক গলাসী আটিয়া বাধে, এই ভয়ে তাহাকে কখনও শৃঙ্খলবিমুক্ত 
হইয়| ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখা যাইত না। পক্ষান্তরে সে রাত্রিতে 
শৃঙ্খল খুলিয়! নিকটবর্তী মাঠে পর্যাটন করিত এবং তথাকার খোয়াড়স্থিত 
মেষপাঁলের উপর ভয়ানক দৌরাত্মা করিয়া, তাহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত 
করিত এবং ছুই একটাকে বধও করিয়া ফেলিত। পাছে মুখে রক্তের চিহ্ন 
থাকিলে ধরা পড়িতে হয়, ইহা! ভাবিয়া নিকটবন্তী জলাশয়ে* তাহা! ধৌত 
' করিয়৷ ফেলিত এবং বাত্রিশেষ হইতে না হইতেই পুনরায় গলাসীতে 
মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া শান্তভাবে শয়ন করিয়া থাকিত। হস্তী ও বানর 
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প্রভৃতি জ জন্তর অনেক কাঁধ্য আছে, যাহা পরিদশন কিনে; ভাহাদিগকে ্‌ 
স্তায়পরায়ণ ও বিচারশক্কি-বিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়। ূ 
অনেকের বিশ্বাস, বাকৃশক্তি একটিমাত্র বৃদ্ধি. তাহা কেবল 
মন্ষ্যেরই আছে । কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে তাহা যে কতিপর 
মূলবৃতির সামঞ্জসা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয, ভাহাতে সংশয় থাকিবে না। 
বাক্য কখন স্বভাবজাত নহে,_উপাজ্জিত মাত্র । মানুষ মানব-সমাজে 
থাকিয়! ইন্দ্রিযচালনা, চিন্তা ও অনুকরণ করে বলিয়া, সে কথা কহিভে 
পারে। এজন্য জন্ম-বধিরের বাক্যন্ত্রে কোন দোষ না থাকিলেও দে কথা 
কহিতে পারে না। অতএব নিজের ও অন্ঠের মনোগত ভাব প্রকাশ 
করিবার জন্য উপযুক্ত শৰের শিক্ষা ও সমুচিত যোজনা এবং তাহা পরি- 
দ্বাররূপে উচ্চারণ জন্ত বাক্যন্ত্র ও কর্ণের * ঘথোচিত চালনা আবশ্তক। 
বনের হস্তী ও কুকুর প্রভৃতি জন্ত মন্ষ্যের'কথ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহা! 
. বলিতে পারে না । অন্তপক্ষে শুক ও ময়না প্রভৃতি পক্ষী মানব-কথা উচ্চা- 
রণ করিতে পারে, কিন্তু বোধ হয়, তাহা এককালেই বু: পারে না। 
বাকৃশক্তির এক অংশ বানর প্রভৃতির আছে, এবং আর এ শ শুক 
প্রভৃতির আছে। আবার মানব-কথা বুঝাও একটি বৃত্তির ক 'হে। 
তাহাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (. বষয় 
ভাবনা ও শবজ্ঞান, এবং (২) বিষয় ভাবের সহিত শব্দ ও ' .ক্যর 
সংস্কার, এবং প্রয়োজনমতে শব্দোচ্চারণ। মণ্টোপোলিয়ারেন .,.কৎসা- 
ধ্যাপক লর্ডেট একদা জরের পর হঠাৎ বাক্‌-শক্তিহীন হইয়াছিলেন; 
শব্দের স্মৃতি এতদূর বিন& হইয়াছিল যে, তিনি কাহাসও কোন কথা 
বুঝিতে পারিতেন না; কিন্তু নিজের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তাল 
. শকণের সয়চিত চালন। না হইলে কত জোরে শব্দ টঙ্টার করা আব 
বত্ত তাহা বুঝিতে পারে ন|। 


জন্মাম্তর-রহস্যয | ৯৯ 


' ্নূপে চিন্তা! করিতে পারিতেন। এমন কি বিদ্যালয়ে যে সকল উপদেশ 
.দিয়াছিলেন, মনে মনে তাহা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে পারিতেন। 
এস্কলে শব্-জ্ঞান রহিত হইলেও বিষয়-ভাবনা অব্যাহত ছিল। 
তজ্রপে শব উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাঁব প্রকাশ করাও একটা শ্ি 
নহে। ডাক্তার কম্মৌল, অধ্যাপক জিম্সনের “সাইক্লোপিডিয়ার” ১৪ 
ভনুমে এই তথোর অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহাতে 
স্ষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোন কোন রোগী কথা কহিতে ও লিখিতে 
পারে না, কিন্তু পুস্তক পাঠ করিতে পারে, কেহ বা আপনা হইতে শব্দ 
উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু সকল শব বলিতে পারে না; কিন্বা 
এক কথার পরিবর্তে অন্তার্থবোধক পদ, কিম্বা দুই তিন পদ দ্বারা 
তাহার ভাব বলিতে পারে, অথবা! অন্ত কেহ কোন শব্দ উচ্চারণ কিয়! 
শুনাইলে, কেবল তাহাই বলিতে পারে, অতিরিক্ত একটা শব্দও বলিতে 
পারে না। কিন্তু অন্তে কোন শব বলিলে তাহাতে নিজের মা ।তভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়। জানিতে পারে। অতএব বাক্য-কথন অতি 
জটিল কাধ্য। তাহী, বহুবৃত্তির সামগ্শস্ত কিয়া হইতে সংসাধিত 
হইয়া থাকে । বাক্য বলিতে না পারিলে, ঘদি জীবাত্মা না থাকে, 
তাহ! হইলে বোব৷ মান্ুযের এবং রোগ ব* বাক্য কথনে অপারগ 
ব্যক্তিগণেরও আত্মা থাকা প্রতিপন্ন হয় না। 

পদার্থ মাত্রেই জড় । তাহা সাধারণতঃ নিশ্টেষ্ট ও সংজ্ঞাশগ্ত- কিন্ত 
বিশেষ অবস্থান্বিত হইলে, এমন এক স্বতন্ত্র পদার্থের আশ্রয় বলিয়া প্রতীত 
হয়, বাহা আপনাকে বিশেষ কোন ব্যক্তি বলিয়! সর্বদা নিঃসংশয়ে পরিচয় 
কলিতে পারে। এ আত্মপরিচায়ক চৈতন্তই জড়াতীত পদার্থ, এবং 
আত্মা নামে অডিভিত। এই শক্তি ইতর জন্তরও সাছে। কারণ উহারা 
অপরিবর্তনীয়তা অনুভব করিয়া পরিচিত স্থান ও সহচরকে চিনিতে 


টার 1 


পাশ 


গারে। | পরত ্তষদি আত্ম পরিচা [য়ক জি আসম্মাল 
দেহের গুণ হইলে, মানব-অছংজ্ঞানও জড়দেহে। গুণ | কারণ ইতর; 
জন্তু বিনা আত্মীয় কেবল শারীরিক প্ররুতিদ্ারা আপনাকে কোন বিশেষ 
ব্যক্তি ভাবিয়া, চিন্তা ও ইচ্ছা করিতে পারিলে, মনুষ্য যে বিনা আত্মায় 
তাহা করিতে পারিবে না, এমন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অতএব 
যদি ইতর গ্রাণি-দেহেও আত্মার আশ্রয় না হয়, তবে মানবদেহেও আত্মার 
আশ্রয় নহে। পঙ্গান্তরে যদি মানবদেহে আত্মার আশ্রয় হয়, তবে ইতনর 
গ্রাণি-দেহেও আত্মা আছে। আুতরাং আমর! এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইলাম যে, সমস্ত গ্রাণিরাজাই আত্মার আশ্রর। 

তবে মানব-দেহ-সাঁধন-ক্ষেত্রেও সব্বোচ্চ বৃদ্ভির স:গপঞ্জ--এতদবস্থীয় 
মানবের সমস্ত বৃত্তিঃই ক্কুরণ/-_কিন্তু বৃত্তি সমুদয়ই অন্ুণ।- সাপেক্ষ । 
ডাক্তার মড্‌দিলি বলেন যে,_“এরপ মনুষা দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
নীতি ধন্থের সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 
অষ্ট্রেলিরার অধিবাসীর ভাষাতে এরূপ কোন শব্দ নাই, যাচাতে বিচার, 
ধর্ুপ্রীতি বা করুণার ভাব প্রকাশ হইতে পারে *-আমি বিবেচনা 
করি, বৃত্তিসমুদয় যথাযথ অন্গণালন ন! করাহ প্রাগুক্ত ঘটনাসকলের 
কারণ মাত্র। 


তাহ] জড়: 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
6৯০7 
শিদ্রা-তত্ত 
শিষা। নিদ্রা ক্ি--এবং দিদ্রার সময়ে জীবাম্মা কোথায় থাকেন ? 
পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক অধ্যাত্ম-তত্ববিদ্গণের মতে নিদ্রা জড়দেহের 
বিশ্রাম এবং এ সময়ে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া যান, এবং একটা 


বিমা ১০১ 


পাসপীসিলপ পিপািশরেীশিিস্পিরী পিপি পীতা পাশপাশি পাপী পাপীপাস্পিপানপিশীসদি্টাশিল পা প্পাসিশাস্িশা এপ িশিপাপিশশা ২ পিশপপাশিপাস্পিতিশপিশীপপাশি 


, সুক্ম সন্ন্ধ-সুত্র ্ আত্মার পরহিত গন  থাকে_ কোনরূপ ণ শব্াদি 
হতেই আত্মা ফিরিয়া আসিয়া দেহে প্রবিষ্ট হন, এবং তখন এ দেহের 
চৈতন্ত হয়। ইহা বাস্তবিক কি না তাঁহা আমাকে বলুন । 
গুরু। না, আত্মা জীবদেহ হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করিতেন, 
এরূপ স্ত্র লইয়। আত্মা যদি দেহ হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করিতেন 
. তাহা হইলে রাত্রিকালে হু সংলগ্র ঘুড়ির মত পৃথিবীর বত আত্মা 
সকলেই আকাশমাঞ্গে উড়িয়া বেড়াইতেন ; আর-আত্মা পরিত্যক্ত মৃত 
দেহগুলি মর-গৃহে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইত | | 
শিষ্য । তবে এতৎ সন্বন্ধীর যথার্থ তত্ব আমাকে বলুন। 
গুরু। জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্যুপ্রি- জীবের এই তিনটা অবস্থা; স্বপ্নটা 
কিছুই নহে-মায়া। জীবের সকর্মক অবস্থাকে জাগ্রত ও অকর্মক 
অবস্থাকে স্ুযুপ্তি বলে। ইন্দ্রিয় সমূহ কর্মা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া, 
থাকে, সেই ক্লেশকে নাশ করিবার জন্ত শ্বভাবতঃ একটা চেষ্টা আসিয়া 
জীবকে আচ্ছন্ন করে। সেই সময়ে কন্মময় জ্ঞান একেবারে আবৃত 
হওয়ায়, জীব চেষ্টা হীন হইয়া থাকে । তদবস্থাকারিণী শক্তিকে নিদ্রা 
হে। এরূপ আচ্ছন্নময় আবেশকে পুনরায় জ্ঞান সংস্কারে চালিত না 
করিলে জীবে একপ্রকার আবরণ প্রাপ্ত হর, তাহা একেবারে বুদ্ধি 
গ্রড়ৃতিকে জড় করিয়া ফেলে) তাহাকে উন্মাদ বা ভ্রম বলে। জ্ঞানাব- 
রোধকারী বলিয়া ভ্রম হইলে জীব হুগ্মাভাথ রোধ করিতে পারে না। 
ক্ষুদ্র ঘটিকা-যন্ত্রের চাকা হইতে মহীগ্রহ উপগ্রহ পধ্যত্ত জগতে সকল 
পদার্থ ই ছুইটা বিভিন্নশক্তির বশবভ্ভী হইয়া কাধ্য করে। "একটার নাম 
উপসপিণী শক্তি, অপরটার নাম অপসপিণী | প্রথমটা একটা পদার্থকে 
আপনার কক্ষের কেন্দ্রেন দিকে টানিয়া লইয়া যায়, অপরটার গুণে এ 
পদার্থ কেন্ত্র হইতে দুরে ছুটিয়া আইসে | জগতে সর্বাত্রই এক নিয়ম বটে। 


১০২ | জন্মাস্তর-রহস্য 


আপীল পাপন সিলসিলা বাসি পসপাসিপলা 


যে নিয়মে সমুদ্র জলের হীস-ুদ্ধি, গতি, প্রসারণ প্রস্থতি হইয়া থাকে, 
সেই নিয়মে মনুষ্যধমনীতে রক্তদর্লিত হয়। সংগারে কার্ধা বলিলেই 
প্রতিকার্ধাটি আপনাআপনি বুঝাইয়া যায়। একটু রঙ্ছু পাঁকাইতে হইলেও 
_ যত পাক লাগে, এলাইতে ও ঠিক ততই পাক লাগিয়া! থাকে। 
অনেকক্ষণ ধরিয়! পরিশ্রম বা কোনরূপ মানদিক কার্য করিলে দিদ্রা 
আইদে। জাগ্রত অবস্থায় আধ্যাত্মিক মানসতত মন্তিষ্ক হইতে বাহির. 
হইয়া সর্বাঙ্গ জুড়িয়! ছুটিতে থাকে। পেশী, ধমনী, ক্সায়ুমগ্ডল প্রকৃতি 
শারীরিক যন্ত্রকল তখন সেই আধাম্বিক বা জীবনী শক্তিতে পরিপুণ 
থাঁকে, জাগ্রত অবস্থায় ফুসফুসের ক্রিয়া ঘন ঘন হইতে থাকে, রঞ্তনধগালন 
ক্রিয়। বিশেষ বলবতী ভয় এবং স্সায়ুমণ্ডলীর নিদ্রাবস্তা অপেঙ্গ অসাথা 
গুণে অধিক অন্ুভবশক্তি বুদ্ধি পাইয়। থাকে । জাগ্রত অবস্তায় এই 
টৈতনাশক্কি মস্তিষ্ক হইতে মেরুদওস্ত মজ্জার ভিতর দিয়া অধচশরীরে 
নামিতে থাকে, এবং সেই স্কান হইতে শরীরের কষদ্রতম অংশে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে । এইরূপে" শরীরের সব্বাধশের ভিতর একটা চৈতন্তশক্তির 
সামগ্রন্ত ঘটিয়া থাকে । শারীরিক পরিশ্রম কালে আম্মার প্রয়োজন বলিয়া 
মস্তিষ্ক*ও স্ায়ুমণ্ডল প্রভৃতিতে অধিক শক্তি পরিচালিত হয়। 
সাধারণ লোকের মত নিদ্রা না হইলে শারীরিক গিদ্রা অপম্থব। 
কিন্ত আস্মা জড়পদার্থ নহে । জড় বা দেহের ক্লান্তি গ্রহৃতি গুণ ম'ন/ক 
স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি জিজ্ঞানা করিতে পার, তবে পরা হয় 
কেন? অনেক চেষ্টা অনেক ঘত্ব করিয়াও কেন বা সময়ে সময়ে নিদ্রারোধ 
করা অসস্তব হইয়া উষ্ঠে? 
তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, দেহ ও আম্মার ভিতর 
পরস্পর কাধ্য বিনিময় আছে। দেহ আত্মাকে বিশ্রাম স্থখ উপভোগ 
করিতে দেয়, তাহার বিনিময়ে জাগ্রত অবস্থায় আত্ম! চৈতন্যশক্তি দিয়া 
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দেহকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখে । শারীরিক যন্ত্ররকল শ্রান্ত-াস্ত 
হইয়া পড়ে বলিয়! আমাদের বোধ হয় না। কেন না যতক্ষণ দেহে, 
আত্মা থাকিবেন, ততক্ষণ শরীর ঘস্ত্রনকলকে কখনও শক্তির জন্য 
লালায়িত হইতে হয় না। আত্মার বিশ্রাম প্রয়োজন হইলে, তিনি বাহক 
শরীরযন্ত্র ছাড়িয়া আপনার ক্লান্তি দূর করিবার জন্য দেহের নিয় বা 
. গভীরতম পুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

আত্মার উপর যখন ঘুম চাপিয়া আইসে, আত্মা যখন বাহা শরীর 
হইতে ধীরে ধীরে আপনার শক্তি অপস্থত করিয়া, বাহ জগৎ হইতে 
মুখ লুকাইতে চাহেন। ইন্দ্রিয় হইতে আত্মার শক্তি অপস্ত হইলেও 
আত্মা দেহত্যাগ করেন না বলিয়া তাহাদের ক্ষণিক ও আংশিক ক্রিয়! 
ধ্বংস হয় মাত। মৃত্যু ও নিড্রার প্রতেদ এই; নিদ্রাগমে আত্মা, বাহাদেহ 
হইতে আপনাকে উপসংজত করিয়া, উদ্ধ মন্তিষ্কপিণ্ডে (00০0) 
আশ্রয় এহণ করেন। উদ্ধী পিও আবার তাহাকে অধংঃপিণ্ডে 
€02760101) ) পাঁঠাইয়। দেয় । 

অধঃপিওু হইতে ক্রমে নামিয়া পড়িয়া, আত্মা মেরুদওস্থমজ্ভা রজ্জ 
মধ্যে স্থখশয়ন রচনা করিয়া থাকেন। জাগ্রত অবস্থায় মস্তিকষের 


উদ্ধপিগ্ডের (0৩:০১: ) কাধ হইয়া থাকে । জীব ঘুমাইলে বুদ্ধি- 
কার্য মস্তিষ্কের অধঃপিও দ্বারা সম্পন্ন হয় । 


আত্মা এইরূপে নিদ্রীচ্ছন্ন হইলে, শারীরিক ক্ষয় ব! শারীরিক যন্ত্রের 
ুর্বল অংশসকল পূর্ণ ও সবল হইয়া থাকে! নিদ্রাবস্থায় মানবের 
আধ্যাত্মিক-সত্তা দেহের গুঢ়ৃতম উপাদান সমূহে আশ্রয় লইয়া স্বকীয় 
চৈতন্ত-শক্তি সংযোগে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে । এইরূপে 
অনেক শারীরিক তত্ব আধ্যাত্মিক তত্বে পরিণত হয়। রুগ্ন অঙ্গ ও রুগ্ন 
যন্ত্রসকল নিদ্রার কল্যাণময় সংস্পর্শে পুনরায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে। 
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কিন্তু কয়জন লোকের এইরূপ নিদ্রা হয়? জগতে যে পার, ব্যদিনী, 
রাত্রি-জাগরণশীল তাহার নিড্রা কেবল ছৃঃখস্বপ্পূর্ণ। সংসারে স্থণিজ্রার 
অধিকারী কয়জন? যাহার স্বপ্রহীন, বিভীষিকাহীন স্তণিদ্রা হয়, 
জাতিতে অধম চণ্ডাঁল হইলেও সে দেবতার সমতুগা । 

নিদ্রিত অবস্থায়, আত্মা শরীরের গুটতম স্তরে বিচরণ করেন বলিয়া 
শ্নাযুমগ্ুলীর (টিশ৮৩৪ 082881100.) উপর আধ্যাত্মিক ষটউক্র 
প্রতিষ্ঠিত। নিদ্রাবস্থায় সেই সকল স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়! বদ্ধিত হইতে 
থাকে। স্থতরাং গভীরতম অধ্যাত্বিক তত্সকল যে নিদ্রাবস্থায় প্রকাশ 
পাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? স্বপ্লাবস্থায় যে লোক ওষধ পায়, দুরূহ 
গণিতের প্রশ্নের মীমাংদা করে, ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারে, তাহার 
কারণ এই যে, নিদ্রাবস্থায় জড়তত্ব আপেক্ষিকভাবে তিরোহিত হইয়| 
আধ্যাত্মিক ব| বিশুদ্ধ চৈতন্য অথবা জ্ঞানশক্তির অধিকতর বিকাশ হয়। 

নিদ্রায় আধ্যাত্মিক শক্তির ক্ষরণ হইতে থাঁকিলেও, জীবনী বা জৈবিক 
তড়িৎ এবং চৌম্বকিক “( /7110771016000010 ৮7৩816057 ) 
শক্তির বিরাম হয় বা হওয়| উচিত | এই কারণে উদরস্থ খাগ্ঠ-বস্তু সম্পূর্ণ 
জীর্ণ না হইলে ঘুমান উচিত নহে । কারণ খাস বস্তু জীর্ণ করিতে হইলে 
আত্মাকে যে পরিমাণে পাকস্থলীর উপরে তাঁড়িত বা চৌম্বকিক শক্তি 
প্রয়োগ করিতে হয়, নিদ্রাবস্থায় আত্ম যেশক্তির দ্বারা কাধ্য করিতে 'পরন্ত 
থাকেন, স্বতরাং তখন আহার্্যে উদর পরিপূর্ণ থাকিলে, নিড্রাও পরিপাক 
ক্রিয়া উভয়েরই ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । গুরু আহারের অবাবহিত পরেই 
ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেই প্রথমতঃ নিদ্রা লঘু ও স্বপ্নপূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ 
তুক্ত দ্রবা সম্পূর্ণরূপে গলিত পিণ্ডে (০%51০)পরিণত হয় না। আহার ও 
নিদ্রার নিয়ম সকলের পক্ষে এক হইতে পারে না। কারণ জগতে 
দুইজন এক প্রকৃতির লোক নাই । তবে একথা” অবশ্ত স্বীকার করিতে 





পাপা 


 জমাস্তরবহন ১০৫ 


দিসি লা াপাসি পাস 


হইবে ফে, ঠিক আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে বুমাইনে 
নিদ্রা ভাল হয় না। এক্ষণে দেখা গেল, 

১। বাহ শরীর বা বাহিক শরীর-যন্ত্র সকল ছাড়িয়া দেহের 
গভীরতমস্তরে (মেরুদওস্থিত মজ্জানাড়ী ও মস্তিষ্কের অধপিণ্ড ) আত্মার 
অবস্থিভির নাম নিদ্রা । 

২। জাগ্রত অবস্থায় জড়ীয় ধম্মাশ্িত আত্মার যে পরিশ্রম হয়, সেই 
অম-ক্রান্তি নিবারণ জন্য নিদ্রার আবশ্যক | নিদ্রাবস্থায় হুক্মৃতম শীরীরিক 
ও আধ্যাত্বিক-তত্ব-সংযোগে দেহ ও আত্মা পুনরায় সবল ও কর্মক্ষম হয় 

৩। নিদ্রা উপস্থিত হইলে, মন ও শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ 

থাকা প্রয়োজন । গুরুতর আহার বা অধিকতর মানসিক চিন্তায় নিদ্রার 
বাঘাত হইয়! খাকে। 

নিদ্রাবস্থারর অনেক গভীর আধ্যাত্মিক তত প্রকাশ পাইয়া থাকে |. 
কিন্তু সে সকল আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গাধীন নহে । তবে শয়নের পুরে 
একথা যেন তোমার বিশেষ স্মরণ থাকে, জগতের সঙ্গে ও আপনার সঙ্গে 
বিবাদ বিন্বাদ ঘুচাইয়া মানুষের ঘুমাইতে যাওয়া চাই। শান্তিময় সত্য- 
ময়, কল্যাণময় স্বর্গরাজ্য তোমার আপনার ভিতরেই লুক্কায়িত আছে। 
বিবেক সে রাজোর শাসনকর্তী,_সে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তাহার 
আদেশ পালন করিলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল। দিদ্রাবস্থায় 
আত্মা যখন অন্তমু'থ হইয়া সেই অনন্ত অন্তর রাজোর দিকে চাহিয়া 
থাকিতে যাইবে যখন সেই অনন্ত পুণ্যময় জ্যোতির্খয় রাজোর অক্ষয় 
আলোক তাহার উৎসুক আকাজিত সুখের হৃদয়ে পড়িতে আদিবে, 
তখন তুমি যেন তোমার ক্ষুদ্র লালসার জীণ-বন্ত্ লইয়া তাহার মধ 
অন্তরায় হইয়া দাড়াইও না। 


তৃতীয় অধ্যায় 


সস্পীপপে শা তিল শা রজত কা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
উনি ঠা 
মৃত কি? 
শিষ্য । মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর জীবাজ্মা কোন পথ দিয়া এবং কেমন 
করিয়া পরলোক গমন করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে বলুন! 
গুরু | মৃত্যু শবের প্রকৃত অর্থ স্বভাবের পরিবর্তন । জীবে থে 
স্বভাবাপন্ন হইয়া অনুষ্টবশে প্রকাশ হয়, সেই অদৃষ্ঠনাশে স্বভাবের 
পরিবর্তন হয়, এবং তৎসহবোগে প্রকাশ-স্বরূপ দেহেরও নাশ হইয়া 
থাকে ;এই পরিবর্তনাবস্তাকে মৃত্যু কহে। 
শিষ্ক। লোকে বলে, অমুকের আয়ু দুরাইয়াছে তাই মব্গাছে) সে 
আয়ুকি? 
গুরু। ভোগ্য-তেজকে আয়ু কহে, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরের সত্তাকে 
আহু নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । জ্ঞানেন্দরিয়ের সহিত মন, বুদ্ধি 
ও অহঙ্কার প্রকৃতির সংযোগে জীবের ঘে অনুভব * অবস্থা, তাহাকেই 
আয়ু বলে। 
শিষ্। আপনি বলিয়াছেন অদুষ্টনাশে জীবের জড়দেহবিচ্যুতি 


ভন্মান্মর-নহা ১০৭ 


ৃ টয়া রে আর একবার র কথাটা ভাল টিক! বৃঝাইয়া বরুন। আন 
কি, এবং তাহার নাঁশই বা কি প্রকারে হয়? | 

গুরু। অদুষ্ট বলিতে গতি বা কর্ম। অদষ্টবশে স্বতাৰ পাইয়া 
জীবের বাসনা-স্বভাব অদৃষট-্বভাবকে যে ভাবে ক্রিয়াপর করিয়া শা শুদ্ধ 
করিষে, বর্তমান অদরষ্টের শেষে সেই শুদ্ধাশুদ্ধির বিবেচনায় & বাসনাই 
স্বভাবাপন্ন হইয়! অনৃষ্ট লাভ করিয়া থাকে । তাহাতেই নানাভাবাপ্ন 
জীব ইহজগতে প্রকাশ হয়। 

শিশ্বা। এই বাসনা কোথা হইতে জীবে গ্রকাশিত হয়? 

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ; আমি পূর্বে বলিয়াছি,_পরবদ্ষের বান! 
হইতেই জীব স্ৃ্টি-_বাঁদনা লইয়া জগৎ) এ অদুষ্টই ঈশ্বরের জীব লীলার 
বাদনা। “আমি বন হইব” এই যে ত্রহ্ষের বাসনাঁগত ভাব, তাহা হইতেই 
অদৃষ্ট প্রকাঁশ। ইতজন্মে অদৃষ্ট বগতঃ বাঁসনার ক্রিয়াযুক্ত শুদ্ধিতে যে 
স্বভাব লাঁভ হয়, পরজন্মে অনৃষ্ট সেই ভাবাপন্ন হইয়া বাসনা মতে জনম 
গ্রহণ করে। যেমন তৈলপায়ী কীটকে কাচপক্ষ ধ্ুরণ করিলে, তৈলপা়ী 
কীটের বাসনা-নিধন-জয়ে কাচপক্ষত্ব প্রাপ্তি হয়। তদ্রপ বাসন৷ কর্মানুযাঁয়ী 
স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, "বহু হওন” নামক অদৃষ্টকে লইয়া রূপাস্তরে 
_ প্রতিফলিত হয়। 

শিশ্য। কল্পক্ষয-কালে জীবত্বের ধ্বংস হইয়া ঈশ্বরে লীন হয় না 
কেন? তখন ত বাপনার বন্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্মের বন্ধন বিছিন্ন 
হইয়া! যায়। | 
গুরু । ভাঁহা যায় না। ভুঃ ভূবঃ স্বঃ এই ভ্রিলোকের স্টিকর্তা বগা 
হইতে জড় অপুরযয্ত, দকলেরই সকণম নুক্মাংশে ঈশ্বরে লীন থাকে মাত্র। 
গীতাতে তগবান্‌ প্রীকুঞ্জ একথা ভক্ত অঙ্জুনের নিকট প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


১০ জল্মান্তর-রহস্থ 


পাসশানিতলিল সিলািলাসিশসসটিশাসিিপা সিসি অপশনটি পিল 


সর্বভূতানি কোস্তেয গ্রক্ৃতিং যান্তি মামিক'. 

কল্ক্ষয়ে পুনস্তানি ক্পাদৌ বিস্জামা:. 
 গ্রকৃতিং স্বামবষ্টভা বিস্ছজামি পুনঃপুনঃ। 

ভুতগ্রমমিমং কংসরমবশং পকতেবশাৎ।” গীতা-৯/৮ 


“হে কৌস্তেয়! কর্পক্ষকালে ভূতগণ আমার ত্রিগুগান্মিকা মায়ায় 
লীন হয় এবং কর্-গ্রারস্তে আমি পুনরায় উহ্াদিগকে সৃষ্টি করিয়া! থাকি। 
আমি স্থীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়। জন্মান্তরীণ কশ্মান্ুদারে প্রলয়কাল- 
বিলীন কর্মাদিপরবশ ভূতসমুদয় বারংবার স্থ্টি করিতেছি ”| 

এ্রতি ক্পক্ষয়কালে বা ভগবানের নিত! সময়ে, জড় মাত্রই ধ্বংস হয়, 
জীবাত্বা মমুদয় তাহাদের কর্মাদি লইয়া ঈশ্বরে অন্থিত থাঁকে, 


আবার কন্সীরস্তে বা নিষ্তান্তে তাহার] আপন আপন কন্মানুমারে সূলদেহ 
ধারণ করিয়া থাকে। ইহাতে কর্ধের নাশ হয় না। জগতের হঙ্্ কারণ 
যখন অবিনাশী এবং তাহার! যখন ঈঙ্বরের শক্তি, থাকে, তখনই 
তাহারা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অমৃত; অপরের সাহা, 7 চালিত বা 
বাত নহে, এই জন্য অতীত। এই অমৃত অভয় *কতে ঈশ্বর 
জগত্রূপী কার্ধ্য হইতে পৃথক্‌ হইয়াছেন। অমৃত ও অন্তর শক্তিই 
তাহার প্রক্ৃতরূপ, আর প্রাণীগণের আঃ তাহার বাসন' ওর, গ্রক্কত 
অবস্থা নহে।-এই সকল কথা তোমাকে পুরে বদি ২) আর বে 
গ্রকারে জীবের অস্তা-গতি হইরা থাকে,মৃত্ঠার পরে যে গরকারে 
পরলোকে গমন কবিয়া থাকে, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি। কথাটার 
পরিষ্কার জন্য এন্লে ঞ্বের পরলোক-গমণের উপাধ্যান ধেরূপ 
শমদ্াবগতে কথিত হইয়াছে, তাহা তোমাকে শ্রবণ করাইভেছি। 
শীরুষ্ণের আদেশে সুনন্দ ও নন্দ নামক দেবতা ফরবকে লইতে 
আপিয়া বলিলেন,-হে রান !আাপনার মঙ্গল হউক; এক্ষণে আমাদের 
কথ। আপনি শ্রবণ করুন,--আপনি পঞ্চবর্যকালীন শিশু বয়ে তপস্তা 


জন্মাত্তর- হা 


৮ ৮০ শপ আপি ০ সা পিলীগিন পাশা পাপাস্টি শাািশরিাসিপাসিশা 


করিয়া । যে য ভগবানকে তপ্ত করিরাছিলেন, আমরা | সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের 
স্বামী ও সঞলদেবতার দেবতা ভগবান. হরির কিন্বর, এক্ষণে সেই ভগবৎ- 
পদ প্রদান করিবার জন্য আপনাকে লইতে আঁসিয়াছি। হে রাজন! যে 
বিফু-পদ সপ্তষিগণও প্রাপ্ত না হইয়া তাহার নিয়ে থাকিয়া সতত আক্ষেপ 
করেন, চন্দ্র, সুর্যা, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ যাহা প্রাপ্ত হওয়া দুরে 
থাকুক, যাহাঁকে অবলম্বন করিয়া সতত প্রদক্ষিণ করেন; সেই দুর্জয় 
বিষু-পদ আপনি জয় করিয়াছেন। এক্ষণে তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন । 
হে অঙ্গ! হে সাধু! আপনার পিতা কি, জগতে কেহই যে পদে কোন 
কালে আরোহণ করিতে পারেন নাই, জগতের বন্দিত বিষুর সেই 
পরম পদে আপনি আরোহণ করুন| হে রাজন ! হে ভগবান্‌ উত্তম-শ্লোকের 
এই শ্রেষ্ঠরথে আপনি উঠিবার বোগ্য হইয়াছেন, অতএব আযুর সহিত 
আরোহণ করুন। * সেই উরুবিক্রম প্রব যিনি নিত্য শুভকর্ণা দারা 
আপনার অন্তরকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তিনি ভগবান ১ঞুঠেশ্বরের 
প্রেরিত দেবতাশরেঠদ্বয়ের মুখনি/স্থত মধুমাখা ভগবদাদেশ শ্রবণ করিয়া 
তীহাদের পুজা ও মুনিগণকে প্রণাম কদিন আঁশীব্বীদ গ্রহণ করিলেন । 
অনন্তর মহাত্মা নৃপতি, সেই বিমানের ত্রভাগ পুজা করিয়া, তাহাকে 
প্রদক্ষিণ করতঃ ভগধানের টু ছি বন্দনা করিলেন । 


তাহার বি রূপ হইল। অকম্মাৎ স্বগ নে মৃদঙ্গ, পণৰ 
প্রভৃতি বাঁজিয়া উঠিল, প্রধান প্রধান গন্ধব্বগণ মঙ্গলসঙ্গীত গান করিল, 
ধীরে ধীরে কুন বষিত হইল। ধব এইবূপে যখন রথারোহণে বরে 


 জ্ঞানেন্দিয়ের সহিত মন ও বুদ্ধ প্রতি সংযোগে যে জীবের অনুভব অবস্থা, দেই 
অবস্থাকে এস্বলে আয়ু বল! হইয়াছে। সেই অবস্থার নহিত খরাবের হ্যায় মুক্তজনে চির 
্রঙ্মীনন্দ ভোগ করিতে পারেন। 


১৯০ রি 


পেশা পিল শা সিশিলািলটা টি 


উঠিলেন, তখন দীন জননী সুনীতিকে ত্যাগ. ₹'... তিনি যে স্ব 
উঠিয়াছেন, এই ভাবনা তাহার স্থৃতিতে উদিত : হইল | পারিষদগণ সেই 
সময়ে রবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিফা, জননী সুনীতি যে তাহার অগ্রে 
অগ্রে বিমানারোহণে স্বগে যাইতেছেন, ইহা! তাহাকে দেখাইলেন। হে 
বিছ্ুর ! মহাত্মা যতই আরোহণ করিতে লাগিলেন, ততই (দেবভাগণদ্বাবা 
প্রশংসিত ও তাহাদের প্রক্ষিপ্ত কুম্থমে ভূষিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে 
ক্রমে চন্দ্রাদি দেখিতে দেখিতে উচ্চে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ভূমি 
হইতে তৃবঃ, ভূব হইতে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া সেই দেবগণের 
সাহায্যে উঠিতে উঠিতে ক্রমান্বয়ে মহাত্মা রব সপ্তষিদ"- পর্যযস্ত অতিক্রম 
করিয়! সেই ফ্কব নামক বিষুপদের সমীপে উপস্থিত হইলেন । হে বিদুর। 
যে স্থল আপাঁন ভ্রমণ করিলে তাহার তেজেই ত্রিতুবনের সমস্ত লোক 
পণ্ণৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে, যে সকল প্রাণী ভগবানের অনুগ্রহ লাত করিতে 
পারে নাই, তাহারা যে স্থলে ভ্রমণ করিতে পারে না, যে সকল গ্রাণা 
মঙ্গলভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহারাই সে স্থলে দিবা রাত্রি ভ্রমণ 
, করিতেছেন ধাহারা শীস্ত, যাহারা সব্বভূতে সমদর্শী হইয়া সববডতের 
মঙ্গল সাধন করিয়া অন্তরকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন, ভগবানের যেই প্রিয় 
ভক্তগণ যে অচ্যুৎ্পদে সব্ধদা গমন করেন, সেই পরম-ঞুব পদে কৃষ্ণ 
পরায়ণ উত্ভান-পাদ-কুমার ঞ্রুৰ অমল চুড়ামাঁণর ন্যায় ত্রিলে : চূড়ায় 
জ্যোতিশ্খ়্ হইয়া আরোহণ করিলেন 1” * 
ঞবের এই আধ্যাত্মিক গমনে তাঁহার মৃত্রা কথাই বাণত হইয়াছে, 
এবং পুর্ধরে আমি তোমাকে বলিয়াছি তাহা হইতে আরও ম্পঠীকূত 
হইয়াছে । তাহাও বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। একুষ্ণ-প্রেরিত 
দেবতাদ্য়ের বাক্য শ্রবণে পরব ইহলোক হইতে বিদায়ের জঙ্ঠ প্রস্তুত 


* শ্রীমন্তাগবত, চতুর্থ ্ব-_১৪ হইতে ৩৭ শ্লোক পরথান্ত 


জন্মা্তর-রহসত "চি 
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হি কোন স্থানান্তর বহুদিবসের গন্ত কেহ গমন করিতে ঙ্ছ 
করিলে আত্মীক্-্বজন যেমন তাহাকে বক্ত্রালঙ্কারাদিতে সাজাইয়। দেয় 
এবং সেই বন্ত্রাল্কার সঙ্জিতব্যক্তি তখন পুজ্য ব্যক্তিদিগকে প্রণাম করিয়া 
তাহাদের নিকট হইতে আশীব্বাদ গ্রহণাস্তর যাত্রা করেন,__এস্থলে 
ধরব পরলোক যাইতেছেন, কিন্তু সেই পরলোকে বান্ধব কে? সার্বিক ১ 
আচারঘুক্ত কম্ম। সেই অপূব্বপরিচরিত সাধু কম্মাদি এক্ষণে পরলোকের | 
মঙ্গল কামন! করিয়া, আপনাদের শুভফল বের অঙ্গে বন্ত্রীলঙ্কারাঁদি রূপে 
পরিধান করাইয়! দিল। মুনি প্রভৃতি মহাজনেরাই এঅবস্থায় গুরু, এই 
জন্য মহাত্মা ধরব তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন। আনন প্রাপ্ত 
প্রেম-ভক্তি সহকারে সুনন্দ ও নন্দ নামক ভগবানের পারিষদদ্ধয সহযোগে 
আনন্দরথে ফ্রব আরোহণ করিতে যাইতেছেন। “যেমন তিনি রথে 
মারোহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাহার হিরখয় রূপ হইল” 
এস্থলে বুঝিতে হইবে,_স্থুলদেহ ত্যাগ, সুক্ম দেহটি কেবল দেহের 
কারণাবস্থামাত্র। & কারণাবস্থাকে হিরগ্নয়ীবস্থা কহে,_-অর্থাৎ এব স্থূল 
দেহ হইতে কারণ দেহ লাভ করিলেন । 

এখন দেখ, ঞ্রবের সুম্ুদেহ কোন্‌ পথ দিয়া কোথায় যাইতেছে । 
্রীমপ্তাগবতকার মহামুনি ব্যাসদেব বলিতেছেন,_ভূমি হইতে ভুবঃ 
তুব হইতে স্বর্সলোক অতিক্রম করিয়া মেই “দেবযানের সাহায্যে উঠিতে 
উঠিতে মহাত্মা সপ্তধিমগ্ডল পর্যন্ত অতিগ্রম করিয়া ধ্রবনামক বিফু- 
পদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ।” তবেই দেখ, আমি তোমাকে পুর্বে যে 
সপ্তলৌকের কথা বলিয়াছিলাম, এবং ষে প্রকারে জীবের অন্তযগতি 
হইয়া থাকে বুঝাইয়াছিলাম-_ধ্রবেরও ঠিক সেই পথে গমন হইয়াছে 
কি না। সকলকেই এ পথ দিয়া যাইতে হইবে । তবে যাহার যেমন, 
ক্ষমতা, সে তাদৃশ লোকে গিয়া ফলভোগ করিয়া অদৃঃ্ সঞ্চয় করিবে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


মৃত্যুতত্ব 
গুরু । তোমাকে মৃত্যুসত্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এখনকার বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিত ইংরাজগণ এই মত স্থির ও প্রকাশ করিতেছেন। আগে তাহারা 
এ সকল মানিতেন না, কিন্তু এক্ষণে, বহুতত্বের আলোচনা ও কঠোর 
পরীক্ষাদ্বারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন । তীহাদিগের মধ্যে 
যাহারা অধ্যাত্মবাঁদী এবং আত্মিক তত্জ্ঞ, তাহারা বিদ্রোহী আত্মার সহিত 
সাক্ষাতাদি করিয়াও এই তত্বের সীমাদেশেই উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন। 
ফল করা, মৃত্যু্ন্ীয় জ্ঞান বা অজ্দেয় অলৌকিক নহে। মৃতু, কালের 
করাল দৃশ্ঠ নহে। মৃত্যু, বিশ্বৃতি ও পরিণতি । 
মৃত্যু বলিলেই আমরা একরূপ পরিবর্তনের কথা বুঝিয়া থাঁকি। 
সে -পরিবর্তন দেহগত বা বাক্তিগত নহে, সে পরিবর্তন আধ্যাত্মিক 
মনুষ্বের স্থল শরীরের ভিতর যে আধ্যাত্মিক তত্ব নিহিত আছে, মৃত্তার 
পর তাহারই অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। স্ুলকথা মনুষ্যদেহের 
প%ত প্রাপ্তির পর, মনুষ্য জীবনের বন্ধু বান্ধবের নিকট চিরদিনের জন্য 
বিদায় লইয়া আত্মা আপনার বিদেহী আধ্যাত্মিক কুটুন্বের ভিতরে বসবাস 
করিতে চান। ইহজীবনের সমস্ত সম্বন্ধ স্থুলইন্রিয় সুখ-জন, সুতরাং 
তাহার আত্মীয় কুটুম্বও স্থল শরীর বিশিষ্ট । মৃত্যুর পরে ফে কে আত্মা 
বসবাস করেন, সেই দেশের অধিবাঁসীগণের স্কুল শরীর নাই, ইক্িরজন্ 
সুখ ছুঃখ সে রাজ্যে কখনওগ্রবেশ করিতে পারে না। 
সংসারে ধিনি চির রুগ্ন, যিনি উৎপীড়িত ধিনি প্রবলের অত্যাচারে 
সর্বদাই শঙ্কিত, দ্ঃগ-দারিড্রা বা শোকে-সস্তাপে পলে গলে মুহূর্তে মূহূর্তে' 


জমাস্তর-হনত | ১১৩ 


শত অপমান, শত মৃতু সহা করিয়াও ধিনিব। বালকের রস্ায কাল্পনিক 
বিভীষিকার ভয়ে মৃত্যুর দিকে চাহিয়া দেখিতে অক্ষম, তাহাদিগকে 
বলি--সত্য অবলম্বন করুন, সতের অনুনরণ করুন। মৃত্যু রহশ্তাময় 
হইলেও পূণতম কারুণিক বিধান । এই পূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ গ্রাণে অবলম্বন 
করুন, দেখিবেন, মরণের কারুণিক কল্যাণময় আলোকে অন্তর্জগতের 
প্রচ্ছন্নতম তত্ব উদ্ভাসিত হইবে | দেঁখিবেন, জগতে কেবল সাম্য আছে, 
বৈষম্য নাই,_রীতি আছে, তাহার বৈপরীত্য নাই। দেখিবেন পূর্বে 
যাহা বিয়োগ বলিয়া মনে হইত তাহ! সংবোগের কুক্ষবর্ম্ পূর্বে যাহা 
মরণ ছিল, এই নব সত্যের আলোকে তাহা নব জীবনের স্তিকাগারে 
পরিণত হইয়াছে । 

মনে করিও না মৃত্যু ইহজীবনের চরম সীমা । মরিলেই সব 
কুরাইয়া যায় না। মৃত্যু পরিবর্তন হইলেও মে পরিবর্তন এত 
সম্পূর্ণভাবে আমূল নহে, ঘাহীতে জীবের ব্যক্তিগত চরিত্র একেবারে বিনষ্ট 
বা পরিবন্তিত হইয়া যায়। বেশ জানিও গোলাপের কড়ি ফুটিলে, গোলাপ 
ফুলের অবস্থা ও অবস্থিতিগত যেরূপ পরিবর্তন হয়, মানুষ মরিলে তাহার 
আত্মগত পরিবর্তন তদপেক্ষা অধিক নহে। সেইজন্য আমি মৃত্যুকে শুদ্ধ 
মানুষ জীবনের চর্ম ঘটনা! বলিয়া বিবেচনা! না করিয়া, আত্মার অনন্ত 
জীবনলাঁভ ও অনন্ত অনুভূতির উপায়স্বরূপ বলিয়া পর্যযালোচন! করিব। 

মনুষ্যইতিহাসের নিমস্তর পধ্যালেচনা করিলে, আমর! দেখিতে পাই 
মৃত্যুর মুখে অকারণ কতক গুলা চুণ-কাঁলি মাথাইয়! মানুষে তাহাকে ভূত 
সাজাইযা রাখিতে চেষ্টা! করিয়াছে, যে জাতি যত অসভ্য সে জাতি তত 
ভয়ঙ্কর ভাবে মরণের ছবি গকিতে চেষ্টা করে । এমন কি উন্নত গীতি 
বরহ্ষবিদ্ঠায় মৃত্যু অর্থে ণ্অন্ধকীরময় অধিভ্যকা” কিন্তু তাই বলিয়াই 
সত্য লুকাইয়। থাঁকিবার পদার্থ নহে। সকল দেশেই কেহ না কেহ এমন 

৮ 
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চি পু 


একজন জন্ম গ্রহণ করেন, যাহার অমর উজ্জল-দৃষ্টিতে গ্রকুৃতির গৃঢ়ুতম' 
সত্য নিমেষের জন্ত উ্ভাসিত হয়। যৌগবলই হউক আর আধ্যাম্িক 
শক্তিই হউক এমন কোন শক্তি লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করেন, যাহাতে 
সাময়িক সম্কীণত! বা ধশ্ববিশ্বাসের আবজ্জনা সরাইয়া ফেলিরা, জন্ম" 
মৃত্যুর রহস্ত উদঘাটন করিতে সমর্থ হন, জীবনের মানমনিরে নিমেষের 
জন্টও অনাবৃত সত্যের মুখামুখি করিয়া সম্বোধন করিতে পারেন। 
এক্ষণে অনুমন্ের বিষয় পুনরায় পর্যালোচনা করিলে, আমরা দেখিতে 
পাই, মৃত্যু আমাদের অনন্ত জীবনের একটি ঘটনামাত্র। মরণ বলিলেই 
আমর! ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থাও আবাসস্থানেরই একটি পরিবন্তন 
বুঝিরা থাকি। অপর পক্ষে, জড় প্রকৃতি পধ্যবেক্ষণ করিলে, আমরা! 
দেখিতে পাই যে, সকল স্বতঃপ্রবৃত্ত ও অস্বাভাবিক পরিবন্তনেই পরিবর্তিত 
সত্তার উৎপাদন ও অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে । সুতরাং মৃত্যুরূপ 
পরিবর্তনে জীবাম্মার মে অবস্থা ও আবাসগত উন্নতি সংসাধিত হইবে, 
ইহা সহজে অন্ুমের। স্তৃতরাং মৃত্রুকে নবজীবনের দ্বার ভিন্ন অন্য কিছু 
বলা যায় না। জগত্তে সব্ধত্রই নবজীবনের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
. সকল জিনিষই জন্মাইতেছে ও মরিতেছে, আবার জন্মাইতেছে, আবার 
মরিতেছে। এ বিশ্বসংসার পর্যায়ক্রমে জীবন মরণের লীলাভূমি । 
থৃষ্টধন্মাবলম্িগণ বলেন, মৃত্রুর পর মনুষ্য আত্মা কবরের ভিতর প্রোথিত 
থাকে, তাহার কল্পান্তে বিচারের দিন উপস্থিত হইলে কগ্বানের 
দরবারে উপস্থিত হয়| বিচারের পূর্ষে এরূপ হাজত-বান বর্তমান 
বিচারালয়ের অবন্ঠন্তাবী বিধান হইলে'ও জীবাম্মার পঙ্গে তাহা প্রয়োগ 
করা ঘাইতে পারে না। বিশ্বসংদারে শক্তির অক্রিরত্ব কোন স্থলে দেখিতে 
পাওয়! যায় না । ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, বিশ্বাসবিরুদ্ধ, মনা কল্পনার অতীত । 
অন্য পক্ষে, বাহা জগৎ হইতে একটি উদাহরণ না দিয়া আমি এ 


তি হস্ত | ১১৫ 
মন্তবোর র উপমংহ হার" র.করিতে পারিৰ ন না। মনে কর, একটি ফু বীজ 
ভূগভে প্রোথিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা! দেখিতে পাই, হুষ্যরপ্মিও 
পৃথিবীর আত্যন্তরিক তাপের সমবেত আক্রমণে আপনার জাতীয় প্রণবত্তা 
লইয়া ক্ষুদ্র অন্কুর বিকশিত হইল। অন্কুরোপত্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে 
পাই, বীজের সে আকার--সে অবস্থ। নাই, নূতন জীবনের সন্তান কোলে 
লইয়া কী মরিয়া গিয়াছে । অথবা বীজ মরিয়া অন্কুরিত হইরাছে,_- 
জন্মিয়াছে। এইরপ ক্রমানয়ে মৃত্যু বা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া, আমরা 
দেখিতে পাই, জগতে বিচিত্র ফল-পুষ্পসকল নব সৌন্দর্য্য, নূতন আনন্দের 
সূর্য্য সথষ্টি করিয়া রূপে রসে ফাটিয়া পড়িয়া থাকে | তুমি কখন 
মরণের রূপ দেখ নাই? কাল, কাল বা ভয়ঙ্কর কে বলিয়াছে? মৃত্যুর 
অনূঢা কুমারী এ সগ্ গ্রন্ফুটিত কুঁচুনকলিকাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি? 
পরিবন্তন বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম। চলিত কথায় বলিতে হইলে “মৃত্যু” 
পরিবস্তনের রা'শ নাম। সংসারে যাহার গতি আছে, জীবন আছে, 
অনুভূতি আছে, অথচ মনুষ্য দেহ নাই, পবিবর্তনই তাহার ললাট্র-লিপি। 
তাহারই শরীরগত্, জীবনগত পরিবর্তন অবন্ঠস্তাবী। এই পরিবর্তন 
কিরূপে সংঘটিত হয়, এইরূপ জিজ্ঞান্ত হইলে, বলিতে পাঁরা ফাঁয় যে, এই 
সকল সম্ভার জীবন্ত শরীরের আঁংশিক বা আপেক্ষিক মৃত্যু হইলে, 
ইহাঁদের পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে । পূর্বোক্ত বীঁজাণুর উদ্দাহরণ পর্যালোচন। 
করিলেই তাহা স্পঞ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু অন্ত পক্ষে মন্ধয্য- 
জীবনের ধ্বংদ নাই, এই অসীম বিশ্বসংলারে জীবাত্মার ব্যক্তিগত, 
চরিত্রের অত্যন্ত বা এককালীন তিরোভাব অসম্ভব। মরণে *মন্ুষের' 
অস্তিত্বের পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । জীবাত্বা উন্নত উচ্চগতি লাত করিয়া 
স্কুল জগৎ হইতে সুগম জগতে গ্রবেশ করেন । | 
যে মুহুর্তে মনুষ্য দেহ পূর্ণার়ত-_ পূর্ণ পরিপুষ্ট হয়, যে মুহূর্তে যৌবনের 
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পূর্ণ জোয়ার বৃদ্ধির চরম সীমার তরঙ্গ-বক্ষে আম্কালন কৰি থাকে, যে 
মুহূর্তে জীবাত্মার পূর্ণ অধিকাঁর মন্তুষ্যের শরীর  খাঁনস-রাঁজ্ে দু 
প্রতিঠিত হয়, সেই মুহূর্ত হইতে পরিবর্তনের বত হইতে থাকে। 
প্রতিদিন প্রতিপলে মরিয়া মরিয়া মন্থষ্যের মনো “পল আপন আগন 
অধিকার-ভূমি হইতে অপন্থত হইতে থাকে । হইতে : 'র, প্রথমে ক্স 
ধীরে অতি সন্তর্পণে, অতি সংগোপনে ইন্দ্িয়গণ আপন আপন ইন্তফার 
দরখাস্ত লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। হইতে পারে, এই পরিবর্তন 
লালসার, এই অধিকার-চ্যুতি প্রথমে অতি অলক্ষিত ভাবে চলিতে থাকে, 
কিন্তু তাহা যে নিত্য নিরন্তর বদ্ধিষুঃ সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
মনোবৃত্তি ধংস হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মী আপনার গরীয়ান্‌ পরিণামের 
দিকে প্রশান্ত গান্তীর্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। 

বাল্যকাল--কত অর্থহীন আমোদ, কত বিহ্বল ছুটাছুটি, কত অজ্জেয় 
উল্লাসপুর্ণ। বালকের বালকত্বের যুক্তিযুক্ত বাখা কোথায় পাওয়া 
যাইবে? বাল্যকাল যখনই যৌবনে মিলাইয়া যায়, তখনি কর্মকাণ্ডের 
ভিতর একটি শঙ্খলা আইসে, দৈহিক মানসিক ব্যাপারসকল একটি 
হেতু-যুক্তির বৃত্তের ভিতর বন্দীকৃত হইয়া পড়ে। তাহার পর, যৌবন 
পুর্ণায়ত মনুষ্যত্বে পর্যাবসিত হইলে, সেই বৃত্তের পরিধি ভুমি দিন দিন 
বেশ স্পষ্ট হইরা উঠিতে থাকে । অদম্য লালসা, সব্ঘতোমুখী উা্গাস ও 
নিয়ম-সংবমের গতি অতিক্রম করিতে বীতশ্রদ্ধা হয় । নরত্বের * (বিকাশে 
দেবত্ব প্রতিফলিত হইতে থাকে | ঠিক এই সময়েই মৃত্যু বা পরিবর্তন 
আসিয়া পলে পলে জীবাত্মার বদ্ধন-শৃঙ্খল খুলিতে আরম্ভ করে। 
দিন দিন মনোবৃত্বিসকল আপন আপন পুরাতন সন্ীর্ণ পথ ছাড়িয়া 
অনন্তের প্রশস্ত রাজপথে ছুটিয়া যাইতে থাকে। পলে পলে মানুষের 
আত্মা আপনার অক্ষয় অনস্ত অমরত্বের পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিতে 
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' অগ্রসর হয়। দেবত্ব আসিয়া নরত্বের হাত ধরিয়! লয়। অমুত আসিয়া 
মর্ত্যকে বরণ করে। মানুষ দেবতা হইয়া থাকে । 

তাহার পর বার্ধক্য উপস্থিত হর, তখন দেহ উন্নতিশীল আত্মার সহিত 
সামনে দৌড়াইতে অসমর্থ হয়। তাই মনোবৃত্তি সকল অপ্রয়োজনীয় 
আসবাবের মত দেহের ধ্বংসাবশেষের নিয়ে চাঁপা পড়িতে থাকে । 
ইন্্রিয়মূহ আপন আপন ইষ্ট পদার্থ হইতে মৃখ লুকাইয় অস্তরমুখ হয়। 
দেহ স্থলজগতে পড়িয়! থাকে; আত্মা আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে 
যান। তাহার মৃত্যুলগ্র উপস্থিত হইলে, জীবাত্মা স্থলদেহটি আপনার 
ভিতর উপদংহরণ করিয়া তাহার শৃপ্ম উপাদানে একটি সুক্ষ শরীর গঠিয়া 
লইয়া! থাকেন। স্থৃণদেহ প্রাণপণ ঘত্বে আত্মাকে ধরিয়! রাখিতে চেষ্টা 
করে। মৃত্যুকালে শরীরের যে ক 'ক্ষপ-সঙ্কোচের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহা দেহাত্মার এইরূপ ₹7 $রির চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে 

মৃত্যুকালে মনুষ্য-শরীরে এইরূপ যাতনার লক্ষণ প্রকাশ পাইিলেও 
তাহ! বাস্তবিক কষ্টের লক্ষণ নহে। সে সময়ে ভিতরকাঁর মানুষের ষে 
আনন্দ হয়, সেই কারামুক্তির উচ্ছাদ কে বর্ণনা করিতে পারে? আমরা 
বাহিরে দেখি, রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা হইতেছে, নিঃশ্বাসের ক্লেশ, শরীরের 
সক্কোচ নয়নে জল,-_কিন্তু তাহ! যন্তরণীর লক্ষণ না হইয়া অন্তরাত্মার 
অনিব্বচনীয় আনন্দের পরিচাখুক। কেনা জানে, অত্যন্ত সুখ, অত্যন্ত 
ছুঃখের বহির্তিকাশ প্রায় একরূপ। অধিক সুখে মানুষের চোখে জল 
পড়ে। কে না দ্েখিয়াছে, মরিলে অনেকের একরূপ হাসিহাসি ভাৰ 
থাকে। সে হাসি এত স্ুন্দর--এত শান্তিপূর্ণ এত অপ্থিব যে, 
দেখিলেই মনে হয় মরণের মত এত সুখ নাই,__-সুখের মরণের মত সুখের 
বরণ জীবনের বাঁরে আর কখন হইতে পারে না! | 

জীবনের শেষমূহুর্তে, জীবাত্বার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতি বদ্ধিত 


১১৮ দাও 


শী স্পা তাস পা পাপা এপি এসপি দিল 


হয়, এবং ভবিষ্যৎ জাবাস ভূমির অনন্ত, ভাস্বর, বৈভব ব ভাহার : নয়নে 
প্রতিফলিত হইতে থাকে। 
কোন অজ্রেয় শক্তির বলে, আমার দৈনন্দিন ভীবনে আমি এই সকল 
ঘটনা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি । এমন কি, বহিষ্জগৎ হইতে অহ্বব রাভো বা 
আপনার অন্তরাত্মার ভিতরে প্রতিদিন যে সকল আধ্যাত্মিক পরিবর্তন 
সাধিত হয়, তাহার আলোকে এই মকল তথ্যের ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ 
করিতে কখনও পশ্চাৎ্পদ হই নাই । আমি সাংখোর পুরুষের মনত শুদ্ধ, 
ষ্টা, কুটস্থ, উদাসীন ভাবে এই সকল পরিবর্তনকে ধীরে ধীরে, জীবনের 
নিরস্তর হইতে উদ্ধীতন চৈতন্ের রাজ্যে ছুটিয়া যাইন্ডে দেখিয়াছি । 
সুতরাং এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ঠ এনক্গগুলি দৈনন্দিন আধ্যাঘ্মিক জীবনে 
রত্তক্ষাহগভূত। অন্থক্জগতে গ্রতিদিন বে সকল আধ্যাত্মিক ঘটনার নব 
সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার ঘকলগুলিই একবাকো এই তত্কের 


পাস 


পোষকতা কনে। 
গুটিকাবদ্ধ ্রজাপতি আপনার স্বেক্ারুত কারাগার ভেদ করিয়া 
স্বকীয় স্কুল শরীর পরিত্যাগ পুব্বক খন নবসোন্দর্যো সণরঞ্জিত পাথ। 
কা্পাইতে কীপাইতে কোন কুহমিত, কুারশ্যিফলিত নিকুঞ্চে উড়িয়। 
বেড়ার, তূমি মনে কর, সে তখন তাহার স্থপের কথা, 'সৌনর্যোর কথা, 
সখের জীবনের কথ! ভুলিয়া বায়? তুমি কি মনে কর, সেই ভ'কাশের 
রূপসী কন্ঠার কি এমন মনে হয় না, আমি কীট ছিলাম, “,এ অগ্গর 
হইয়াছি। ফুল ফুটে, পাখী গায়, বায়ু বহে, নদী ছুটে বৌদ্র ফুটে গতি 
কোথায় নাই? রিকাশের মত মধুর কি আছ, মুক্তির মত সুখ কি? 
তেমন সাধের মরণে যদি সাধের মরণ হয়, তাহা অপেক্ষা অক্ষয় জীবন 
কোথায় পাওয়া যাইবে ? ছি! ছি! দেখ, মূর্খ মানুষ, ইট কাঠ দিয়! কত 
ঘর, কত কারাগার দিন রাত প্রস্তত করিতেছে । ক্ষ শিশিরবিন্দু ছুই 
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খা শিউলি এপিপািনপািঠাপসিপাসিলা লা ভালা সি 


দণ্ডের জন্য ্ ছুনিযার মু ম্খমরের মসনদে দ বলি) ধারণের সন্েহ 

আমন্ত্রণে আকাশে চলিয়া বায়,সহজ্র কল্যাণ শমংখ্য আশীর্বাদ ঢাণিয়! 
দিয়া, দিবস-রজনীর শ্তাম, গ্গিগধ, কাস্তিময় কোলে ঘুমাহিয়া গড়ে । দিনের 
পর রাত্রি আইনে, রাত্রির পর দিন, রাত্রির গর্ভ হইতে নববূর্ধ্য-সহ 
দিবালোক ফুটিয়া উঠে,_রাত্রি দিবদের প্রস্ততি দিবালোক প্রথমে 
দিগন্তে বিকশিত হয, তাহার পর মধ্যান্রে, জীবনে জ্যেতিতে সৌনর্্য 
বিশ্যর্যো ফুটিয়। উঠে। ক্ষুদ্র মুকুল আপনার জাতীয় ধর্শে, কুর্যযতাপে 
বিকশিত হয়। কত বিভিন্ন রকমের বর্ণ কত বিভিন্ন রকমের 
ণঠনানপর্া! আলোক-কুযারী ক্ষুদ্র কুষ্গম বথনই পুর্ণঘৌবন লাভ করে, 
রখনই পু রূপ, পুর্ণ পরিমল দলে দলে স্তবকে স্তবকে উছলিয়া পড়িতে 
থাকে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসিয়! তাহাকে কোলে করিয়া লয়। 
দুল মরিয়া নার । মরিয়া যায় কে বলিল? তদীয় সৌরভ, জগৎ মাতাইয়া 
ছুটিতে থাকে ; যাহারই চক্ষু আছে, তাহারই হৃদয়ে সেই রূপ, সেই 
সোন্দধ্য নাচিয়া বেড়ায়! রূপ শুকাইয়া গেল, সেই দোহাগমৌনর্যের 
দলগুলি না হয় মলিন হইয়া! ঢলিয়। পড়িল, কে না বুঝিতে পারে যে সেই 
গপরিবন্তনের ভিতর দিয়া ফুলের একটি বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছে । যেরূপ 
দেহগ্রত ছিল; যে পরিমল পরাগের ভিতর বন্দীরুত ছিল; সেই 
রূপসত্তা, সেই সুরভিতত্ব, সুক্ষ অশরীরী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
সৌন্দধ্যই বল, সৌরভই বল, যাহা আম্মার ধন, তাহা ধ্বংস হয় না 
ঘেই একই সৌন্দর্ধয-তত্, যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে, দিনে দিনে অবতারদ্র্পে 
জন্মগ্রহণ করে; কেবল উপযোগী অবসরে আপন আপন গ্রঞ্ধজোজন মত 
জড়শরীর সংগ্রহ করিয়! লয়। তাই বসন্তে আবার ফুল ফুটে, আবার 
নবীন যৌবন, নূতন প্রাণ, তাহার অঙ্গে অঙ্গে উণিয়া পড়িতে থাকে। 
কুলের জীবনও যেরূপ আম্মার অবস্থিতি ঠিক সেইরূপ, জীবন-বাজ্য 


১২৪ জন্মাস্তর-রহস্য 


নে ০3 


এক ভিন্ন দ্বিতীয় নিয়ম নাই । ফুলের মত মানুষের দেও ঝরিয়া মরিয়া 
যায়, কেবল স্থুরভিসৌনর্যোর মত, জীবাত্বার অশনি. ওন্নতির জন্ত। 

“মৃত্যু” আমাদের পক্ষে নৃতন ও উন্নত জীবনের প্রবেশদ্বার ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। মানুষের বিদেহী আত্মা বখদ সুক্ষ দেহ ত্যাগ করিয়া 
উন্নত মহীয়ান্‌ গরীয়ান্‌ রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহে, তখন তাহার 
স্বর্গ প্রবেশের জন্ত বিশ্বনিয়ন্তা এই মরণের বিজয়তোরণের বাবস্থা করিয়া 
দেন। স্বাভাবিক মরণে কোন ক্লেশ নাই । কৌন ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় 
মৃত্যু না হইলে, মরণ একটি ভঙ্বহীন জাগরণহীন স্ুযুপ্তি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। 

আমেরিকার বোষ্টন-নিবাসী ডাক্তার এও, ডেভিস্‌ জ্যাকন্‌ সাহে 
অধ্যাত্ববলে বলীয়ান্‌ হইয়া, নিত্যান্ন্ধানে মৃত্যুন- যে সকল তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন, এস্থলে তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর. 

আমি জনৈক ভদ্রমহিলার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলাম । রমণীর 
বয়দ ষাট বৎসরের অধিক হইবে । মৃত্যুর আট মাস পূর্বে, চিকিৎসা 
উপলক্ষে তিনি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমি তীভার 
শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করি। একটু দৌঝ্ধল্য ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ 
ব্যাধির লক্ষণ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না; আমাশয়ের উদ্দ ন ব্যবধান 
অস্থির ([712000াম]াত ) ও বন্ধাস্থির দুব্বলতা। এবং রমটে "“য়ের একটু 
সামান্ত স্থানভ্রংশতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পাঁরিলাম ন । আমার কিন্ত 
মনে হইল, আমাশয়ে দুষ্ট ক্ষত (026: )হইয়া ভদ্র মহিলার মৃত্য 
হইবে । যখন স্থির বুঝিলাম, জীলোকটাকে অনেক দিন আর এ পৃথিবীতে 
থাকিতে হইবে না, তখন তাহার মৃত্যুর দিনে উপস্থিত থাকিতে আমার 
একটু ওৎস্থুক্য হইল। ঘোগবলে কালব্যাপ্তির পরিমাণ করিবার ক্ষমতা 
ছিল না বলিয়া, আমি মনে মনে তাহার মৃত্যুর "দন-তারিখ” স্থির করিতে 
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পারিলাম না! কিছুদিন পরে, আমি তাহার বাটাতে আহারাদির 
বন্দোবস্ত করিলাম, এবং তাহার দৈনন্দিন চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত 
হইলাম। 

তীহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে-তাহার দেহে উন্নত 
আধ্যাম্বিক অবস্থা আবিাব করিবার উপযুক্ত অবস্থ! আমার ছিল। আর 
কেহ না বুঝিতে পারে, এমন ভাবে একস্থানে দীড়াইলাম,-যেখান 
হইতে নিরুদ্ধেগে আমি তাহার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে পারি। 
আপনারা জিজ্ঞাপা করিতে পারেন, শ্রেষ্ঠ উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থার 
অর্থকি? আপনি তাহাতে কি বুঝাইতে চাহেন? উত্তরে আমি বলিব, 
যে অবস্থায় মানুষের শারীরিক বৃত্তির ধ্বংদ হয়, যে অবস্থার জীবাত্মা 
উচ্চতর সত্য প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিতে পারে, ফল কথা; যে ভানস্থায় 
মায়ামোহ ঘুচিয়া, এ বিশ্ববিকাশ যথার্থ যে কি, তাহা আমরা বুঝিতে 
পারি, তাহারই নাম উন্নত বা শ্রেষ্ঠ আধাত্মিক অবস্থা। মৃত্যুকালে 
প্রত্যেক জীবের যে কি পরিবর্তন হয়, শরীর ধ্বংদ কালে কিরূপে 
দে সকল পরিবর্তন ঘটিয়া' থাকে, মৃত্যুর চির অন্ধকার, চির রহস্তপূর্ণ 
যবনিকা অপন্থত করিয়া আমি সেই সকল বিরাট সত্যকে সমুখীন 
করিয়া দাড়াইয়া রহিলাম। 

দেখিলাম, ভদ্রমহিলার যত বয়ন বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
আরও চৈতন্তের রাজের অধিকতর পরিস্কট হইয়াছে; শরীরে 
কামনা-বাপনার খাদ কাটাইয়া আত্মা ততই তরল, উজ্জলে গাক৷ সোনা 
হইয়া দাড়াইয়াছে। সেই সুক্ষ, সব্ধত্রগামী অণু হইতে অপীয়ান্‌ গুরু . 
হইতে গরীয়ান্‌ আত্মার কাছে, লালসাময় মৃত্রবিষ্টাপূর্ণ অশুচি শরীর বড় 
স্থল, বড় গতিহীনি, নিতান্ত জড়ম্বভাব বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে । সেই 
স্থল শরীরে এখন আর সুক্ষ আত্মার কোন কাজই চলিতে পারে না। কিন্তু 


১২২ জন্মান্তর-রতস্ত 


জদয়, ধমনী মন্তিষ্ষ প্রন্ভতি শারীরিক যন্ত্ররকল তথন বাহাকে ছাড়িয়া 
দিতে চাহে না। আমার সহিত তুমি আজন্ম সবথে হ... কাটাইলে, আজ 
তুমি বড় মান্য হইয়াছ বলিয়া আমায় ছাঁড়িয়। যাইতে চাও? তুমি 
যাইতে চাহিলে আমি যাইতে দিব “কন? পেশীমণ্ডলী নাঃ 

সঞ্োচ-এসানিঃ পা-শক্তি, আপনার গতি আদান, প্রদান, প্রভৃতি ক 
তথনও করিতে চাে,- ধমনী ঈংপিগু প্রভৃতি রক্তসঞ্ধালন ঘন্ধ তখনও 
জীবনী-শক্তির জন্য লালারিত, স্ায়ুমগ্ডলীও তথন অনুভব ও অনুভূতি 
ধরিয়া রাখিতে চাহে, মস্তিষ্ক তখনও বুদ্ধি-বৃন্তি ছাড়িতে চাহে না। সেই 
দুইজন আজন্মের বন্ধুসেই দেহ, আত্মা--তাহাদের পরস্পরের আসন 
অবস্ন্তাবী চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদকে নিবারণ করিতে চাহে। এই 
ধরাধরিতে বৃদ্ধার শরীরে অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা 
সে নকলকে বিশিষ্ট কষ্টের লঙ্গণ বলিয়া দাধারণত, "ৰচনা করিয়া 
 খাকি। কিন্তু আমি দেখিলাম, তাহাতে কষ্ট বাঁ আরাসের 0. এ কগাই 
নাই; আত্মা যে চিরদিনের জন্য দেহের সঙ্গ ত্যাগ করিছেছ, সে 
গুলি তাভারই নিদর্শন | 

দেখিলাম, বৃদ্ধার মস্তকের চারিধারে এইরূপ অতি সুক্ষ “কোমল 

জ্যোতিম্মান্‌ মণ্ডল প্রকাশ পাইল। মস্তিক্কের উদ্ধাধপিতডের (06 তাও) 
200. 09:৮৩] ) ৪3 ভম অংশ বিকশিত হইল | দেখি . জীবন্ত 
অবস্থার বে জীবনী তাড়ি ও চৌন্বকিক শক্তি (৬18] 21৫00 ঞ. 
40)6197 ) শরীরের অধস্তন বৃ্তি সকলকে অন্বপগ্রাণিত করিয়া 
ছুটিত, তাহ? এখন শতগুণ বন্ধিত হইয়া কেবল মস্তিষ্কে আশয় লইয়াছে। 
অর্থাৎ সুস্থ ও জীবন্ত অবস্তা অপেক্ষা অগ্যান্ত শারীরিক বৃত্তি হইতে 
বদ্ধিবৃত্তি শতগুণ বদ্ধিত! শরীর ধ্বংসের অব্যবহিত পুর্বে, এইরূপ বৃদ্ধি 
মকল জীবেই পরিলক্ষিত হয় । 


জন্মান্তর- রহস্য সং ঙ. | 


এইবার বথার্থ মৃত্যু ঘটনা বা আত্মার সব্ধতৌভাবে দেহ ত্যাগ 
প্রকৃতপক্ষে আরন্ত হইল। মস্তিষ্ক শরীরের সব্বাঙ্গ ও সকল ইন্দ্রিয় ও 
বন্তি হইতে, তাড়িত চৌম্বকিক গতি, জীবনী অনুভূতি প্রভৃতি শক্তি 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার ফলে, শিরোমগুলের বহির্ভাগে সেই 
জ্যোতিত্মান্‌ ছটার বিকাশ । আমি দেখিলাম, শরীরের অধোভাগে যে 
পরিমাণে শীতল ও কালিমাচ্ছ্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সেই জ্যোতি- 
স্সান্‌ ছটার দীর্চিও বদ্ধিত হইয়াছে । 

তাহার পর দেখিলাম, সেই জোতি্ান্মগুলে মস্তকের চারিপার্শে 
সেই দীপ্তিমান্‌ অতি হুক্ষ ব্যোমে, আর একটি মন্তকের একটি অম্পষ্ট 
রেখাকে যেন আকিয়৷ দিতেছে । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধাহার যোগ 
বা আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হয় নাই, তাহার পক্ষে উত্তমরূপে অতিভ্রির 
অনুভূতি একেবারে অসন্ভব। স্থল বা চর্ম চক্ষে এ মকল বিষয় .দখতে 
পাঁওয়া যায় মা। কেবল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিণ তত্ব পরিলক্ষিত 
হয়। ইহা গ্রাক্কৃতিক নিয়ম,” ইহার প্রতি প্রসব বা ব্যভিচার অসম্ভব | 

ক্রমে ক্রমে মস্তকের সেই অম্পষ্ট রেখাটি বেশ শষ্ট হইতে লাগিল; 
ক্রমে ক্রমে সেই জ্যোতিক্মদ্বযোম ঘনীভূত হইয়। তাহাকে একটি ঘনীভূত 
আলোকের মস্তকে পরিণত করিল, পূর্বে সেই মস্তকের ক্ষীণরেখা- 
বিশিষ্ট দীপ্তিশীল সুগম ব্যোম ভেদ করিয়া, আমার দষ্টি চলিতেছিল। 
এক্ষণে দেখিলাম, তাহা চলিতেছে » 1 যখন এই দীপ্তিশীল 
মস্তকঠির গঠনকারধ্য চলিতেছিল তখন দেখিতেছিলাঘ, মৃতদেহের 
মস্তক-নিঃশ্যত আলোক-ছটার পরমাণুমণ্ুলীর ভিতর খুব একাট কম্পন 
সঞ্চরণ চলিতেছে । জ্যোতি্নান্‌ মন্তকটি যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, 
ততই সেই কম্পন নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। আমি ববিলাম, এই আলোঁক- 
ছটার উপাদানসমূহ, যাহা মৃত্যু ঘটনার গাথম অবস্থায় শরীরের অন্তান্ত 


১২৪  জন্মাস্তর-রহণ্য 


7 দিপা পিপি সি 


অংশ হইতে আক্রষ্ট হইয়া মন্তিষধে সমবেত হইয়াছিল, এবং যে সকল: 

ক্স উপাদান হইতে এই আলোকছটার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা 
সার্বভৌম সংমিশ্রণ শক্তির বলে ব্রহ্ষতত্বের সহিত অবিযোজ্যভাবে 
সংমিলিত, এবং সেই শক্তির বলে, বিশ্বসংসারের সমস্ত পরমাণু পরি- 
চালিত ও সেই শক্তির বশবর্তী হইয়াছে, সেই সুঙ্ম শারীরিক তত্ব বা 
উপাদান পুত সেই ছায়ামগুল গঠিয়াছিল। 

অনিব্বচনীয় বিশ্ময়ে, ভক্তি-নত মস্তকে, আমি এই নকল ব্যাপার 
অবলোকন করিতেছিলাম। দেখিলাম একই ভাবে শক্তির বশবন্তী 
হইয়া, ঠিক সেই একইরূপ জ্ঞযোতিক্মান্‌ উপাদানে, মৃত শরীরের স্বন্ধ; 
গ্রীবা৷ অনুকরণ করিয়া, এক একটি ছায়া গ্রীবা প্রস্ততি লইয়া একটা 
সব্বাঙ্গীন ছায়া বা সুক্ষ শরীর গঠিত হইল। 

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঁর যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা 
যে উপাদানে গঠিত, তাহার পরমাণু সমষ্টির ভিতর এমন একটা 
অন্তরঙ্রতা আছে, তাহাদের পরম্পর মধো এমনি অতেগ্ভ মিলনের 
আকাক্ষা বর্তমান আছে, যাহার বলে আধ্যাত্মিক পরমাণু ঠিক জড় 
পরদাণুপুঞ্সের মত ধর্মববিশিষ্ট না হইলেও মৃত্যুর পর মব্বা্গসুন্দর করিয়া 
একটা আতিবাহিক স্ক্ষদেহ গঠন করিতে সমর্থ হয়। আমি দেখিলাম, 
বৃদ্ধার স্থল শরীরে যে সকল গঠন ও প্রকৃতিগত দোষ ছিল তাহার 
আতিবাহিক দেহে দে সকল দোষ একেবারেই নাই | যে গল দৌষ 
জীবিতাবস্থায় আত্মার পূর্ণবিকাশের অন্তরায় ছিল, এখন তাহা নাই 
বলিয়। সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ অস্তনিহিত স্বাভাবিক প্মী্স।র, আত্মা অবাধে 
অসঙ্কোচে নিয়ত উন্নতির পথে ধাবমান । 

এইরূপে যখন বৃদ্ধার আতিবাহিক দেহের সংগঠন হইতেছিল, আমি 
দেখিলাম, গৃহস্থিত অপরাপর ব্যক্তি তাহার স্থল শরীরের দিকে স্থির 


জন্মাস্তর-রহস্ ১২৫ 


৮ পা লী এ পাতি শাসন পিল সি 


দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ও নানারূপ শারীরিক লক্ষণকে মৃত্যু যন্ত্রণার চিহ্ন 
ভাবিয়া নীরব অশ্রপাত করিতেছে । বল! বাহুল্য, এ সকল লক্ষণ 
কোন আনভান্তরীণ যন্ত্রণার পরিচায়ক নহে। মৃত্যুকারে সমস্ত জীবনী 
বা আধ্যাত্বিকশক্তি নিয়দেহ হইতে মস্তিষ্কে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই, এই 
সকল লক্ষণ গ্রকাশ পাইয়া থাকে। 

দেখিলাম, বৃদ্ধার আত্মা উজ্জল, জ্যোতিম্ময় দেহ ধারণ করিয়া! 
তাহার মৃত শরীরের মন্তকের উপর দীড়াইয়া রহিল। দেহ ও আত্মার 
এতদ্দিনের ভালবাসাবাসি, এত দিনের একত্র বা, এতদিনের স্নেহ 
অনুরাগ যেন ছি'ড়িয়াও ছি'ড়িতে চাহে না। স্বামীগহগামিনী যুবতী 
বধূর মত আপনার পূর্ণ কুতার্থতা, পূর্ণ প্রণয়ের দেশে যাইতেও যেন 
একটি করুণাশৃম্থল তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরে, যেন দশবার অগ্রসর 
হইতে গিয়া বিশবার সেই পুরাতন ত্যক্ত গৃহখাঁনি, সেই প্রাণতম 
আবাল্যের ক্সেহ-নীড়ের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়। 

দেখিলাম, আতিবাহিক দেহের শৃন্তস্থ-চরণ ও বুদ্ধার সেই ভূমিশায়িত 
মৃতদেহের মন্তকের মধ্যে একটি জীবনী তাঁড়িতের সুঙ্মু, উজ্জল 
বন্ধন-রজ্ছু পড়িয়া রহিয়াছে । দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, মানুষে 
যাহাকে মৃত্যু কহে, তাহা একটি নব জন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে! 
ংসারে নাভিরজ্জু গলায় করিয়া ন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়! থাকে, মরণের পর 
অতীব্রিয় রাজ্যে এইরূপ সুক্ষ জ্যোতি জীবনী-রজ্ঞু লইয়া 
আতিবাহিক দেহের জন্ম হয়। এই জীবনী-রজ্জু বা সুন্দর তাড়ি-তস্ত 
ক্ষণকালের জন্য মৃতদেহ ও আতিবাহিক দেহকে পরম্পয সংযুক্ত 
করিয়া রাখিয়া দেয়। সেই জন্যই মৃত্যুর পর এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন 
হইলেও, একটু ' জীবনী-তীড়িৎ মৃতদেহে ফিরিয়া আইসে। তাই 
মরিলেই মনুষ্যশরীর পচিয়! যায় না, তাই মরণের পরও মৃতদেহ স্পশ 
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করিলে, একটু উত্তাপ ও অনুভূত ঘ। এ জান: 1518 পুর্ষে ছিল না। 
সেই দ্রিন প্রথম জন্মে। 

সেইজন্য মরিলেই দেহের অগ্রি মৎকার বা কববাদির ব্যবস্থা করা 
অন্ুচিত। সু শরীরের এই অপরীরী নাঁভিরজ্ভু অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হর 
না বরং তাহাতে স্থূল ও হুদ্মু শরীরের ভিতর পরম্পরের অন্ভূতি অভি- 
জ্ঞানের আদান প্রদান চলিতে থাকে। সেই সমাধি (10915165) ) 
যোগ নিদ্রা (0081৮0হ2০) গ্রভতি ঘোগান্সিক বাগারে, মান্ুৰ 
অপরোক্ষ বা অতীব বিষয় সকল প্রত্যক্ষ ব| অনুভব করিতে পারে। 
এই জন্যই মন্ত্য ভূমিতে বমিয়া ভারতের পুণ্য খষিরা মণ্ুধি মণ্ডলের 
ভিতরকার কথা বলিতে গারিতেন। এই জন্তেই চন্দ্র, হুধো, গ্রহে, উপ- 
গ্রহে লৌকলোকান্তরে বিচরণ করিয়া, অনেক অজ্জেয় তত্ব অনেক কন্পনা- 
. তীত সবষিস্থিতি গ্রলয়ের কাহিনী, তাহারা এদেশের সাহিত্যে অক্ষরে 
অঞ্ছরে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই ক্ঙ্ম আভি ক নাভিরজ্ 
দিয়া, মানবে বিশ্বজননীর অমৃতমরী জীবনীধারা পান ক. মমর্থ। 
এই সুঙ্ষ নাড়ীর ক্ষুত্র বিবরের ভিতর দিনা, মানবে প্রকৃতির ৪ 9 কর্ম 
শালার প্রবেশ দু পানে। 

আমরা একথা প্রায় শুনিতে পাই, “যাগনিদ্রার অবদান ষের 
স্ৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। মা ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে আত্মা : তাহার 
ক্রিয়া (স্বৃতি)ও বিলুপু হইয়া বায়। সুতরাং আত্ম বলিয়! কোন পদা্চ 
থাকিলে, তাহা শরীরের "ণ বা দেত্বন্থের আবিষ্কৃত কাঁর্ধোর কল । দেহের 
ধ্বংস আছ্ছে, ঈতরাং আত্মা দৈহিক কার্যোর ফল বলি! তাহাও মৃত্যু্ীল। 
কাহাকেও আত্মার অমরত্বে বিশ্বা করিতে শুনিলে, আমাদের ভূতোন্মাদ 
বা অন্য কোন অপস্মার ব্যাধির নিদান খুলিয়া বসা উচিত, এমন কি উপ- 
স্থিত মুষ্টিযোগ হিসাবে মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিলেও চলিতে গারে। 


বয়িিাহিতা ্ ঙ্‌ থু. 


আমর! | বলি, বোগনিদ্রার [য় ঘখন আত্মা স্থলদেহ ্‌ ছাড়ি, অনি 
রাঁজো প্রবেশ করিতে পারে না, তখন পাথিব লালসার জন্য সে রাজোর 
দ্বারে বড় বড় হরপের "প্রবেশ নিষেধ” দেখিয়া বেচারী ত্রিশসকু বা ষযাতির 
মত স্বর্গ-মত্যের মাঝামাঝি স্থলে ঝুলিতে থাকে, তখনই তাহার কোন 
স্মৃতি থাকে না এবং তাহাও থাকিতেও পারে না; কোঁন ক মনে 
করিরা রাখিতে হইলে, তাহা দেখিতে হইবে । যাহা কখনই দেখি নাই, 
তাহার ছবি মনে উঠিবে কেমন করিয়া $ আত্ম! বখন এই সুক্ষজ্যো তিশার 
বৈছ্াতী নাড়ীর ভিতর দিয়া স্থল শরীর ত্যাগ করিয়। বান, যখন সে দেহ 
তাগ করিয়া গেলেও স্ক্মা গেহের উপর তাহার সম্পূ৭ স্বত্ব দখল বঙ্জায় 
থাকে, কেবল সেই অবস্থায়ই পুনব্বার দেহে ফিরিয়া আমিলে তাহার 
অতীন্দ্িয় রাজোর পূর্বস্থৃতি স্পষ্টই জাগরূক থাকে । 
দ্বাদশবর্ষ ক্রমান্বয়ে সমাধির পর, নৈমিষারণ্যে যে সকল স্বগবাপিজা 
বাজাইয়া দেখান হইত, আজকালের পাট, তুলার ব্যবসার দি, অবগত 
তাহ! আষাঢ়ের উপকথা । পাট তুলায় কাপড় হয়, কামিজ হয়, সেমিজ 
হয়। পাট তুলার মত মানুষকে আর কিসে এত সভা করিতে পারে ? 
পাট-তুলা বর্তমান আলোকের গ্রকাওড বাতিঘর! জাতীয় কৌলীত্বের 
বল্লালসেন ! আর তোমরা ধাহাঁকে অতীন্্িয় রাজ্যে এক এক জন বড় 
বড় চাদসদাগর বল, তোমাদের সত্যের ভাঙ্াডিগামার নব জীবানের 
অমর কলম্বম সেই সকল খষিরা নগ্রদেহে, ক্ষুপ্ন “নরে, আজন্ম উপবাসে 
উপকথার উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের যোগনিদ্রা সমাধি 
সাধনায় মানুষকে একেবারে উলঙ্গ-অনাবৃত করিয়া তুলে। এমন শ্টাংটার 
ব্যবসায়ে লাভ কি? আইন অনুপারে তাহা দণ্ডনীয়, পাটের পাতগ্ুল 
হুত্রের কাছে তোমার যোগনিড্রা ? 


“বৃদ্ধার আত্মা, তাহার মৃতদেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়! গেলে, 
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আমি সেই গলায়িত আত্মার কার্যকলাপ পর্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। 
দেখিলাম, বৃদ্ধার আত্মা নিশ্বাসের জন্ত আমাদিগের এই স্কুল বাধুর ব্যবহার 
না করিয়া এই বায়ুমণ্ডলের আভান্তরীণ বায় ব্যবহার করিতেছে। 
আপনারা জিন্ঞাসা করিবেন, অত্য্তরীণ বায়ুর অর্থ কি?--এবং কি 
কারণে আতিবাঁহিক বা! হুঙ্দেহীর, তাহ! না হইলে নিশ্বাস ক্রিয়া চলিতে 
পারে না? কথাটা বঝিতে পারিলে, গ্রথমে বুঝা যায়, যাহার যেরূপ দেহ 
অর্থাৎ যাহার দেহ যেরূপ উপাদানে 'ঠিত, তাহা অপেক্ষা ৃক্ষ পদার্থ না 
হইলে, তাহার নিশ্বাস-ক্রিয়া চলিতে পারেনা । মোট কথা মাটির দেহে 
বাযুর নিশ্বাস না হইলে প্রাণ থাকিতে পারে না। এখন বিবেচনা করুন 
আতিবাহিক দেভ কি উপাদানে গঠিত? আমরা দেখিয়াছি, সুক্্ জীবনী 
তাড়িৎ প্রভৃতি লইয়া মৃত্যুকালে আত্মা আপন কর্মোপযোগী হৃচ্ শরীর 
গঠিয়া লয়েন। সুতরাং আতিবাহিক দেহ ্ুক্মতর উপাদানে গঠিত 
বলিয়া তাহার নিশ্বাস ক্রিরার জন্য আমাদের বায়ুর অপেক্ষা স্ক্গতর বাষুর 
প্রয়োজন। তাহার পর এই বায়ুমণ্ডলের গঠন বুঝা আমাদিগের আবশ্তক। 
জড়জগতের সকল পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র! অর্থাৎ কতকগুলি 
পনম।ণসমষ্টি লইয়া এক একটি পদার্থ নির্মিতি হইয়া থাকে । একটা 
জিনিষকে ভাগ করিরা যখন আমরা এমন অবস্থায় উপস্থিত হই, যাঁহাঁকে 
আর ভাগ করা যা না; তখন পদার্থের সেই অংশকেই আমরা পরমাণু 
বলিয়া থাকি । বাযুর পরমাণু অন্ত জড়পরমাণুর মত গোলাকার এইরূপ 
একটি গেলাকার পরমাণু পরস্পর পাশাপাশি বসান আছে। সুতরাং 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবকাঁশ বা ফাঁক থাকা অনিবাধ্য। বায়ু 
মগুলের এইরূপ পরমাণুর অবসরের মধ্য দিয়া, পরমাত্মার নিশ্বাস বায়ু 
সর্বদাই ঝরিয়া পড়িতেছে। সুতরাং আতিবাঁহিক দেহে অবস্থিতি করি- 
ৰার কালে, জীবাত্মার লেইরূপ বায়ু না হইলে আদৌ চ্লিতে পারেনা। 
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.. দেখিলাম, এই আধ্যাত্মিক বাযুতে, নিশ্বাস লইতে বৃদ্ধার আত্মার 
প্রথমে একটু ক্লেশ হইতে লাগিল। ছুই এক মুহুর্ড পরেই সেই অন্ুবিধা- 
টুকু কাটিয়া গেল। বৃদ্ধার আত্ম! বেশ স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস লইতে লাগিলেন । 
এমন কি তাহার আতিবাহিক দেহটি সম্পূর্ণরূপে তাহার মৃত স্কুল 
শরীরের সদৃশ হইয়! দীড়াইয়াছে। কেবল অধিকতর সৌনর্য্য, অধিকতর 
গ্রীতি তাহার সর্ধাঙ্গ বহিয়। উছ্‌লিয়া পড়িতেছে , স্কুল পরীরে হৃৎপিণ্ড, 
গ্লীহা, যৎ প্রভৃতি যেমন শারীরিক যন্ত্াদি ছিল, অতিবাহিক দেহেও 
ঠিক তাহারই অন্থুরপ যন্ত্রাদি হইয়াছে । দেখিলাম, এই আধ্যাত্মিক 
পরিবর্তনে তাহার আমিত্বের এককালীন ধ্বংস বা বিশেষ কোন পরিবর্তন 
ঘটে নাই। বাস্তবিক, তাহার অতিবাহিক বা সুক্্র শরীর ও তাহীর স্থল 
শরীরের মধ্যে এরূপ পাদৃপ্ত থে, আমার মত তাহার অন্ত কোন 
বন্ধুবান্ধব তাহাকে সে অবস্থায় দেখিলে, নিশ্চয়ই চেচাইয়া উঠিত-_ 
বলিত, “এমন কোন্‌ দেশে গিয়েছিলে, যেখানে গেলে মানুষ এমন? 
সুন্দর হয় | 

আমি দেখিলাম, উন্নত জীবনের উন্নত অনুভূতি, ও উন্নত বাস্থপ্রক্কতি 
প্রভতিতে আমাকে অভান্ত করিতে বৃদ্ধার আত্মা বড়ই ব্যতিব্যস্ত । নূতন 
দেশ, নৃতন আনন্দ, নূতন উচ্ছণসের সহিত নৃতন রকমের চিনা পরিচয় 
করিরা লইতে হইতেছে । নূতন জীবনের নূতন ঘরকন্না গুছাইয়া লওয়। 
বড় সহজ, সুখের ব্যাপার নহে দেহ আত্মার বিয়োগকালে পার্খে বসিয়া 
কত আম্মীয়স্বজন কাদিতেছিল,- দেখিলাম, বৃদ্ধা তাহাদের শোকে 
একেবারেই অন্তপ্ত হইতেছে না, বরং তাহার এই তত্বজ্ঞান, এই ধৈর্য্য 
এই চির প্রশান্তি, অনন্তের রাজ অনন্তগ্রীতিপূর্ণ ভাবে জ্ঞানে পরিণত 
হইতেছে । বৃদ্ধা বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিল, মরণ বাস্তবিক কি ব্যাপার 
তাহ! জানে ন! বৃলিয়াই, মৃতের মর্ত্য কুটুম্বেরা কীদিয়া থাকে । এ দৌষ 


নি 
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সমাজগত শিক্ষাজন্ত | মরণে স্থূল শরীরের ধ্বং ধ্বংস হয় য় বলিয়া জীবাস্ধার 
ংস হয় না। 
জীবনে বাহার! সত্য অনুসন্ধান করিয়া হারান কর বারংবার 
বলিয়াও আমাদের তৃপ্তি হয় না যে, মরণে ক্লেখ নাই, মৃত্যুকালে দেহে 
যে সকল কষ্টের লক্ষণ গ্রকাশ পায়, তাহা শারীরিক ক্লেশের জন্য নহে 
যে সম্ধোচ আক্ষেপ কেবল আত্মার পলাইয়া যাইবার পরিচায়ক । মরিলে 
মানুষের আমিত্বের বা আমি জ্ঞানের কোন ক্ষুপত। তল না। মরিলেও 
_ মাস্ুয ঠিক বুঝিতে পারে যে, আমি স্কুল শরীরে পৃথিবী,. প্লাম, সেই 
আমিই হৃম্ শরীরে অতিজ্টরিয় রাজো উপস্থিত হইয়াছি। আত্মীয় স্বজনের 
মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, কাহারও ঘদি তনদৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা 
থাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চই দেখিতে পাইবেন_যাঁধার মৃত্যুর জন্য 
তীহীর্ধা কাদিয়া আকুল, তিনিই উজ্জল, জ্যোতিশ্ন় *রীরে তাহাদেরই 
িধ্যে দাড়া আছেন। কু সীমাবদ্ধ জীবন লইয়া মনুয-সস্তান ভূমি 
হইলে যদি এত বঙ্গল শব্ধ, এত আননে উথলিয়া উঠতে থাকে, তবে 
সেই সন্তানের মৃত্যুর দিন_যে দিন সে অনন্ত জীবনের রাজ্যে ভূমিস্ 
হইতেছে, সেদিন তাহার মৃত্যুগৃহে কত উত্সব হয়া প্রয়োজন । 
স্থল শরীর ছাড়িয়া স্থক্ষদেহ অবলম্বন করিতে বৃদ্ধার প্রায় আড়াই 
ঘণ্টা কাল লাগিয়াছিল। কিন্তু সকলের পক্ষে এক নিয়ম ₹ 5 পারে 
না। সেই মাত্র সেই নৃতন হুল্সদেহের গঠন কার্যটি সম্পূণ হল, দেখি- 
লাম, অমনি বৃদ্ধা আপন ইচ্ছাশক্তির বলে শূন্য হইতে নীচে নামিলেন; 
এবং নূতন, উজ্জল, মঙ্গল বসনে, নব বধূর মত, ধীরে ধীরে দ্বার দিয়া 
গৃহ হইতে বাহির হইয়! গেলেন। বাহিরে আিবাঁমাত্র বৃদ্ধার ছুই চারি- 
অন সেইরূপ অতিবাহিক বা স্পিরিট, সঙ্গী মিলিল। তখন আমাদিগের. 
কোন পরিচিত পর্বতারোহণের মত, তাহারা সকলেই সমবেত হইয়া, 


, বীরপদ দঞ্চলনে আকাশের উ্ন্তরে উঠিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা 
যায়, আমি চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে কুয়াসার যবনিকার 


মত যেন একটা আবরণ আসিয়া আমার চক্ষের উপর পড়িল। 
অন্তহিত হইয়া! গিয়াছেন। ্ট 
মানুষের শরীরের ভিতর প্রতিদিন অহনিশ যে পরিবর্তন ঘ 
তাহার সমষ্টি বা চরম সীমার নাম মৃত্যু। বীতের মত মুহয না হইলে যেমন 
কুলের ভয় না) দেহের মৃত্যুপাইইলে সেইরূপ আব্যাত্মিক জীবনেয় 
বিকাশ অসম্ভব। আত্মার জন্মের নাম শরীরের মৃত্যু । মর্ভয জীবনে, 
নিদ্রা একরূপ মরণের কনিষ্ঠা সহো্দরা। রাত্রি, নিদ্রা অন্ধকার 
শারীরিক মৃত্যুর দৃষ্টান্ত! দিবস, আলোক জাগরণ গ্রভৃতি আধ্যাত্মিক 
উন্নতির বা আত্মার জন্মের উদাহরণ স্থল। জন্ম মৃত্যু ভাবিয়া, মানুষের 
ভীত হইবার কোন কারণ নাই । মরণের স্বরূপ মরণের নিয়ম নিয়া 
জীবনে তাহার সাধন প্রতিপালন করিলে, মৃত্যু মধুর শান্তিময় নির্জা 
বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সে ঘুম ভাঙ্গিলে জীলাম্মা যখন চাহিয়া 
উঠিবেন, তখনই অনন্ত রাজ্যের অনন্ত আলোকে, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত 
লৌনর্ঘ্য তাহার নয়নে প্রতিফলিত হইবে । 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
2 
পরলোকের সংবাদ 
গুরু। পরলোক হইতে অনেক সময় আমরাঅনেক সংবাদ পাইয়া 
থাকি। যে সকল.আত্মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহারা অনেক 
সময় আমাদিশকে দর্শন করিয়া থাকেন। আমি এক্ষণে যে ঘটনাটি 
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৬৯০৯ টিপাটিপি সপিস্িপসসি পিপিপি পিতা সা সালাদ পিন ছা শত 


উন্েখ করিব, সেটি যথার্থ ঘটনা ১৮৪৯ পু্টাবের ২৯ ২৯এ মে দ জরি 
আমেরিকার বোষ্টন নগরে ঘটয়াছিল। জেমস্‌ ভিক্টর উইলদন ও ডক্টর 
ডেভিগ্‌ নামক ছুই ব্যজির ভিতর অত্যন্ত গ্রীতি_-ভালবাসা ছিল। ডক্টর 
ডেভিস একজন প্রেত-তব্জ্ঞ ছিলেন। প্রর্কৃতির দৈবীশিক্ষা বা উপদেশ 
নামক তীহার একখানি গ্রন্থে আমেরিকার ধর্মুজগতে তখন একটি 
যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া! উইলসন প্রথমে 
ডক্টর ডেভিসের পরিচিত হয়েন। কালগ্রমে ডক্টরের সংসর্গগুণে সে 
গরিচয় বিশেষ বন্ধুত্বে পরিণত হ, এমন কি কতকট| গুরুশিষ্ের মত 
সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে জন্বিঘবা যায়| 
উইলসনের কিন্তু তখন নকল সংশয় মিটে নাই। মৃত্রার পর মানুষের 
আমিত্বের ধ্বংস হয় কিনা ইত্যাদি অনেক দুরূহ সমস্তা তখনও তাহার 
বড় জটিল ছুর্বোধ বলিয়া, মনে হহত। এক একবার সিদ্ধান্ত হইভ, 
& সাগরে বৃষ্টিকণার মত মরণের পরক্ষণেই জীবায্মা ঈশ্বরতবে লীন হইয়া 
যায়। যাহাই হউক, স্থির হইল তাহাদের উভয়ের মধ্যে ধাহার অগ্রে মৃত্যু 
হইবে, তিনি আদিরা যিনি বাচিয়া থাকিবেন, তার নিকট নিশ্চয়ই 
প্ুরলোকের রহস্তকাহিনী বলিয়। দিবেন । এইরূপ স্থির হইবার 
কিছুদিন পরেই অকম্মাৎ একদিন উইলসনের মৃত্রা হইল এবং ডক্টর 
ডেভিসও তাহার অপর বন্ধুর নিকট হইতে সেই মর্খে একখানা পত্র 
পাইলেন। 
অনেক দিন চলিয়া গেল, উইলসনের পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালনের কোন 
সন্তাবনা,নাই।, তাহার পর, ডক্টরের খুব সঙ্কট গাড়া হইল। ১৮৫৬ 
ৃষ্টাবের ডিসেম্বর মানে পীড়ার উপশম হইলে তিনি একদিন গৃহে বসিয়া 
আছেন, তাহার মনে হইল, কে যেন আসিয়া তাহার সম্ুখে দীড়াইয়া 
আছে। ডক্টর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দৈববাণীর মত অতি 
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্‌ বীর, অতি সষ্ অতি ্িগ্ধভাবে কে যেন আনিয়া | তাহার অন্তরার 
সহিত কথা কহিতেছেন। উইলসনের কঠম্বর ?-_হা, সেই প্রারপূর্ণ, 
পুরাতন প্রীতিপূর্ণ বাণী, তাহাতে সন্দেহ চলিতে পারে না। 

উইলদনের আত্মা বলিতেছে, “আমি তোমায় তিনবার থুঁজিয়া 
গিয়াছি,_তিনবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি। তুমি পাথিব পদার্থের 
অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত ছিলে। তোমার অস্তরাত্মা, পরলোক-তত্ব বুঝাইবার 
উপযুক্ত অবস্থায় ছিল না। বর্তমানে তোমার শরীর ভাল নহে। এ 
সকল তত্ব লিপিবদ্ধ করিবার শক্তি তোমার নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম, 
উপযুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত অবসরে আবার তোমায় আমায় সাক্ষাৎ 
হইবে ।” 


তাহার পর কত সপ্তাহ--কত মাঁস চলিয়া গেল। ডর ক্রমে ক্রমে 


সুস্থ ও সবল হইলেন। তারপর একদিন উইলসন আসিয়া উপস্থিত 


হইলেন। ুনুষ্জীবনে তাহার যেরূপ আকৃতি ছিল, ঠিক সেইরূপই 
আছে, ক লাবণ্য ঘুচিয়া! জ্যোতিঃ হইয়াছে। তেমন সুন্দর 
জ্যোতিশবী মুষ্তির কাছে, আমাদের চিত্রগণের পৌরাণিক পুভ্তুলি 
নিতান্ত কুৎসিৎ, নিতান্ত কুরূপ বলিয়া গ্রতীয়মান হয়। হুঠাম, জুস, 
সবল, ভাস্কর মুন্তিতে উইলসন উপস্থিত হইলেন। তাহার দেই উজ্জল 
*স্বচ্ছ পরিচ্ছদ অনেকট! গুরু ও শিক্বের পরিচ্ছদ একত্র করিয়া যেন 
নিশ্মিত। উইলসন বলিতেছেন, 

“ত্য সত্যকে সাড়া দেয়-__ভালবাঁসা প্রতি ভালবাসা খুজে। আত্ম! 
আত্মাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটে। তুমি আমায় খু'ঁজ বলিয়া, আমি 
ভৌমাঁর কাছে অসুসিয়াছি। তুমি আমায় গ্রথমে শিখাইয়াছি বলিয়া, 
আমি তোমায় শিক্ষা দিতে আসিয়াছি। 

"সত্য কত সত্যময়--ভালবাঁা কত ভালবাসাপূর্ণ__ সত্যতা কত 


১৩৪  জন্মান্তর-রহস্ 


ফা পা সদাসপাপিলিিপিসপিিসপাসিপীসপাসিপিিপাসপারত 





সাপ পীসতিশিপাসিপসপিপাশিলাসিপাসিসনাসি 


: সাধু ইচ্ছাশক্তি কত সর্ব শক্তিমতী--শুদ্ধ ড্ঞান কত জ্ঞানময়_মহত 
কত মহীয়ান_-দেবত কত পশ্বরিক-_এ বিশ্ব ব্ঙ্গাড কত অপীম, কত 
বিশ্বব্যাগী।” 

“এমন অমংখ্য পৃথিবী--অগণ্য ভূলেণক আমার চতুষপার্শে বিস্তৃত) 
আমার প্রতি পবিত্র বাঁদনা পূর্ণ পবিত্র ভাবে চরিতার্থ করিতেছে। 
এখানে কামনার দাহ নাই, লালসার যন্ত্রণা নাই, আলোকে ছায়া নাই, 
কর্তৃব্যে ক্লেশ নাই।” 

“পৃথিবীর মাগর ব! জলরাশি যেমন বিভিন্ন দেশকে বিমুক্ত করিলেও 
তাহাদের প্রত্যেকের উপকূল বিধৌত করিয়া ছুটে, এ জগতেও তেমনি 
ক্স অতীন্রিয় পদার্থের শ্লোত, এক গ্রহ বা আত্মলোক হইতে অপর 
গ্রহে বা আত্বলোকে নিরন্তর প্রধাবিত হইতেছে । এখানে ওখানে, 
সর্বত্রই সংযোগে বিয়োগ, বিয়োগে সংযোগ 1” 

“এই সকল গ্রহ বা আত্মলোক আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেশ । এ জগতে 
প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা এক শ্রেণীর জীব হইলেও একরূপ জীব 
নহে। চৈতন্তের শ্মৃত্তি ও বিকাঁশের তারতম্য অনুসারে, অনন্তের রাজ 
ইহাদের অবস্থিতির ভেদ হইয়া থাঁকে। যাহার চৈতন্য যেমন পরিশ্মুট, 
তেমনি স্থানে তেমনি লোকে তাহার বসবাঁস। সুতরাং তাহাদের বিধি 
বিধানের ব্যক্তিগত ব| মাজগত ভেদ থাঁকিলেও তাহাদের কোন 
মৌলিক ভেদ নাই। সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমিক উচ্চতর 
সৌপানে আরোহণ করিতেছে । কেহ অধিক অগ্রসর, কেহ বা তাহ' 
অপেক্ষা একটু পশ্চাতে উঠিতেছে।” 

“এখানে বিরোধ নাই, প্রতিদন্দিতা নাই, কেবল ঈশ্বরত্বের 
প্রতিযোগিতা আছে। ঈর্ধাধীন হইয়া নহে, শুধু পরম্পরের অপীম 
অগাধ ভালবাসায়, পরল্পরের পূর্ণ চৈতন্ত, পূর্ণ ঈশ্বরে পরিণত হইছে 


রত * 
৮ রিং 

পাল পি কিস লাশ পাস পিল পা পিপিপাস্িপীাপগানিসনপপপীসপি সিলসিলা পিসী লাস ন পাসিলাশিছি | পিপি 
পিপি সি 


টন এখানে এ একজন আত্মা অন্ত-শাস্তি- সগ্ুকের এক একটি 
মৌলিক স্বর” | * 

“তোমরা যেমন তোমাদের পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াও, আমরা তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আত্মলোকে বেড়াইতে যাই |” 

“আমাদর এ রাঁজ্য বিশাল বহু বিস্তীর্ণ। আধ্যাত্মিক শাঁলনই 
এখানকার রাঁজধর্ম। ভালবাসা আমাদের দেশের আইন। সে আইন 
পালনের ফল--জ্ঞনি ও সুখ 1” 

“যাহার! এক প্রকৃতির বা একরূপ আকর্ষরের বশীভূত, কেবল সেই 
সকল আত্মাই একত্রে বিচরণ করে।” 

“এখানে অনুঢ় কেহ নাই। এখানকার বিবাহ শরীরগত নহে এ 
বিবাহের নাঁম সত্যে সত্য, আম্মায় আত্মায় নিবিড় হ্ুচীভেগ্ভ মিলন। এ 
রাজ্যের সকলেই জানে, কোথায় তাহার আধ্যাত্মিক স্বামী আধ্যাম্মিক, 
বধূটির দেখা পাওয়া যাইবে, কোথায় তাহীর বাস,_এই অক্ষয় অতীন্দরিয় 
মিলনের জন্য কোথায় সে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে! এ রাজ্যে 
প্রবেশমাত্রেই এই মঙ্গলগ্রন্থি বদ্ধ হইয়া যাঁয়। স্ৃর্ধ্যরশ্মিকে যদি তাহার 
আমোদিনী কুলবধূকে চুম্বন করিতে দেখিয়৷ থাক, আপন ক্ষুদ্র শরীর 
ভাঙ্গিয়! গলাইয়া, ছুইটি শিশির বিনূর প্রাণ মিলান যদি কখনও প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই স্বর্গীয় বিবাহ কত 
নিমিষে বাধিয়া যায়,_তাহ! কত সুন্দর । এ মিলনের ন)ম সংযোগ নহে, 
পরিপুষ্টি-বন্ধন নহে, একীভাব | ন্বগায় বিবাহ বলিলে যে সন্কেত 

* সা. খ, গ, ম, প্রভৃতি এক একটি স্বর লইযা, একটা গুর বাঁ নুরদপ্রুক হয়। 
সা, স্ব, প্রভৃতি রগুলি বিভিন্ন হইলেও যেমন লালিতোর বিরোধী না 


হইয়া ন্বণক্ষ হম, মেইরূুপ বিভিন্ন অবস্থায় উন্নতিশীল আত্মাসমূহও বিশ্বব্যাপী 
সাম্যের প্রতিপৌধক | | 


১৩৬ বি -রহস্য 


পপির সালা সি পাসিপিসি ৪ পাস পাসিলাপিলাসসিপাস্সিিশলিশিপপািশিাস্ হিলাপিিলাপিদ 


তোমাদের ম মনে ন উদয় হইবে, ভা ছবিতে রণ কাল বা াপ্তিতে নহে। 
কারণ আমাদের বিবাহ, পবিত্র স্থন্দর, মধুর অনস্তকালম্থায়ী। সুতরাং 
প্রতি মুহূর্তেই তাহার সৌনদ্া, মাধুরী--পণযতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার 
শেষ নাই, সীমা নাই,__কারণ তাহা অনস্তে সম্পূর্ণ ।” 

“যে আত্মার বিকাশ বৈধরূপে হইয়াছে, তাহার উদ্বেগ নাই। আমরা 
সত্য কি তাহা জানি তাই আমাদের বন্ধন নাই। মুক্তি, সত্োর 
সংখাজগ্ নহে, তাঁহার গুণজন্য | আমরা বহু আকারের সতা জানি 
বলিয়া মুক্ত নহি, যাহা জাণি তাহার পূর্ণ, স্বপ্ধপ জানি বলিয়া আমরা 
বন্ধনহীন ।” 

“আমাদের আত্মরাত্মার বৃদ্ধি অন্নারে, বিশ্বের মহত্ব ক্ষ গ্রাভীয়মান 
হয়। আত্মা যতট! সত্য ধারণা ও অনুভব করিতে পারে, ততটা 
সত্য যদি কেহ আমাদের মধ (আমাদের বলিলে মণ্চোর লোককেও 
বুঝাইয়া থাকে ) তাহার দৈনন্দিন জীবনে, প্রসঙ্গে, পুভাবে কার্ষো 
পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার যুক্তিও আপেক্ষিক ভাবে 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।” 

“হার অল্প সত্য আছে, জীবনে তিনি সব্বদাই সন্দেহযুক্ত। সত্যই 
একমাত্র অনুপন্দেহ হইলে, মনুষ্যুজীবনেও তাহা পাওয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু হায়, কয়জন তাহা খুজিরা থাকে? স্বকীর মত স্বরুপ ত্রন্থ 
প্রচলিত করাইতে সকলে বান্ত। সংসারে গ্রতিপন্তি হই”: স্বনামে 
জগতে ধন্য মান্য হইবে, বিধান শাসনের রাজ্যে আমি একন বৈবস্বত 
মনু হইব, এই বিকুত লালগার জন্যই জগতে লোক সত্যের সন্ধান করে। 
আমাদের দেশে এরপ বিকৃত বুদ্ধি নাই ।” রর 

আত্মার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্ব-বরহ্ষাণডও অধিক মহীয়ান্‌, 
অধিক গরীয়ান্‌ রূপে প্রতীয়মান হয়। তোমার জীবনে "যত পল যত 


রি ১৩৭ 


চে তর ১ ০৭ এপ পাদি,তি ১ ০৯পািশপিপতর্ণা 


মহুর্থে অডিও অন্ত মনুষ্য াকমিত অনন্ত অপেক্ষা ততগুণ এন অধিক, ততগুণ 
মহত্তর |” | 

_ পএ বিশ্ব বাস্তবিকই অধিক বিশ্বব্যাপী হয় না, অনন্ত বথার্থই 
অধিকতর অনন্ত হইয়া দীড়াঁয় না। আত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
এ বিশ্ব ও অনন্ত অধিক বিকশিত বলিয়! প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক 
জীবত্মারই স্বীকার বুদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে, জড়ীম্বিক ও আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে |” 

“নমন্ত পৃথিবী জুড়িয়া, এক মহাভ্রান্তি পরিদ্ট হয়। অতি সামান্ত 
সংখ্যা ব্যতীত প্রায় সকল মনুষ্যই সত্য কি তাহ! ধারণা করিতে পারে 
না, সত্য কোথায় পাওয়! যায়, তাহা জনে না, কিংবা কেমন করিয়া 
সতাকে অসত্য হইতে স্বতন্ধ বাঁ পৃথক করিয়া লইতে হয়, তাহাঁও 
তাহাদের বোধাতীত | অনেকেই ঘটনা শৃঙ্খল। বা কার্ধ্য পরম্গর!কে সত্য 
বলিয়া বিবেচনা করেন | ঘটনা বা কার্ধা, পদাথ, ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
পদার্থের অন্তনিহিত তত্ডের নাম সভা ।” 

“ক্র জীবাণুর চক্ষে, এক বিন্দু জল জীবনী-ক্রিয়াপূণ বিশ্বতরন্ষাণ্ড 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মানবের জীবাআ্ার আধাত্মিক গঠনশিক্ষা 
ও বিকাশের তারতম্য অন্ুপারে এ বিশ্ব বিকাশ রে সুন্দর, শিক, 
গরীয়ান্‌ বা ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খল ও কুৎসিত বলিরা অন্বভূত হইয়] থাকে 1” 

“বালক যুবা পূর্ণবয়স্কে যেমন একই ভাঁবে আর এক পথ দিয়া 
জীবনের পরিণত স্থলে উপনীত হয়, আমাদের ইচ্ছা, সত্যান্ুসন্ধানকরে 
সকল মানবই যেন সেইরূপ এক পথে বিচরণ করেন 1” 

“সতোর পথ, তাই কত সুন্দর !--কি অপীম কল্যাণ, কি বৈফলাহীন 
আশীব্বাঁদ, আমাদের তোমাদের জগতের সর্বত্র সকলের জীবনে 
দিন রাত ঝরিয়!পড়িতেছে। 


১৩৮, জন্মা্তর-রহসত 


বিলাস উপ পাশসি 


চা 
প্পপানিএগালানপিলাপিপিসীিসপি 
সিল্ক সিটি লাগিল পিপলস রা 


_*আমার অকন্মাৎ মৃত্যুতে তুমি ও লমাজের সকলেই বড় বিশ্মিত 


হইয়াছিল। কিন্তু জগতে কোন জিনিষই হঠাঁৎ হয় না। আমার 
বর্তমান সঙ্গীরা সকলেই তাহা জানিতেন ও বহুকাল হইতে এই ঘটনার 


প্রতীক্ষা করিতেছিলেন |” 

“মর্ত্যে আমি সত্য অনুসন্ধান করিতাম; লিখিতাঁম, বন্তুতা করিতাম, 
সত্যের সাধনা করিতাম। কিন্তু সেই সকল কার্যাব্যাপৃতির মাঝে আমি 
ধীরে ধীরে আমার আজন্মের সঙ্গ ও সঙ্গীদিগকে পরিতীগ করিতেছিলাম। 
আমার আত্মা» তোমার গ্গেহ ভালবাসার তাপে ধীরে ধীরে বিকশিত 
হইতেছিল, তোমার শিক্ষার বলে লোকান্তরীয় আলোক, অভিন্ত্ীয় জ্ঞান 
তাহার উপরে পতিত হইতেছিল। আত্লোকের ভৌগলিক তত্দকল 
আমার উপর দৃঢ়ন্ধূপে 'অস্কিত হইতেছিল এবং আমার পরলোক-প্রাপ্রির 
পূর্ব সন্ধ্যায় আমার আত্মা, পারলৌকিক ন্ুখ-নিবাসের কথা ভাবিতে 
ভাবিতে আননে বিশ্বয়ে উন্নীত হইতেছিল। ক্রমে এ চিন্তা আমার 
ছুব্বল দেহের পথে অত্যন্ত উন্নত, অত্যান্ত উচ্চ, অত্যন্ত বলবতী বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল; মস্তিষ্কের উদ্ধতন প্রদেশসকল যথাসম্ভব বিস্তৃত 
বিকশিত হইতে লাগিল; রক্তত্রোত ওতপ্রোত ভাবে আমার মন্তকে 
ছুটিতে লাগিল, নীমিতে লাগিল। কি একটা আভ্যন্তরীণ শক্তি আসিয়া 
আমার আত্মাকে আকর্ষন করিতে লাগিল। মে আকর্ষনে আমি প্রাঁজিত 
হইতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম, আমার ভিতরে যেন এক“ বিশেষ 
রকমের পরিবর্তন চলিতেছে ।” 

“তাগ্যক্রমে আমার মর্ত্যগৃহে তখন কেহ ছিল না। বন্ধুবান্ধব, 
আত্মীয়স্বজন কীদিলে, আমরা তাহাদের সহিত সহানুভূতি না হইয়া, 
বরং তাহাদের অজ্ঞতার গ্রতি আমার একটু অনুকর্পী৷ প্রদর্শন করিতে 
হুইত 1” 
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“আপনার কথা আমার মনে ছিল। মনে মনে আপনার অসিত 
সেই পরলোকের মানচিত্র, সেই আত্মার নিবাসভূমি চিন্তা করিতে 
লাগিলাম। আপনি আধ্যাত্মিক শক্তির বলে আমার পূর্বে সে রান্ধ্ে 
গিয়াছিলেন। আমার সে রাজ্যের পথ আপনি পরিফার করিয়! দিয়াছেন। 
আমি সেই প্রতিনিবৃত্তিহীন স্থথের যাত্রার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম। 
সে পরিবর্তন, সেই মরণের তীর্থসজ্জা কত গ্রীতিপদ।” 

“আমার মণ্তিফ্ের উদ্ধতন প্রদেশ পূর্ণ বিকশিত হইল। তখন 
সহজ্ারের সেই সহত্র সহ ক্ষুদ্র গহ্বর ভেদ করিয়! আমার জীবাত্মা 
বহির্গত হইল। জীবাস্মাই যথার্থ “আমি” প্রকৃত মানব ।” | 

“পথন শাস্ত, নিস্তব্ধ, নিদ্রাগত কক্ষ, মত্ত্যগৃহ, বাহ বা! জড়জগৎ সবই 
বিলুপ্ত হইল। সকলই শূন্য, কিছুই না ।” 

“মৃত্যুকালে আমি চিৎ হইয়া শুইয়াছিলাম। আমি ঘুমাইতেছিলাম 
অথচ ঘুমাইতেছিলাম না । আমি যেন শরীরের ভিতর আছি, অথচ 
যেন দেহের বাহিরে । মনে হইতেছিল, যেন পৃথিবীতে আছি অথচ 
পৃথিবীতে নাই। 

“তারপর নিদ্রা যেন আরও গাঢ় হইয়া আদিল, এবং আমার 
আঁমিত্ব যেন গলিয়া গিয়া একট। অগাঁধ অপীম সুক্ষ ব্যোমের সাগরের 
ভিতর ডুবিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন একটা ঈশ্বরের 
বিশ্বাস, অনন্তের জীবনের পক্ষে বাযুর মতন ঝারিয়! পড়িতেছিল। আমি 
যেন সর্বত্র সকল দিকে পরিবাপ্ু। আর পীম। নাই,_অস্ত নাই 
অস্তিত্ব আছে অথচ অস্তিত্বহীন। এ আননের কথ! বুঝাইৰ কি 
করিয়া ।” * ০. 

“মুখ বা প্রগাঢ় শান্তি আমার মন্ুয্যজীবনের শেয় স্বৃতি। মনে হইতে 
লাগিল, কে যেন আমার আত্মাকে অনন্ত শ্বর্গউৎসের ভিতর ঢালিয়া 


৫ 


১৪,  জান্তর রহ 
ছে, মি যেন উশবরের নিশ্বাস বা ঘ অগণ্য রণ ৭ থেন আমার 
হৃদয়ে পুরিয়াই বাঁচিয়া আছেন ।” | 

এইরূপ অমুতীকরণ, পবিত্রীকরণের গর, ৭7 আমিত্ব যেন 
আবার ফিরাইয়া পাইলাম । আমার নরদেহ, যেন অন্যান্য ভূবনণের সু 
তর পুণ্যতর বোমে নিশ্বাস লইতেছে। আমার স্ুল, মৃত শরীর, আঁমার 
নিয়ে বা পদতলে পড়া রহিয়াছে। আমার বদু-বান্ধব, চিকিৎসক প্রতি 
তাহা ঘেরিগ ঈাড়াইয়া আছেন । তাহাকে পুনজরশীবিত করিবার চেষ্টার ও 
কোন ভ্রটি হইতেছে ন।। আপনাদের গণনা ধরিলে, আমি তখন সেই 
মৃতদেহের মন্তক হইতে দুই ফিটও দুরে ছিলাম না, তথাপি আমি 

অনন্তের জীব অনন্তে বাস করিতেছি।” 

প্এ পৃথিবীর কোন বিষয়ই আমাকে স্পর্শ -করিতে পারি না। 
অনেক জ্যোতি্ব্র পুরুষ আমার চারিধারে আসিয়া দীগাইতে লাগিলেন 
বলা বাহুল্য তাহারা আমাব জীবনের নৃতন সঙ্গী. 

“সেই নৃতন সুক্ষ ব্যোম আমার নূতন শাদবস্ে প্র করিতে 
লাগিল; আমি নবজাত শিশুর মত, নৃতন জীষনের আনন্দে অং. হইয়া 
বাঁড়িতে লাগিলাম। আমার শোণিতের পরিবর্ডে দুগ্ধফেন হৃঙ্গ 
ব্যোম সর্ধাঙ্গে বহিয়|, আবার হৃৎপিণ্ডের কার্ধ্য আরম্ভ করি. খন 

-মনে হইতে লাগিল, আমি আমার সঙ্গীদের অন্নদরণ করিতে রব ।” 

“এস পৃথিবীর এক কেন্দরস্থিত আকাশ দিয়া, আমরা এ পৃরীমগ্ডল 
ছাড়াইয়া৷ চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে অনেক আজা, অনেক 
অতিবাঠিক দেহীর সহিত সাক্ষাত হইল ।” 

পদেধিলাম, সহত্র সহশ্র যৌজন অগীম ব্যাপ্তি বিস্তুত রহিয়াছে । 

আর মন্ৃঘুজন্মের সঙ্ীর্ণ সীমাবদ্ধ টি! রঃ চারি ইঞ্চি ভিন্ন নজর 

হইত ন না।” 
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পা 1 পিপাসা পসিপাসিপাপপনপািপেপিীসিপাপি পিলার পাসসিপিপিসিলিসপপাটিসপ পাস পাস াসিত ল ি 
এ 


“অনিবার্ আকর্ষণের বলে আমরা একস্থালে : (-আতীত হইছি 
বুঝিলাম, আমরা দ্বিতীয় মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার শিক্ষা 
উপদেশ প্রমাণিত হইল 1” 

“অগণ্য ব্যক্তি লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত । আ্মলোকের বিভিন্ন 
পল্লী, বিভিন্ন সমাজ দেখিয়া বেড়ান অপেক্ষা আমাদের অধিকতর আনন্দ 
কিছুই নাই।” 

“মনুষ্[-জীবনে আমি গণিত বিগ্ভার বড় পক্ষপাতী ছিলাম। গণিত 
শাস্ত্রের জটিল তত্ব মীমাংসায় প্রায় দিন কাটিঘা যাইত। এখন সে সকল 
যে সকল চর্চা ত্যাগ করিয়াছি । আধ্যাত্মিক কৌশিকত্বই আমার বর্তমান 
অন্ুন্দেয হইয়া দাড়াইয়াছে। আমি যাহা শিখিরাছি, অনতিবিলাম্বেই 
আপনি তাহা জানিতে পারিবেন । 


১ বিশদ? পতি লন পশস্পালাপপি। সপ টিন 


শপ পাস 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
০26 
'শরালাকের পত্র 
গুরু। আর একখানি পরলোকের পত্র লইয়া, আমি এ 
উপসংহার করিব। লোকাঁন্তর হইঠে নি এই সংবাদ প্রদান করেন 
তিনি জাতিতে গ্রীক বা যবন। বনু শতীৎ. পূর্বে তিনি গ্রীসে বর্তমান 
ছিলেন। পত্রখানি এইরূপ | * 
শতান্দী পূর্বে আমিও একজন পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম। 
তোমাদের মত সুখে দুঃখে আমার দিন কাটিয়া যাইত। এখন সে সকল 


কথা মনে পাঁউল্পআমার অর্থহীন স্বপ্ন-চ্ছায়া বলিয়া মনে হয়। গ্রীসে 
* ডাক্তার এগ, ডেভিসের “দি গ্রেট হারমোনিয়” নাষক শ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত 


১৪২ জন্মাস্তর-রহস্য 


২০৮ লশশীপা্টবাসিস্সিলাস্পি 


পপি 


আমার বাস ছিল। দেবতার মত, আমি আমার মা ভুমিকে পূজা 
একরিতাম। শ্রীসের সন্তানকে আপনার পুত্রকন্ঠার মত ঢাল বাসিতাম 
গ্রীসের সামাজিক বিনানকে শিক্ষা এবং সতোর কীতিঃ 2 বলিয় 1 আমার 
বিবেচনা হইত। কিন্তু বালকসমাজের মত্ত, গ্রীসের রঃ সন্তানমগ্ডলীর 
ভিতর বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজতন্ত্র ঘুচিয়া সাধারণ তত 
হইল। আমি একটি সাধারণ তন্ত্রের মত'পতিরূগে নির্বাচিত হইলাম। 
আমি এথেন্স নগরীতে শিক্ষক, শাসনকর্তা ও ব্যবস্থাপকরূপে নিযুক্ত 
হইলাম। আমি বথাজ্ঞান যথাসাধ্য আমার কর্তব্য-পালনে পরাম্ুখ 
ছিলাম না। লোকে কিন্তু আমার সৎ উদ্দেশ্ের বিকৃত বাখ্যা করিতে 
লাগিল। ক্রমে আমি পদচ্যুত ও দেশ হইতে নির্ধাসিত হইলাম। 
অতীত-_ভগ্র, ধ্রংসাবশেষপূর্ণ__ভবিষ্যৎ অন্ধকার ওছুক্রের। আমি 
জীবন-মরণের সমস্তা! লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইলাম 1, 

“গ্রীমে তখন পৌরাণিক ধর্ম খুব প্রবল। পৌরাশিকতায় অনেক 
সুন্দর ত্য থাকিলেও আত্মার সকল সংশয় তাহাতে দূর হয় ন।। অন্ধকার 
রাত্রে শিশ্তন্ধ বনের ভিতর বসিয়া আমি জন্ম-মৃত্যুর স্বরূপ বুঝিতে 
চেষ্টা করিতাম। দূর হইতে ইছদী মেষ-পালকের ই তামসী-গীতি 
“মৃত্যু- চিরনিদ্রা” “মরণের অন্ধ গিরিপথ” প্রভৃতির কল্জে ন ধীরে ধীরে 
আপিয়! আমার আত্মায় ব্যাঘাত করিত। গুনিতাম সেল 'মিশের বনের 
নৈশহৃদয়ের ভিতর স্পনিত হইতেছে “মৃত্যু-_চিরনিদ্র। ” গুনিতাম 
গ্রীদীয় উপসাগরের তরঙ্গ-কল্লোল, কুলে তাল রাথিয়' গাহিতেছে “হু হু 

মরণের অন্ধ -গিরিপথ 1” 

“আমার পদচাুত ও নির্ধাসনের তিন বৎসর পরে, আমার মনে হইতে 
লাগিল, এ সংসার-কারাগার হইতে আমার মুক্তির দিনু-আর দূরে নাই। 
'দিন রাত কেমন নিরাপদে কাটিতে আরম্ভ করিল। মনে হইত প্রাণটার 


জন্ানতির-হযয 


০৯, পা পাস সি প্লাস পাপা এসিসিএ পিস লিপি লিসা ০দ ৯ লাস পাপা ২০ াাসিসপিপিপিপি্লিশ 


উপর যেন স্তরে ্তারে অমাবস্তা 1 চাপিয়া বদিতেছে। যখন মনে হইত, 
সাধু ব্যক্তির! মরিয়া পুনব্বার শ্রেষ্ট জগতে জন্ম গ্রহণ করেন, তখনই যেন 
মে অন্ধকার একটু ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যাইতে চাহিত। যেন কোন 
বনুদূরের বিপর্যস্ত চন্ত্রলোৌক, তাহার ভিতর একটু মুখ জাগাইয়া' উঠিত। 
আমাদের দেশের দাশনিক প্লেটোর নাঁম শুনিয়া থাকিবে । গ্লেটো 
বলিতেছেন, সেলামিস ধ্বংস হইয়া আর একটি শ্রেষ্ঠ মহাদেশ উখিত 
হইবে, তাহার নাম য্যাটল্যনর্টিস, আমি লিখিয়া রাখিয়া! গেলাম, আমার 
চিতাতম্ম যেন সেলামিস উপকূলে প্রক্িপ্ত হয়। শ্রেষ্ঠ দেশে পুণ্যতর 
মনুষ্য সমাজে যেন পরজন্মে আমি আবার তূমিষ্ঠ হইতে পাবি । 
“তাহার পর আমার শেষ পাড়া হইল। ছুই চারি সপ্তাহ কাটিয়া গেল 
_ পীড়ার উপশম না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে 
মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল যেন আমার ভয়ানক 
নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে । আমি মরণে ঘুমাইয়া পড়িলাম 
“আমার জ্ঞান অক্ষুপ্ন রাখিতে, আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। যতই 
জাগিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই নিদ্রা গা়তর হইতে 
লাঁগিল। শেষে, বাসগৃহ, বন্ধুবান্ধব বাহৃজগৎ সকল ঘন চিরদিনের, 
মত মুখ লুকাইয়! নিবিড় অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গ্ ৩ লাগিল” 
পন্ধ্যাকালে আমার মৃত্যু হয়। তখন ছুটি ভিন্ন অন্য কোন' 
আশা, অন্ত কোন প্রার্থনা ছিল না। প্রথমটি যাটলাাটিসে পুনর্জন্ব 
গ্রহণ, দ্বিতীয়টি মৃত্যুকালে দেবতার আশশীর্কাদ-প্রাপ্তি 1” 
“অনেকক্ষণ পরে, আমার আমিত্বজ্ঞান আবার ফিরিয়া, আমিল। 
সঙ্গে নঙ্গে, অনেক বদ্ধিত সুখ, অনেক বিশিষ্টজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত 
 হইল। আমি আঁকার পািব আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা 
করিলাম। তাহারা আমার কথা শুনিতে পায় না। যে স্থুল ইন্্িয়ে 


১৪৪ ভিড, 


্পািপসপাশিপাপাশিপিসিিস্পাতিশাস্া পপি শিলা পসিপিলাশশাসি 


তাহারা গনিত গার, ৫ যে বু বা অবলম্বনে মন্্ুযোর র বাকি পরি, 
শুট হয়, আমার সহিত তাহার কোন সংজরদ্‌.. | আমারও দেহ 
আছে, আমিও তাহাদের মাঝখানে দাড়াইয়া গা, কিন্তু তাহার! তাহা 
দেখিতে পাইতেছে না। আমি তাহাদের অন্তরাত্বা দেখিতে পাইভে- 
ছিলাম; তাহাদের কোন ভাব কোন চিন্তা আমার অগোচর ছিল ন। 
দেখিতেছিলাম, মন্তয্যুমাত্রেরই দেবতা হইবার অধিকার আছে। মৃত্রাুর 
পর সকল মানবেরই এ গরীয়ান্‌ অনৃষ্টফল পূণ হইবে |” 

“কাহার যেন সুক্ষ লুরভি নিশ্বাস বায়ু আমার মুখে লাগিতে লাগিল । 
আমি দেখিলাম ঘনীভূত প্রীতি, ঘনীভূত ভালবাসা লইয়া অসংখ্য 
আধ্যাত্বিক পুরুষ আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। শুঙ্মাব্যোমে 
আমার শ্বাসযন্ত্র ফুলিতে লাগিল। জ্যোতিম্মৎ :ল আমার ধমশীতে 
বিচরণ করিতে লাগিল। এই নব য়াটলাান! অ।.. 'দাজ অমর 
জীবনের অমুতময় সাধারণ তন্ত্র উপস্থিত হইয়াছি |” 

“তারপর, আমার মনে হইল, আমার অন্তরাম্মা বেন বলিতেছে, 
জীবান্তে যাহা খুজিতে, যাহাঁদের খুঁজিতে, তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিলিত 
হও। সে চিন্তার অনিবার্য আকর্ষণে আমি ছুটিলাম। মন্ত্র জীবনে 
এথেন্স নগরীতে আমার থে দুইজন প্রিয়তম বন্ধ ছিলেন, ভাহ না অ'মাল 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। নেই অভাবণার় মিলনের 4! সেই 
দেহের বাবধানহীন প্রাণ আদান-প্রদান! মৃত্য কি, : এ স্ুথ কি, 
বর্গ কি, সবর্গ-্থ কি, মনগয্যাদীবনে কে তাহা কল্পনায়ও আনিতে গারে? 
মরণ-স্থৃতিহীন অনন্ত শিড্রা “নহে, তাহা নব আলোক, নবীন-_ 
প্রবীণতম সত্যে নব জন্ম! মরণের পথ অন্ধকার গিরিসম্কট নহে, তাহা 
অঙ্গয় অবায় হুর্যযরশ্ি প্রতিকলিত আননাবর্স্র।৮ ৮৮ 

“মানুষের আত্মা অমর” একথা শুনিলে তুমি বলিবে, তাহার 


জন্মাস্তর-রহস্থয ১৪৫ 


০ পাসে পপাপাপাপাপসাপানপসীপা পালানো পো পো 


প্রত্যক্ষ, স্পর্শক্ষম প্রমাণ কোথায়? আমি তৌমায় আপ্তবাক্যে বিশ্বাস 
করিতে বলিতেছি না। আমি বলিতেছি না, কৃষ্ণ বা! খুষ্ট, গর্গবা পত- 
গলি, ব্যাস বা! বাঁদরায়ণ, প্লেটো বা পাইথাগোরাস বলিয়াছেন বলিয়াই, 
তোমাকে আত্মার অমরত্ব মাঁনিয়৷ লইতে হইবে । বিশ্বপ্রকৃতি পর্যালোচনা 
কর, দেখিবে সর্ধত্রই এই সত্য অফ্কিত রহিয়াছে । আমরা অমর কারণ-- 

১। বিশ্বগ্রকৃতি, আপনার বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সত্যের বশবর্তী হইয়া, 
মনুষা-শরীরে বিকশিত হয়েন 

২। মন্ুয্যশরীর জীবাত্মার বিকাশ সাধন করিবার জন্যই বিকশিত 
হয়েন)-- 

৩। প্রত্যেক জীবনই এরূপভাবে বিকশিত হয়, যাহাতে জগতের 
অন্য সমস্ত পদার্থ ও অন্য সমস্ত জীবাত্বার সহিত তাহার পার্থ,) ঘটিয়া 
থাকে । স্থতরাং জীবাত্মার ব্যক্তিগত ভেদ অনন্তকাল ও অনন্তমগ্ডুল 
(9051৩) ব্যাপী । 

মন্ু্যাত্ীর ভিতর এমন ক্ষমতা; এমন সম্মিলনী শক্তি আছে, 
এমনি একটা বন্ধনীতে জীবাত্বার আমিত্ব কীধা যে, বিশ্ব-প্রলয়েও 
তাহার বিশ্লেষ হয় না । সুতরাং জীবাত্বা অমর | 

তবে মানুষ কাঁদিবে কেন? মরণে রোদন কোথায় আছে ? আমরা 
মুদিতচক্ষু, শীতল, আড়ষ্ট দেহ দেখিয় কাঁদিয়া উঠি, পরলোকে আত্মার 
নব জন্মোৎসবের মঙ্গলধ্বনি শুনিতে "ই না বলিয়া আত্মলোক 
হইতে অনেক সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি; অনেক কল্যাণ আশীর্ব্বাদ 
দিবা-রাত্রি এ পৃথিবীর চারিধারে হাসিয়া ফিরিতেছে।, বর্তমানে 
সাধারণ মন্তুষ্যের উহা অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। দিন দিন, পলে 
পলে, মনুষ্যমাজ উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে । ভবিষ্যতে যে 
স্বর্গে মর্ত্যে সাধুরণের চিঠিপত্র চলিবে তাহা খুব নিকট। 

১০ 
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অবস্থা-জ্তাপনমমৃত্তি। 
শিষা। পরলোকগত আত্মার অবিনশ্বর সুক্ষ শরীরে সূল দেহের 
: আক্কতি, সৌন্দর্য, বান, ভূষণ এমন কি ক্ষতচিগান্বর্তমান থাকার 
কাহিনী শুনিতে গাওয়া যায়_ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে গারে? 
জড়দেহ পরিত্যাগপুর্বক সুল্মদেহে জীবাত্মা বহিগত হইয়া যায়, তবে 
' আবার কি এঁকারে ভৌতিক দেহ ধারণ করিতে গারে? 
গুরু। সুক্মদেহে জড়শরীরের কোন ভাব বা আভাসই বর্তমান 
থাকে না বা কোন ক্ষত কি যন্ত্রণার নিদিশনও সে অধ্যাত্বশরী,? বিদ্বমান 
থাকে না। তবে প্রেত বা আদ্বিকগণ অবস্থা বিশে. নিজ নিজ 
পরিত্যক্ত জড়দেহের অবস্থা-জ্রাপক-মৃত্তি ধারণ করিতে পাঁরেন। তাহারা 
জড়-জগত্রের মানুষের নিকটে নিজের পরিচয়দানার্থ, কিংবা কোন বিশেষ 
অবস্থা জানাইবার জন্য এই প্রকার করিয়া থাকেন। আমাদের হিন্দ 
ধষিগণ, এই প্রকার মুষ্তিকে কাম-রূপ অর্থাৎ কামনার অনুরূপ রূপ 
বলিয়া নির্দেশ করিতেন । 
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শিষ্য। আত্মিক কি যখন ইচ্ছা তখনই, এরূপ রূপ ধারণ করিতে 
পারেন? 

গুরু । না, সকল আত্মিকগণই যখন ইচ্ছা তখনই এইরূপ অবস্থা- 
জ্ঞাপক-মুত্তি ধারণ করিতে পারেন না। যাহারা অধিকতর উচ্চে-- 
তাহারাই পারেন। অন্তান্ত সকলে, কেবল কোন কারণে আত্তরিক 
ইচ্ছাশক্তির বলে, এইরূপ মৃত্তি ধারণে সক্ষম হয়েন, নতুবা ইচ্ছা ৮ 
যখন তখন পারেন না। | 

শিষ্য। কথাট! ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । এই পাথিব জগ.. থাকিয়া অনেক যোগাদির বলে 
জীবাত্মাকে পাথিব দেহ হইতে বাহির করিয়া, যেখানে ইচ্ছা লইতে 
পারেন, সেখানকার ইচ্ছা সংবাদ পাইতে পারেন, যেদিকে ইচ্ছা সেই 
দিকে যাইতে পারেন, অগচ সাধারণে পারে কি? সেইরূপ যাহারা 
উচ্চস্থানের, তাহারা ইচ্ছাধাত্রেই অবস্থা-জ্ঞাপক-মৃত্তি পরিগ্রহ করিতে 
পারেন; আর যাহারা সেরূপ নহেন,_তাহারা॥ কোন বিশেষ কারণে 
ইচ্ছাশক্তির প্রবল উদ্ভমেই, অবস্থা-জ্ঞাপক-পরিত্যক্ত পাথিব-ৃ্তি ধারণ 
করেন। অবগ্তই ইহা সর্বদাই ঘটে না_বিশেষ বিশেষ কারণে ঘটিয়া 
থাকে । আমি তোমাকে এইরূপ কতকগুলি আত্মিক-কাহিনী-শুনাই- 
তেছি; অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। 

প্রতিহিংস'। 

প্রতিহিংসার বাসনাও একটি পাথিব প্রবল আকর্ষণ। এই আকর্ষণে 
আবুষ্ট হইয়া, জীবাত্মা উদ্ধগতি লাঁভ করিতে পারে না, প্রতিহিংসা 
পাধনে সর্ধদা চেষ্টিত থাকে। তাহারা এই প্রতিহিংসাঅনলে 
দিবারাত্রি জল্িতে থাকে | যাহারা সুখ-মুপ্ত-মাঁনবের সর্ধনাশ সাধন 
করিয়া তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার বহ্ধি জালিয়া দেয়, তাহারাঁও 
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ষ্হাপাপী। এই বন্বন্ধে কতকগুলি, ্রামানিক কাহিনী তোমাকে 
শুনাইব। 

স্ুবিধ্যাত থিয়োদফিক্যাল রিভিউর মাননীয় সম্পার্দক হর -- 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গ্রতিষ্টিদাবৃতি যে মরিয়। যায় না, গত বিংশতি 
বতমরে আমি তাহার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। * 

১। উক্ত সম্পাদক & কথারই প্রমাণজন্য এ স্থলে লিখিয়ােন, 
“আমার একজন শিক্ষিত বন্ধু কোন উপায়ে একখানি ছুরিকা গ্রাপ্ত 
হয়েন। চুরিকাখানি হাতে কগিলেই অদম্য স্ত্রীতত্যা-লালসা মনোমধ্যে 
জাগরূক হইত। তিনি কিছুতেই এই লালসাকে দমন করিতে পারিতেন 
না। যখন চুরিকাখানি হাত হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত, তখনই 
সে বাসনার নিবৃত্তি হইত। তখন তিনি বিশেষরপে উহার 
কারণান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, এই অনুসন্ধানের ফলে অবগত হইতে পারা 
যায় যে,_-অন্ততঃ দুইটা সত্ীলোক এই ছুরিকাঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়াছে। বন্ধুর নিকটে এ কথা শ্রবণ করিয়া আমি একদিন এঁ ছুরিকা 
খানি হাতে করিয়া ব্িলাম। প্রথমে আমার মনে বাস্তবিক স্ত্রীহত্যার 
বাদনা উদ্দিত হইল এবং তাহার অন্পক্ষণ পরেই আমার মনে হইতে 
লাগিল, কে যেন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে । আমি 
জোর করিয়া বিয়া রহিলাম,--শেষ ফল কি, জানিবার জনা চুরিকাও 
পরিত্যাগ করিলাম না এবং উঠিয়া গেলাম না। এইরূপ অনেকক্ষণ 
কাটিয়া গেল । 
আরও ক্যিৎক্ষণ পরে দেখিলাম, একজন পাঠান আমার সম্মুখে 
আমির উপস্থিত হইল। পাঠানের মুখ ভ্রুভক্িপূর্ণ, জুদ্ধ ও বিকট-- 
দেখিলে বোধ হয়, আমায় টলাইতে পারে নাই বলিয়! অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ। 

তি 0৩০াখথ ইসস, ৬9. 112,181 


পানা পাদ পাস 


ঠা িপাসপিাসিশিলী স্পস্ট পিসি 
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ছায়ামৃস্তি আমার আত্মায় গ্রবেশ করিবার অন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল, 
আমিও যথাসাধ্য শক্তিসঞ্চয় করিয়া, অটল হইয়া বসিয়া রহিলাম। চিৎ 
শক্তির উর্দন্তরে অধিরোহণ করিয়া দেখিলাম, পাঠানের স্ত্রী অপর পুরুষের 
সহিত গলাইয়৷ যাইতেছে । কামিনী উপপতির গলদেশে বাহুলতা! বেষ্টন 
করিয়! ঝুলিয়া পড়িল,__অমনি পশ্চাৎ হইতে সেই পাঠান আসিয়া, 
ছুরিকাঁধাতে রমণীর প্রেমগ্রীতি ও জীবনী-গ্স্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। 
সেইদিন অবধি পাঠান জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতীর বিরুদ্ধে গ্রতিহিংসা-শপথ 
করিয়াছে। তৎপরে সে মেই ছুরিকাঘাছে আপন গ্ঠালিকা ও অন্য এক- 
. জন ভ্রীলৌককে হত্যা করে। অবশেষে আপনিও অপরের হস্তে নিহত 
হয়। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই পাঠানের আত্ম! এই ছুরিকাগ্রে সংলগ্র হইয়া 
রহিয়াছে। সেইদিন হইতে এই ছুরিকা যাহার হস্তে আইসে, তাহারই 
নারী-বধে অদম্ স্পৃহা জাগরূক হয়। আমাকে অটল দেখিয়া পাঠান 
এক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকৎসাই হইয়া! পড়িল। ছুরিকাখানি আমি আমার 
একজন ভারতবর্ষীয় বন্ধুর হস্তে অর্পণ করি। তিনি পাঠানের প্রেতাত্মাকে 
উদ্ধজীবন লাভের উপায় দেখাইয়া দেন। তৎপরে ভগ্ন ছুরিকা অবশ্ঠই 
ভৃগর্ডে প্রোথিত করা হইয়াছে ॥” 

২। ১৭৪৯ অবে ২৮এ অক্টোবর, গাইডিস্‌ রেজিমেন্টের সার্জেন্ট 
অর্থর ডেভিস্‌ নিহত হন। ইহার নিকট অনেক অর্থ ও বহুমুল্য চেন 
অন্ুরীয়কাদি ছিল। সাধারণের ধারণা, কোন দস্থাদল এ অর্থলোভে 
ডেভিস্কে হত্যা করিয়াছে । পুলিশ অনেক অন্নসন্ধানেও হত্যাকারীকে 
দত করিতে পাঁরিল না। কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর 
পরে স্কট্লগ্ডের অন্তত ইন্ভার্ণা-নিবাসী ম্যাক্ফার্সন নামক একজন 
 ককষকঘুবক, একদিন রাতে অস্ত অবস্থায়, তাহার শয়ন-কুটার-দারে 
একটা মুদ্ত দেখিতৈ / ৷. মৃত্তি তাহার বন্ধু ফাগুসন-জ্ঞানে দে 
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পন ০৫৭৫4 এ লাতিন পাস চাটি, পাশপাশি পাস শিসপাসিশ 


শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল,_এবং প্র মৃষ্তির নিকটে গমন করিল। ছায়া- 
ুন্তি বলিল, আমি সার্জেন্ট ডেভিসের প্রেতাত্মা। আমাকে দুরাত্মারা 
হত্য! করিয়াছে এবং আমার দেহ-কঙ্কাল এখনও হিল অব. ক্রাইষ্ট নামক 
স্থানে আছে, তুমি উহা! সমাধিস্থ করিও। প্রতিহিংসা-বিষে আমার হৃদয় 
জর্জরিত হইতেছে, যদ্দি সুবিধা বুঝ, তবে সেই হত্যাকারীদের নাম 
প্রকাশ করিয়া দিয়া, যাহাতে তাহারা সাঁজা পাইতে পারে, তাহা 
করিও। ম্যাক্ফার্সন ছারামৃষ্তির কথাতে ভীত হইয়াছিল, স্ৃতরাং 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। 

পরদিন প্রাতঃকালে ম্যাক্ফার্সন তাহার বন্ধুর নিকট সমস্ত কথা 
বলিল-_তাহার বন্ধু ফাগুসন বলিলেন,_“তাহাঁর হত্যাকারী কে, তাহা 
তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?--“ম্যাকফাদন বলিলেন, “ভয়ে আমি 
তাহ! জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই ।” তখন উভয় বন্ধুতে প্রেত-নির্দেশিত 
স্থানে গমন করিয়া যথার্থই একটা নরকষ্কাল দেখিতে পায়, এবং এ 
নরকম্কালকে সমাধিস্থ করে। 
.. আর একদিন ডেভিসের ছায়ামৃতি ম্যাক্ফার্স নের কুটারদ্বারে আসিয় 
দর্শন দেয়। সেদিন মাঁকৃফার্সন অনেকটা সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। 
সেদিন সে জিজ্ঞাসা করিল,--“আপনাকে কে হত্যা করিয়াছিল?" 
ডেভিসের ছায়ামৃত্তি বলিল, “পর্রতনিবাসী ডন্কান ও ম্যাক্ডোলাও 
আমাকে হত্য। করিয়াছে । তাহাদের উপর আমার দারুণ প্রতিহিংসা 
__তুমি দয়া করিয়া তাহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়! দাও ।” ডেভিস্‌ তৎ- 
পরদিবস 'ত্ী কথা সর্ধর্র রাষ্ট্র করে--১৭৫৪ খুষ্টাবের ১০ই জুন, এডিন- 
বরায় ডন্কান ম্যাকৃডোলাও ধৃত হইয়া প্রধান ফৌজদারী আদালতে 
বিচারার্থ উপস্থিত হয়। পুলিশের অন্ুদন্ধানে এ আসামীগণের নিকটে 


ডেভিসের কোন কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাকৃফাঁর্সন ও ফাগুন 
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15. পা দামপাসিাছি পাস লাসিপাসিপাসি লিসানি সী পাশিপপপাসপী পিপিপি পিপিপি পাত শী পি পগাসিলাপপীসিপী পাশ পপসিসিশা পিপাসা সপিস্প শিশির 


ব্যতীত & মোকদমায় ইজাবল মেকার্ডাই সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তর্কনীতির 
মহীয়দী মহিমায় আইনের অসহনীয় আবর্তে-“ডেভিস ইংরাজী কথা 
কহিত এবং ম্যাকৃফার্সন গলভাষায় কথা কহিতেছে ও ইংরাজীতাষা 
জানে না, সাক্ষ্য কি প্রকারে ডেভিসের প্রেতাত্মার কথা বুঝিতে 
পারিল, «এই হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়! বিচারকগণ আসামীদ্বয়কে 
খালাস দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেতাত্মার সর্ধতাষায় অভিজ্ঞতা! ও বলিবার 
ক্ষমতার কথা আদালতে গ্রান্থ না হইলেও কিন্তু অনেকেই এই বিচারে 
দোষারোপ করিয়াছিল। 

৩। ইংলগের উত্তর প্রদেশে ডারবিশায়র। চেষ্টার ডারবিশায়র 
একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরে পুরাতন ও প্রসিদ্ধ হার্ডউইকলহল 
অবস্থিত। ইহার অধিশ্বামিগণ বিস্তৃত জমীদারীর জমীদার ও ইংলগ্ডের 
অন্যতম প্রধান ব্যারনেট ! | 

সে সময়ের কথা বলতেছি, হার্ডউইকহলের তখনকার অধিস্বামীর 
নাম সার রাল্ফ হার্ডউইক | এই রাল্ফ সুস্থদেহী যুবক 'ও অক্সফোর্ড বিশ্ব- 
বিদ্বালয়ের উত্রীর্ণ ছাত্র। রাল্‌ফের গুণবতী স্ত্রী যেমন রূপসী, তেমনি নানা- 
গুণে গুণবতী। সর্বব্ৃথে স্থখী বুঝি মানুষ হইতে পারে ন/-_তাই একটি 
মাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া রাল্ফের গুণব্তী স্ত্রী ইহলোক হইতে চলিয়া 
গেলেন, রাল্ফ মমুদয় জগৎ শৃন্ট দেখিলেন। পত্রীপ্রেমের স্মৃতিটুকু 
লইয়া অনেকদিন অতিবাহিত করিয়া! শেষে রাল্ফ ইথেলমুর পামী এক 
অগ্পরারূপের ক্ষুরস্ত জ্যোতি যুবতী বিবাহ করিলেন। কিন্তু এ 
বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারিলেন না । অল্পদিনের মধ্যে রাল্ফ বুঝিতে 
পাঁরিলেন,যেমন যায় তেমন বুঝি আর হয় না। ইথেলমুরের রূপ 
আছে, গা নাই-_সে রূপের অহঙ্কারে ধরাকে সরার স্তায় জ্ঞান 
করে। তাঁছার চিত্ত শৃত্য্ত কুটিল-বুদ্ধি হিংসা! ও অহস্কারে পরিপূর্ণ । 


) ] 
ঠা. 
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যাহা হউক, ইথেলমুরের গর্ভেও রি ই জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল । | পু 
_ বৈষাত্রেয় দ্রাতৃদ্বয় একসঙ্গে বদ্ধিত ও নি টক লাগি | রাল্ফ 
দাস্তিকা পত্বীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা-বিষয়ে 
মনঃসংযোগী হইলেন। ভ্রাতৃদ্ধয়ের মধ্যে দ্রষ্টব্যে কোন পার্থকা পরিলক্ষিত 
না হইলেও, পরিবারস্থ দাসদামীগণ সকলেই মনো-মুলে এক গুরুতর 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত। জ্যেষ্ঠ নিরস্তন নিয়মান্ুসারে এই বিস্তৃত 
জমীদারী হার্ডউইকহলের অধিস্বামী হইবে এবং কনিষ্ঠ নিঃস্ব ও চাকুরী 
উপজীবী হইবে | ছায়ার মত এমনি একট! ভাব ভিতরে ভিতরে 
থাকিলেও সুস্পষ্টরূপে “কেহ বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। সর্ধ প্রথমে 
কনিষ্ঠ পুত্রের মাতার মনে এই ভাব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইল,_তিনি 
অহোরাত্র এই বিষয়ের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; 
কেন না,-_তাহার পুত্র কনিষ্ঠ, বংশপরম্পরাগত নিয়মান্ুসারে তাহারই 
পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিফারী হইবে না । 
আরও কয়েক বৎসর কাল-সাগরে ডুবিয়া গেল। সার রাল্ফ হার্ড- 

উইক ্বর্গগত হইলেন। ছুই এক মাস পরেই তাহার পুর্ব পত্রীর গর্ভ 
জাত যুবক এস্‌ সিটন সার রাল্ফ সিউনরূপে হাড উইকের সম্পত্তির 
অধিকারী হইবেন। যুবক এদ্‌ সিটন তাহার পিতৃনিদ্দেশ মে মিস্‌ 
_ফিলিসিয়া উইনগ্রোভ নারী এক পরমা সুন্দরী যুবতীঞ্চে ববাহার্থ 
নির্বাচিত করিয়া, গৃহে আনিয়া রাখিয়াছেন, তাহার পিতৃ-আজ্ঞামতে 
বয়ংপ্রাপ্তির উৎসব ও পরিণয়-উৎমব একত্রেই সম্পন্ন হইবে। সে 
উৎসবদিনের আর অধিক দিন সময় নাই, _সেজন্ত করমচারীরর্গ সকলেই 
ব্স্ত। সেই মহাসমারোহ কার্য যাহাতে স্রশৃঙ্ন্রপে দিত হয়, 
তজ্জন্ত সকলেই কার্যতৎপর। 
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পা ীসপিপী পাস পটল. পাশা 


যুবও এদ্‌ দিটনের ভাবীপতরী মিস্ফিলিসিযা দরী যুবতী, ভাহার তাহার 
কমনীয় কাস্তি গ্রচ্ষুট গোলাপের ন্তায় মনোহারিণী ! স্বভাবও নমর এবং 
বিনীত। সকলেই তাহাঁকে দেগিয়! গ্রীতি ও মুগ্ধ হইল। 

সার রাল্ফের বিধবা পত্বী লেড়ী হার্ডউইকের হদয়ে কিন্তু দারুণ 
বিদ্বেষ বন্ধি প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পুত্র কিছুই পাইবে না, 
আর সগল্থী পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল! 

এক দিন গ্রীষ্মকালে অপরাহ্ন সময়ে যুবক এস্‌ মিটন ও তাহার 
ভাঁবীপত্ী সুন্দরী যুবতী ভিলিসিয়! উদ্ভান্ন-ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, 
এবং প্রণয়-মুগ্ধ হৃদয়ে উভয়ে বহু প্রকারের গল্প গুজব করিতেছিলেন। 
এমন সময় গবাক্ষপার্খ দিয়া, তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়! লেডি হার্ড- 
উইক দীর্ঘ নিশ্বাদ পরিতাগ করিয়া বলিলেন,_“ইহাই দেখিতে হইল। 
আমার গর্ভ-জাত পুত্র ফিলিপ কিছুই পাইল না। এতকাঁও করিয়া 
কেবল আমার পুত্রের অলসতায় কাধ্্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে । 

এই সময় তাহার পুত্র ফিলিপ তদীয় পারে উপস্থিত হইয়া বলিল, 
“মা! তুমি কি বলিতেছিলে 1” | 

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জননী বলিলেন, “গবাক্ষ পথ দিয়া 
বাগানের দিকে চাহিয়া! দেখ |” 

ফিলিশ বলিল,--“দেখিতেছি মা) অনভ্রদিবার আলোক অপেক্ষাও 
উজ্জলতর গ্রভা,__দেবী-গ্রভাময়ী উষা অপেক্ষাও অধিকতর মনোহারিণী 
যুবতীকে দেখিতেছি মা_কিস্ত উহাকে যদি হৃদয়ে ধারণ করিতে না 
পারি, তবে আমি আর বাচিব না। রর 

জননী বলিলে তিমি আলস্তপরায়ণ জড়গ্রকুতির যুবক ! তোমার 
ডাগো কখনই এইঅতুল ঈুত্তির সহিত এ যুবতী লাভ সস্ভবে না।” 

ফিলিপ উচ্চক্বলিল,_মামি এখন সব পাঁরিব মা--সব পারিব। 
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সপিপসপিশিিশিস/পপ পাপ সিসি পািীসিাপসপী পি পা্পীপাসি লালসা পাপা পাপিপাসাপপাসিিপীস পাপ পি 


জননী বলিলেন,__এবিশ্বাম হয় না। যদি গার, ত তবে ব শোন,” _এই ্‌ 
বলিয়া পুত্রের কাঁণের কাছে মুখ লইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা 
বলিলেন । পুত্র দন্তে দন্ত নিশ্পেষণ করিয়া বলিল,_”পারব , আমি 
এখনই চলিলাম।” 

তৎপরদিবম কেহই আর রাল.ফ. এদ্‌ সিটনের সাক্ষাৎ পাইল না।__ 
সঙ্গে সঙ্গে ইতালীদেশীয় দুইজন ভূত্যও নিরুদ্দেশ। সহ্দা তিনি কোথায় 
গেলেন ভাবিয়া সকলেই বিশ্মিত ও আকুলিত হইলেন। দিনের পর দিন 
গেল, চারিদিকে অনুসন্ধানেও যথন আর তাহার সন্ধান মিলিল না,_ 
তখন ডিটেকটিভের দলও চারিদিক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও 
তাহার সন্ধান নাই।. তথন ফিলিপই হার্ড উইকহলের উত্তরাধিকারীরূগে 
দণ্ডায়মান হইলেন এবং ফিলিদিয়ার ভাবী স্বামীরূপে গণা হইলেন। 

যেদিন হইতে এস্‌ সিট আদর্শন হইয়াছেন, সেইদিন হইতে হাডউইক 
হলে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব আরম্ত হইয়াছছিল। ক্রমে দকলেই জানিতে 
পারিল যে, হার্ডউইকহুল কিছুকাল হইতে প্রেতমৃত্তির নৈশ বিচরণে 

* একটু বেণী উৎপীড়িত হইতেছে । ইহা কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা 

হাদিয়া উড়াইয়। দিল। কিন্তু দাস-দাসীগণ রাত্রিতে বাহির হইত না, 
তাহারা ভয়ে নিতান্ত সক্কোচিত ও জিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল। 

একদিন ফিলিপ স্বীয় ভাবীপত্রী স্ন্দরী ফিলিসিয়াকে মঞ্গে সঙ্গে লইয়া 
মুগয়ার্থ গমন করিলেন। সঙ্গে দাস-দাসী, বন্ধুবান্ধব, শিকারী কুকুর, 
অশ্ব প্রভৃতি, বহুপরিমাণে গমন করিল । 

সর্বপ্রথমে একটি মুগশাবককে দেখিতে পাইয়া, ফিলিপ ও ফিলিসিয়া 
তাহার পশ্চাৎ অশ্ব চালাইয়া দিলেন,_একটু দূরে গিয়া, পার্থ্বোপগতা 
ফিলিসিয়ার দিকে চাহিয়া, ফিলিপ কি ্প ুধুমোহাগের কথা 


বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে |1াইলেন, ,একজন অশ্বারোহী 
|. 


লা পাটি 
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পপি পরী পাশা সপসপাসপ 





পাটি 





তাহাদের পাশে পাঁশে আসিতেছে । আরও স্পষ্টভাবে চাহিয়া দেখিলেন 
--এ অশ্বারোহী ও অশ্ব, অন্ত অশ্বারোহী বা অশ্বের মত নহে। এ 
অশ্বারোহী বাঁ অশ্বের গতি আছে, শব নাই।-অবয়ব আছে, সে 
অবয়বে জড় পরমাণু ঘন-সন্নিবেশ নাই । অশ্বারোহী ও অশ্ব উভয়েই 
যেন বাম্পময় ছায়ামুত্তি। ফিলিপ স্তত্তিত হইয়া গেলেন, ফিলিপের 
বেগবান অশ্বও স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইল | ফিলিসিয়াও রোমাঞ্চিত কলেবরে 
স্তবূনেত্রে সেই ছায়ামৃত্তির দিকে চাহিলেন। ছায়া-মুত্তি যুবতীর মুখের 
দিকে তীব্র তিরস্কার ও দ্বণাব্যগ্জক দৃষ্টিতে চাহিল,_সে মুত্তি এস, 
মিটনের। ফিলিপের অশ্ব উচ্ছঙ্খন হইয়! লাফাইতে লাগিল, ফিলিপ 
ভয়ে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া! গেলেন,_ফিলিসিয়। অশ্ব হইতে 
পড়িলেন না! বটে, কিন্তু তাহারও বদনে বিবর্ণ পাওুরেখা বুকে ধড়পড়ি 
এবং সমস্ত শরীর ভয়ঙ্কর কম্প। ভূত্যগণ তীহাদিগকে টানিয়া লইয়া 
চলিয়! গেল। সকলেই স্তস্তিত ও তীত হইয়া পড়িল। 

কুকুরগুলি অস্বাভাবিকরূপে ডাকিতে ডাকিতে একটা স্থান খুঁড়িতে 
লাগিল। তখন অপরাপর ভদ্রপারিষদগণ খনিত্র দ্বারা সেই স্থান খুড়িয়া 
দেখিলেন,_তীহাদের চক্ষু স্থির হইল,__মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন, 
_-যুবক এস্‌ সিটনের মৃতদেহ এ স্থানে নিহিত রহিয়াছে-দেহের 
নানা স্থানে গভীর অস্ত্রক্ষত বিদ্যমান । অঙ্গ -প্রতঙ্গ ভগ, কন্দমাক্ত ও 
শোণিতমিক্ত | সকলেই বুঝিলেন, এস্‌ সিউন নিষ্ঠুর ভাবে এই স্থানে 
নিহত হইয়াছেন। চারিদিকে এই সংবাদ রাষ্ট হইয়া পড়িল। হাড় উইক 
হলেও এই সংবাদ পৌছিল। মুরতনয়! লেড়ী হার্ডউইক, ইহা*শুনিবামাত্র 
বজাহতের স্থাটু চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং ক্ীপ্তার ন্যায় ছুটিয়া 
রারেগার দির্ক গেলেন এবং সেখানে সিড়ির নিকটবর্তী গেলারীতে 
ঈাড়াইয়। প্রলা পট করিলেন। সকলেই তাহার নিকটে 


পপি সিসির 
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সি লাস াস্সিপশিি 
চা পপ পাশাপাশি পট পাস শত পপি পপপ রসি 


নিতে পাইল, তাহারা কেমন করিয়া মাতা'পুত্রে এস. সিটনকে নিহত 
করিয়াছিলেন। অধিকস্ত যে ছুইজন ইটালীয় ভৃত্যের দ্বারা এস. সিটনকে 
হত্যা করিয়াছিলেন, আবার পাছে তাহাদের দ্বারা কথা প্রকাশ হয় 
বলিয়! তাহাদিগকে হত্যা করেন,-লেডী এখন তাহাদের কবরস্থান ও 
হত্যার কথা প্রকাশ করিলেন | সকলে সেই হ্ক্কারজনক কবর 
খুড়িয়া, তাহাদের ভয়ানক মৃতদেহ দেখিতে পাইল। লেডী আবিষট 
হইয়াই উন্মাদের ভ্তায় সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই 
মহাপাতকে হাড উইকহুলের অধঃপতন হইয়াছিল । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


০৬৫ 
পাশ ওস্ট6 ৮ 


সক্্ভাব ও ভাব-বৃাহ 
11705210000) 


গুরু। জীবনের গ্রত্যেক স্বাথ-সিদ্ধি-চিত্তা বা যে চিন্তা স্বার্থপর ইষ্ট 
তাব-কলুষিত, সে চিন্তা মৃত্যুর পর বু[হরূপে প্রেতাত্মাকে বেষ্টন করিয়া 
থাকে। সেইরূপ চিন্তা জীবনের যত বলবতী হয়, প্রেতাবস্থায় তজ্জনিত 
ভাব-ব্যুহও সেইরূপ প্রবল হয়। স্থৃহ বা মনু্য-জীবনেও সু! ক₹চিন্তার 
ফলাফল একবারে অনতিক্রমনীয় না হইলেও মৃত্যুর পর "হাঁ বলিষ্ঠ 
সত্তারপে পরিলক্ষিত হয়। মনের পাপ, পাপ নহে বলিয়া আমরা অনেক 
সময়ে অসচ্চিস্থাণাল মানুষকে মার্জনা করিয়া থাকি, কিন্তু জগতে যদি 
কোন পাপ অস্পেক্ষা করিবার থাকে, তবে তাহা চিস্তাগত 'মহাপাতক। 
মন্ুযাজীবনেও অপরের সদিচ্ছা-_-অসদিঠা, অনুরগ-_অগ্রীতি, 
উপেক্ষা ভালবাসা আমরা দূরে থাকিয়া অনু করিতে পারি | জীবনে 


জা) | 


হত এ 
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গাগা পিপি ৯ পি পো, ০৫ সিসি এ পর, সি পারি পরা ৮ উপাসনা পা ৭ পাসপীনাসিপসি 


যে অনেককে কীদাইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার জীবনে সেই সকল সমবেত 
রোদন অশরীরী প্রেতাত্মার মত দিব! রাত্রি কীদিয়া বেড়ায়। সকল 
স্থখের অধিপতি হইলেও সে ব্যক্তির অন্তঃকরণ রোদন-পূর্ণ শ্বশান-ভূমি। 
আমরা মনে করিলেই ইহ সংসারে প্রীতি ভালবাসা, মৃত্যুর পরপারে 
কোন পরলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে পাঠাইয়া দিতে পারি। এমন কি, 
মন্ত্ঃকরণের নিগুঢ় নিবিড় স্নেহ প্রীতি দিয়া, প্রেত জীবনের ছুঃখ যন্ত্রণার 
মাঝে, তাহাকে শান্তির অক্ষয় কবচে আবৃত করিয়া রাখিতে পারি। 
অন্তপথে ইহজীবনে যাহারা কেবল রোদন ত্যটটি করিয়া গিয়াছেন, 
অনেকের স্্থের হৃদয়-তন্্ী যাহার জন্য চিরদিনের মত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
গিয়াছে, তিনি দেখিবেন, মৃত্যুর পর, কেমন করিয়া যেন সেই সকল 
তন্্রীই ছিরতার তাহার আত্মার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। দিন নাই 
রাত্রি নাই, কেবল সেই কর্কশ, ঘর্থর, আকুল-বিলাপ, সেই তালহীন, 
অন্তহীন বিলাপরাগিণী, আণবিক কম্পনের মত, তরঙ্গে তরঙ্গে, হিল্লোলে 
হিল্লোলে তীহার আত্মার চারিদিকে কীদিয়া কীদিয়া ঘুরিয়! ঘৃরিয়া 
বেড়াইতেছে । 


এই চিন্তাবোধ বা ভাববৃাহ, অন্ধশক্তির স্তায়, আত্মার পথ আগুলিয়া 
ধরে। প্রেতাত্মা, ইচ্ছাশক্তির সাহাযো এ প্রাচীর অতিক্রম করিতে 
পাঁরিলেও, অনেক সময় সে ইহা ছুর্লজ্বা বাবধান, তাহার সন্দেহ নাই। 
তুমি বলিতে পার, চিন্তাব্যহের ফল ছুরতিক্রমণীয় হইলেও ক্ষণিক। 
কিন্তু ক্ষণিক হইলেও বন্ধুজনাগত অপ্রিয়-ভাবব্যহ প্রেতাত্মার পক্ষে বড় 


সামান্য বিভীষিকা নহে। 
শিষ্। এরূপ ভাবে পরলোকগত বিদেহী আত্মার কয়েকটা 


প্রামাণিক কথা শুনিবার্জন্ট বড় কৌতৃহল হইতেছে । 
গুরু। বলিতছি ্ 


১৫৮ জন্মাস্তর-রহম্য 
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১। আমি একটি জ্ীলোকের কথা | বলিতেছি। : মভযজগতে সে 
জাতীয় রমণীর অভাব নাই। সাধারণ রঙ্গালয়ে নৃত্যগীত করিয়া, সংসারে 
মদন ও মরণের অভিনয় অনেক জ্ীলোকই করিয়া থাকে, এ রমণীও 
তাহা করিত | ক্রমে ক্রমে অনেক পুরুষহদয়, অযাচিত অর্থ্যরূপে 
তাহার পায়ের তলায় আসিয়া! পড়িতে লাগিল। রমণী তাঁহার কোনটাকে 
ডিঙ্গাইয়া, কোনটিকে বা চরণে দলিত করিয়া গেল। একদিন যখন 
দেখিল যে রণক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, মুতের 
ভিড় ঠেলিয়া৷ আর চলিয়া যাওয়া যায় না, এমন কি তাহাতে জীবনের 
ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রণয়ীগণের মুণ্মালা পরিলেও 
জীবনের পথে চলিবার সুব্যবস্থা করা যায় না, তখন সে কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া! হঠাৎ মরণের খিড়কির পথ দিয়া, ইহলোক হইতে অলক্ষ্যে 
পলাইয়! গেল। | 

রমণী পলাইল বটে, কিন্তু সঙ্কট পলাইতে চাহে না। দীর্ঘ জীর্ণ 
বুক, রুগ্ন ভগ্ন আশা, দলে দলে তাহার পিছু ছুটিতে লাগিল, শেষে 
পরলোকের ভিতর আত্মার চারিপাশ ঘেরিয়া, তাহারা বেশ দলবদ্ধ 
হইয়া বমিতে লাগিল। প্রণয়ের দাবী প্রাণ গেলেও ঘৃচিতে চায় না। 
আবার ইহজীবনের শত শত প্রণয়ী যেন, সেই অবাঞ্চিত, পুরাতন 
প্রীতির ক্ষতিপূরণ দরখাস্ত লইয়া, অতি ভয়ানক খেসারৎ আদায় করিতে 
চাহে। রমণী পলাইতে যায়, পলাইবার উপায় নাই, সকল পথ রুদ্ধ 
হইয়াছে। যেব্যক্তি যোগবলে এ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিতেছিণেন, তিনি 
অভাগীর ভীতির কারণ নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু রমণী, কষদ্রত্বে 
উপাসনায় জীবন উৎসর্দ করিয়াছিল, বিশেষ কোন উন্নতির পথ খুঁজিয়া 
পাইল না। ০ রর 

২। জীবনে যেরূপ পাপ করা যায়, মরর্সোতাহার সেরূপ প্রায়শ্িতত 


রি 


জন্মাস্তর-্রহস্থয ১৫৯ 
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হইয়! থাকে। নিম্নলিখিত প্রকুত ঘটনাটি তাঁহার উদাহরণ স্থল। আরক 
দেশের কোন স্থানে দুইটি লোৌক বাস করিত। আবাল্যের স্বেহপ্রীতি, 
ও একত্র বসবাস-জনিত বন্ধুত্বের সহিত তাহাদের পরম্পরের প্রতি পর- 
স্পরে শ্রদ্ধাতক্তিও বদ্ধিত হয়। কিয়দ্দিবস পরে তাহাদের মধ্যে একজন, 
কোন রমণীর প্রেমাকাজ্জী হয়। ছূর্টবক্রমে অপর বন্ধুও সেই রমণীর 
প্রণয়াকাঙ্ঘায় উন্মত্ত হইয়! উঠে। জ্ীলোকটা প্রথম বছ্ধুটার প্রতি 
আপেক্ষিক অধিক অনুরাঁগিণী ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে ইষ্টসিদ্ধির 
পথে অন্তরায় ভাবিয়া, শকত্রদ্ল-মধ্যে তাহাকে বিক্রয় করিয়া আইসে। 
কিছুদিন পরেই শক্রগণ তাহাকে নিধন করিয়া ফেলিল, রমণী দ্বিতীয়, 
ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিল। তাহা, 
দেখিয়া দ্বিতীয় বন্ধু আত্মহত্যা করিল। তাহার পর, প্রথম ব্যক্তির আত্মা, 
অকপট প্রেম-পরবশ হইয়! দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করে। 
দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মীকেও মেই আহ্বান-আকর্ষণের বশবর্তী হইয়! তাহার, 
নিকট উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি পাতকে লিগ, সে পলায়ন 
করিতে চাহে-এদ্িকে ভালবাসার আকুল আকর্ষণে তাহাকে বাধ্য 
হইয়া তাহার নিকটে আসিতে হয়, অমনি ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মত তাহার, 
আত্মকৃত পাতকের স্থৃতি, তাহাকে মন্বস্দ শত-বৃশ্চিক-দংশনে জবালাইতে, 
আরম্ত করে। 

'ঘদতক্রীয়া, মগ্তপান ও ব্যভিচার করিয়া, জনৈক কুবেরের বরপুক্র 
হঠাৎ বৃদ্ধাবস্থায় সর্ধস্বাস্ত হইয়া! যায়। ইতিপূর্বে দৈনন্দিন ব্যাভিচার ও 
ুক্িয়ায় উত্যক্ত হইয়া, শুভাম্ুধ্যায়ী ও স্ুহদবর্গ, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইাছিলেন |. দারিপ্র্য-যন্ত্রণায়, সমাজের নির্যাতনে, বৃদ্ধ 
আত্মহত্যা ৃ মনন্থ*্করিল। পৃথিবী মায়াহীন, মনুষ্য নির্মম, 
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নর স্বার্থপর-_বৃধ স্বল্প করিল, আত্মহত্যা | করিয়াই ছার প্রতি 
শোধ দিবে। আত্মহত্যার পর হইতে ক্রমান্বয়ে যাট সর পর্য্্ত 
হুতভাগ্যের প্রেতাস্্া আপনার নিধন-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
পারে নাই। হঠাৎ সেই স্থানে কোন জীবিত ব্যাজি উপস্থিত হইলে 
“গে উপস্থিত ব্যক্তির কর্ণে আত্মহত্যার উপদেশ প্রদান করিত, অনেক 
বাখিত ছুঃখদীর্শমনুযয হৃদয়কে তাহার কুমন্ত্রণার বশবর্তী হইয়া 
ইহজীবন ত্যাগ করিতে শুনা গিয়াছে । 


আবার মগ্চপান, পর-্ত্ী বা বারনারী আস্ত প্রভৃতি ব্যাতিচারিণী- 
বৃদ্ধি মৃত্যুর পরও সমানরূপে বলবতী থাকে । মগ্তপায়ী বা বেশ্তাসকের 
আত্মা প্রেতজীবনের নিয়তম স্তরে বসবাস করে। বিদেহ অবস্থায়ও 
পরিতৃপ্তি লালসার নিবৃত্তি হয় না বলিয়৷ মগ্তপায়ী বা বেশ্াসাক্তের 
আত্মা অধিকতর যন্ত্রণা সহা করিতে থাকে । এই মকল আত্মা 
প্রেতজীবনের যে স্তরে বসবাস করে, তাহাও মন্ত্য বা মন্ুয্ু-জীবনের 
অতিশয় নিকটবর্তী"বলিয়া, রারাঙ্গনা বা শৌগ্ডিকালয় হইতে একরপ 

সুক্ষ গন্ধ উথিত হইয়া, ইহাদিগের পরিতৃপ্থি লালন অত্যান্ত বলবতী 
করিয়া তুলে। তখন এই সর্কল উন্মন্ত পিশাচেরা আপন আপন প্রাচীন 
মি ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ব্যভিচার করিলে ইচ্ছাশক্তি 
অত্যন্ত ছু্বল হইয়৷ পড়ে, এমন কি, জীবাত্মার মনোবৃত্তিসমূ্ে? উপর 
কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না। স্থৃতরাং প্রেতাবস্থায় এই গ্রক': কোনরূপ 
সুক্ষ পুতিগন্ধ আত্াণে ব্যভিঢারীর আত্মা পুরাতন বাভিচার-ক্ষেত্রে 
পুনরার় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 


কা 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কর্মফল। 


শিষ্। ইহজীবনের পাঁপ-পুষ্ত-চিন্তা ও সংস্কার এবং ভাবাদি সমস্তই' 
কি পরলোকগত সুঙ্ষাদেহীর বর্তমান থাকে? কবিস্ব ইজি বা 
পাপ-কার্ধ্য সমস্ত কি সঙ্গে বায়? 

গুরু। সংসার প্রিপালনের জল অনেককেই জীবনের: মহন 
উচ্চ বৃত্তি বিসর্জন দিতে হয়। মৃত্যুর পর গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন থাকে 

না বলিয়া, আত্মা কল উচ্চবৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন। যে 
কবি উদ্ররান্নের দায়ে জীবনের গপ্ঠময় কার্ধা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, 
মৃত্যুর পর শরীরের ব্যবধান ঘুচিলে, তাহার আত্ম। উচ্চতম কাব্যরসে 
চিরস্থুর ভাদিতে থাকিবে । প্রেতাবস্থায় 'অনেক বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞানের 
মহীয়ান্‌ সত্য অন্ধুঘন্ধাণ করিতে দেখা গ্রিয়াছে। হুল বা শারীরিক | 
ক্ষেত্রে ঘে মকল পদার্থ উচ্চতর গবেষণার অন্তরায়, ভু্ম শরীরে সেই 
সকল অন্তরারের অভাববশতঃ পুর্ণ সত্য যে, তাহাদের শরীরে 
বিকধিত হইবে, তাহাতে মন্দেহ কি? 

একজন বিখ্যাত ইউরোপা বৈজ্ঞানিক জগদগন্তীর স্বরে 
বলিয়াছেন; 

“ইহা খুব সহজ অন্তমেয় বে, মন্তয্ুজীবনে কোন বিশি অন্থ্রাগের 
বস্ত ন: থাকিলে, অনেক আত্মার মধ্যে গ্রেতাবস্থা অসস্তোষকর ও নিরা- 
নন্দঘয় বলিয়া প্রতীয়মান ন হয়। গত বৎনর কার্ধ্যা হুরোধে আমাকে একটা 
বাটার সম্মুখ য় অনেকবার যাতায়াত করিতে হইত। আমি যতবার 

যাইতীগ, ভঙ্বারই- দেখিতাম, সেই বাটার মৃত পূর্ধস্বা্ী কোন একটা 
১৯১, 


৬দ 





টং নাহ 


গৃহে বিয়া ।আছেন। জীবিত হাবস্থার র গৃহস্বামী চিকিৎসা -ব্যবস! নিতে 
সুতরাং অনেক গীড়িত গৃহস্থই সাদরে ও সোৎ্স্ুকনেত্রে তাহার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেন। আমি এ চিকিৎসকের প্রেতাআ্মীর সহিত কথা 
কহিলাম, শুনিলাম, তিনি কি অত্যন্ত কষ্টে কালাহিপাহ করিতেছেন । 
প্রেতাবস্থায় বহু সঙ্গীর সংসর্গস্থখের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার তাহাতে 
শ্রদ্ধা নাই। সুতরাং একরূপ নিঃসঙ্গে নির্জনে দরিনাতিপাঁচ করাই 
তাহার দৈনন্দিন ভাগ্য। মনুষ্যজীবনের পুরাতন গৃহ ও পুরাতন অন্ব- 
সঙ্গের ভিতর বিচরণ করিতে তাহার অত্যন্ত সুখবোধ হয়| চিকিৎসক 
বলিলেন, “আমীর স্ত্রী বিবেটন! করেন, আমি কোন স্বর স্বর্দে নন্দন- 
স্থখে কালাতিপাত করিতেছি, আমার নিতান্ত কষ্ট, আমি তাহাকে 
বুঝাইতে পরি না যে, আমি দিবা-রাত্রি তাহারই পারছে বসিয়া থাকি ।” 
আমি (গ্রন্থকার ) তাহাকে ( প্রেতকে ) প্রেতজীবনের নিয়ন্তর অতিক্রম 
_ করিয়া উদ্ধস্তরে উঠিতে অনুরোধ করিলাম। উত্তরে গ্রেতাস্্া বলিল, 
প্উদ্ধান্তরে যাইবার আমার কোন প্রয়োজন নাই, উর্ধান্তরবাঁীর| সকলে 
শারীরিক সখদুঃখের অতীত, জৃতরাং তথার চিকিৎসার বা চিকিৎসকের 
প্রল্লাজন নাই। উদ্ধন্তরে উঠিলে আমাকে এককপ অলস ও নিরর্থক 
কালযাপন করিতে হইবে ।” 

জীবন প্রবাহ বিচ্ছেদেহীন ও নিয়ত গমনশীল | খুষ্টধন্মীনলাস্বিগণ 
। অনুমান করেন, মৃত্যুর পর জীবন পঙ্ক্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া "1, মনুষ্য 
আত্ম! বহুদিন ধরিয়া কোন অজ্েয় শূন্য গহ্বরে বন্দীকৃত হইয়া বসবাস 
করে,-- হঠাঁৎ একদিন তগবাঁণের ছুন্দুভিনাদে, বিশ্ব-বরঙ্গাণ্ডের বিচারালয়ে 
আদিয়া, আপনার স্থকৃতি ছুদ্ৃতির পুরস্কার বা দণ্ড লইয়া যাঁয়। ইহা 
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অপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি কিছু হইতে পারে না। জীবন একরূপ শক্তি । 
জগতের কোন শক্তির বিলোপ, বিচ্ছেদ বা আন্তরিক নিবৃন্তি সম্ভব 
হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই ভগবানের বিচার ছুন্দুভিনিনাদিত 
হইতেছে, প্রতিমুহূর্তেই জীবাস্্া আপনার সুকৃতিছুষ্কৃতির ফলাফল ভোগ 
করিতেছে পুণ্যফল অবশ্থস্তাবী ফল। ভগবানের বিধান অনিবার্ধ্য। 
মৃত্যু বা ঘম অর্থে নিয়ম, ভগবতপ্রেরিত কোন দায়রার বিচারপতি নহে । 

এই ঘটনার মন্তব্য-_নংনারে অনেক সময় সঙ্বীর্ণ ধর্মোপদেশ 
বা ত্রান্তিমান মন্ুষ্যের পরকালের উন্নতির অন্তরায়, এবং তজ্জন্ত আত্মাকে 
পরলোকে গিয়া কষ্ট পাইতে হয়। 

গুরু । খণের দাঁয়েও আত্মার উদ্ধগতি হইতে পারে না। তওপ্রমাঁগার্ঘ 
একটি ঘটনা তোমাকে শুনাইতেছি। 

বিখ্যাত পঙ্ডিত ডাক্তার বিস্স, তাহার গ্রন্থে (১00০6. 
161510)01% ) নিয়লিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 

“স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা হইতে তেতাল্লিশ মাইল দুরে, 
টে-নদীর দক্ষিণতটে পুরাতন পার্থনগর ৷ পার্থনগরের সেনানিবাসের 
সন্নিকটে ছুইটি ছুঃখিনী বাঁদ করিত। তন্মধ্যে একের নাম আনি 
দিম্নন্‌ অপরের নাম মালয়। মালয় রজকের কাঁধ্য করিত,--উভয়েই 
দারিদ্র্যের কঠোর শাসনে নিপীড়িত, এবং একত্রে বসবাসে সথীত্বভাব 
সম্বন্ধ | | 

একদী! মালয় সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইল, আনি তাহাকে বিশেষ 
যত্রে শুশ্রষ! করিতে লাগিল, কিন্তু মালয় আরোগ্য হইল ন'; আনির 
শুশ্রষা ও অগ্রসিক্ত সন্তাষা তাহাকে রাখিতে পারিল না; মালয় তন্ু- 
ত্যাগ করিল। 
আনি সর্থী মালয়ের মৃত্যুতে বড়ই শোকগ্রস্তা হইয়াছিল। একদিন 


20৯০ আসি সা পান পাপন স্পা পলাশ পা সাপ সপ 


পাস সি 


রাত্রে নি কাজকর্ম নাত করিরা শা গা দিরাছে,। এ এমন সময় 
সে পার্থে চাহিয়া দেখিল, মালয় ঈাড়াইয়া আছে । বিশ্ময়-বিস্কারিত 
নেত্রে সৈ চাহিয়া দেখিল, ম।লয়ের সেই দেহ, সেই মুখ, সেই চক্ষা। তবে 
মুখখানা যেন বড় য়ান। আনির হৃদয় কীপিয়া উঠিল। মালয় কথা 
কহিল। বলিল, আনি ভয় করিও না। তোমাদের ভাষায় আমি 
মরিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমি যেমন ছিলাম, তেমনই আছি-কেবল একটা 
ধোলস পরিত্যাগ করিয়াছি সখি আনি! আমি বড় অশান্তিতে আছি 
জমি কিছুতেই উর্দন্তরে উঠিতে গারিতেছি ,না। আমার তের 
আনা খণ আছে, নেই ধণের দায়েই আমার অধোগতি। তুমি কোন 
দ্বধাজকের নিকট গিরা আমার এই ছুঃখ কাঁদিনী বিলে অবস্তই 
ভিনি আমার খণ পরিশোধ করিয়া আমার সা্গতি এরিবেন |” ভয়ে 
বিশ্ময়ে আনির সব্ধশরীর কীপিতেছিল, দরে কোন বা কহিতে পারিল 
না। ছায়া অদুপ্ত হইল। 

এই দিন হইতে প্রত্যেহ রাত্রেই মালের গ্রেতাঘ* আগিরা আনির 
নিকট উপস্থিত হইত, এবং খণ-পরিশোধের জন্য তাহাকে যে কোন 
ধর্মযাজকের নিকট যাইতে অন্রোধ কৰিত। এই ব্যাপারে আনির 
নিদ্রীব্যাঘাত জন্মিয়া উঠিল_-সে রাত্রের মধ্যে একটু নি; বাইতে 
পারিত না। অন্দন্ধানে কোন ধশ্বাজকেরও সাক্ষাৎ পাইল )| 

এই সময়ে ক্যাথলিক ধর্মযাজক রেভারেগড চালপ .এাক (৬০. 
0050169 1/61৩1 ) পার্থশারর-দিশনের গ্রতৃত্ব প্রাপ্ত হইরা, পার্ঘনগরে 
উপস্থিত হছইলেন। সংবাদ পাইয়া, আনি তাহার নিকট উরি হইয়া 
মালের প্রেতাত্বা-মন্বন্ধে সমস্ত কথা বলিলেন। র্্ার্ক বলিলেন 
“ভার থণের সংখ্যা এবং কাহার নিকটে সে খণী 1” আনি বা 
“তের আনা খণ, কিন্তু কাহার নিকট ধারে, তাহা আমি-জানি না। 


2 8 
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ধর্শবাজক ও অন্ধ [ন করিয়া জানিতে গারিলেন, ( ্ে ে সুদী টের 
মালয় দ্রব্যাদি লইত, তাহার নিকটে নে কিছু ধারে। ধর্মযাজক মুদিকে 
জিজ্ঞানা করিলেন, মুদী বলিল,-“মালয় কয়েকদিন আদে নাই । 

. হয় কোন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে।” মালয় যে মরিয়াছে, মুদি তাহ! শুনিতে 
পার নাই। ধর্মযাজক তাহার মৃত্যু সংবাদ দিয়া বলিলেন, "তোমার 
যাহা ধারে, আমাকে দিতে বপিরা গিয়াছে-_কিন্তু তাহার সংখ্যা কত ?” 

তদৃত্তরে মুদী বলিল, “একদিনকার দেনা নহে। খুচরা এক পয়সা 
আধ পয়সা করিয়া ছিট দেনা_-.ছুইদিন সময় না দিলে, আঁমি খাতাপত্র 
না দেখিয়া বলিতে পারিৰ না 1” 

চারি পাঁচদিন পরে মুদী ধন্্ধীজকের নিকট বলিল) "মালয় আমার 
তের আনা ধারে ।” ধর্মযাজক শুনির! আশ্চরধ্যাফ্ষিত হইলেন এবং তখনই 
তাহার তের আনা পর্নিশোধ করিয়া! দিলেন। সেই দিন হইতে আমি 
আর মাঁলযের ছারামুি দেখিতে গাই নাই । 

/ গুরু । এক্ষণে তুমি বোধ হয, অবগত হইতে পারিরাছ যে যাহারা 
পরলোকের অধিবালী হইয়াছে, হাত[দিখেন মধ্যে পৃথিবীর সহিত ঘিনি 
বেশী জড়িত, তিনি তত রী যাতায়াত করিরা, মর্ণ-সঙ্গীত গাঁহিয়। 
বেড়ান। ঘিনি যে ভাবে যত গোপনেই পাপকাধ্য করুন, ষে প্রকারে 
লুকাইয়াই পরের বুকের শোণিতপানে স্বার্থ সাধন করুন-_তীহার সেই 
পাপকার্ধ্য কালের অতল জলে ডুবিয়। গেনেও-_সেই ক্ষপিকস্থায়ী স্বার্থ, 
পৃথিবী হইতে বিদূরিত হইলেও_তাহার পাপের স্মৃতি যায় না, এবং দেই 
স্থৃতির গ্রবলাকর্ষণ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া, নরক যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া 
লইয়া বেড়ায়।' যাহারা পাধিবজীবনে সংগ্রৃতির লোক, তাহারা পর- 
জীবনেও সৎ। তীঁহারা পৃথিবীতে দর্শন দিলে, বা কাহার উপর আবিষ্ট 
হইলেও অনিষ্ট করেন না.। আর পাপ-হৃদয় আত্মিকগণ মাঝে মাঝে 


১৬৬ | » জার, 
মনুষ্যকে ক ছায়া দ দর্শন দান রয় প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা ও জালা 
অন্ত্দাহ নির্বাণ করিতে প্রয়াম পাইয়া থাকে | থিয়োসফিষ্ট (1৩০৪০ 
1:19: ) সম্প্রদায়ের আধুনিক উপদেষ্টা, বাগিকুল-ভূষণা, আনি বেস্ট 
4806 0৩-3221 ) বলেন, ষে নকল ছায়ামৃস্ত রবি এাহারা মানুষকে 
দেখা দেয়, যে দকল ছায়ামুদঠ দেখিয়া মানত ভয.::, চমকাইয়া উঠে, 
তাহা আত্মিক মুদ্তির আকাঁশিক প্রতিবিস্ব ( মি 17 4502] 
[18:) এই মকল ব্যক্তির আত্ম! অবশ্াই পাপের স্থলে আবদ্ধ রহে না। 
প্রেতলোকে থাকিয়াও নিবন্তর যে, সেই পাঁপকার্যের স্মরণ ও চিন্ত। 
করে, তাহাতেই তদীয় চিন্তামরী মৃষ্ি, সময়ে সময়ে চক্ষুর সশ্বখীন হইয়া 
মানুষের ভয় কিন্বা বিস্ময় জন্মায়। থিয়োসফিষ্ট মতে এতাদশ মুির নাম 
[9088 7১০) অর্থাৎ চিন্তাত্বিকা তনু! ড্রেদডেন নগর- 
নিবানী প্রফেমর ডামারও এরপ মৃষ্ঠি দর্শন করিয়াছেন। ডিনি বলেন, 
মানবাম্মা জড়দেহের বন্ধন বিমুক্ত হইয়া এবং দূর স্থানে থাকিয়াও, 
নানাগ্রকার কলিত মৃদ্ধি দেখাইভে গারে। এ মুদির নাম আঈডোলন 
( 21910 ) অর্থাৎ আঁভাদিক তনু] | 

ফল কথা, পরলোকগত আম্মার এই সকল হি ধক্গণে সর্বাত্রই 
পরিদৃষ্ট হইতেছে। 

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মান্গুষ যে নিতান্ত আম্মীকে। সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া যায়, ইহা বোধ হর, তুমি অনেকের কাছে শুনিয়াছ। 
এক্ষণে আবেশ ও মৃত্যুকালীন আত্মার দর্শন দিয়া চলিয়া মাওয়! সম্বন্ধে 
কয়েকটা ঘটনা তোমাকে বলতেছি, শ্রবণ কর। 

প্রোফেসর এস, বিট্রেন, ১৮৫২ গুঃ বলিয়াছেন ;- | 

আমেরিকার ম্যাসাটুসেটস্‌ প্রদেশে শ্সিংফিল্ড নগরে, মিঃ রু-কাস্‌ 
এল্মারের বাড়ীতে আমি বেড়াইতে মাই, .গভ গীতকালে এ স্থানে 
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মিঃ এইচের মহিত আমার আলাপহ্‌ হয়। | সধায়: সময় নর আমি মিঃ এল্মার 
ও মিসেস এল্মার এবং মিঃ এইচ--আমরা বসিয়া কথোপকথন 
করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা মিঃ এইচ-মৃচ্ছ্াপন্ন হইয়া পড়িলেন। 
ধরূপ অজ্ঞানাবস্থায় থাঁকিয়! কিয়ৎক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, হানা-বি 
এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । আমি শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া 
পড়িলাম, কেননা হানার কথা আমি অনেকদিন পর্য্যস্ত ভাবি নাই 
এমন কি সেই বাল্যকাল হইতে তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি; আজ 

এই তাহার কথা কেন উঠিল? আমি ভাবিতে লাঁগিলাম, দে লোঁক কি 
এখানে চক্ষর সামনে উপস্থিত হইতে পারে? আমি যখন এই প্রকার 
ভাবিতেছি, মিঃ এইচ তখন অত্যন্ত দুঃখের চিহ্ন সকল দেখাইতে আরম্ভ 
করিলেন। দেখা গেল, তিনি তাহার চেয়ার হইতে উঠিয়া 

ভিতরে বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু হাত-ছুটান, মুখভঙ্গী কর! সত্বেও, 
তাহার হৃদয়ের ছুঃংখ যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি 
গে গো করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে কপালে হাতি চাপড়াইতে 
লাগিলেন, এবং অনন্বন্ধভাবে ভগবানকে ডাকিতে ল' ।লেন। তৎপরে 
দুঃখস্থচক স্বরে সকল লোককে ডাকিরা হা হুতী করিতে লাগিলেন, 
এবং ইহার কিয্ৎক্ষণ পরে নির্ললিখিত বাক্যগ্' স্পষ্টভাবে তাহার যুখ 
হইতে নিঃস্ৃত হইতে লাগিল, “ওঃ কি ত (নক অন্ধকার! কি 
ভয়ানক মেঘমালা । কি গভীর গহ্বর নিয়ে বছ নিয়ে অগ্রিময় আোত 
দেখিতেছি, দাড়াও--এ গহ্বর থেকে তাহাদিগকে রক্ষা কর। আমি 
গভীর গহ্বরে পড়িয়াছি--অন্ধকারময় কুপে পড়িয়াছি-কোন পথ 
দেখিতে পাইতেছি না, কোন গ্রকার আলো নাই, কেবল অন্ধকার! 
ভয়ানক মেঘমালা আসিতেছে, অন্ধকার গাঁঃ হইয়া. আসিল, আমার 
মাথা ঘুরিতেছে__ আমি কোথায় ?” এই আশ্চধ্য ভয়াবহ দৃশ্যটি প্রায় 


১৬৮ মস্ত রহম 


আধদঘণ্টাকাল ছিল! আমি নেই সময় ই ছিরভাবে দর্শন করিতে- 
ছিলাম যে, মিঃ এইঢ--অজ্ঞন অবস্থাতেই এইগুলি করিতেছিলাম। 
মিষ্টার এল্মার ও মিসেস এলমার ইহার কিছুই বুঝিতে পারেন 
নাই। মিসেস্‌ হানাঁবি একজন উচ্চশিক্ষিত! ধার্দিকা রমণী ছিলেন। 
তিনি সর্বদা অনন্ত নরক প্রভৃতি প্রাগুক্ত কথাগুলি বলিয়া বেড়াইভেন 
কিন্তু মি: ঠা |র বাঁর বংসর পুর্ে হানা-বির মৃত্তা হয়, এবং 
এতদ্বেখের কেহই সে বিষয় কিছু জানিতেন না। 

১৮৫০ সালের মর্যাল ইনষ্রে্টর নামক কাগজে এই ঘটনার বিষয় 
লিখিত হয়,- 

“এগেরিকার কোন এক নগরে, একটি ভদ্র মহিলা পথে বাইভে, 
ছিলেন,_এমন সময় তির উপর আম্মিকের আবেশ হয়। এ আবেশ 
অবস্থীর, তিনি এক দৌকান হইতে কয়েকখানি কুটি কিনিরা অনেক 
রাস্তা গুরিয়া ফিরিয়া এ নগরের উপকণ্ঠে এক রাস্তার ধারে গিয়া উপ- 
স্কিত হইলেন, দেখখানে গিয়া দেখিলেন, একটি ছুঃখিনী কাফী রমণী 
একটা শিশু সন্তান ক্লোড়ে লইয়া কার্দিতেছে | তখন আম্মিক এ দিডি- 
রখের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল, “ভগিনি! ভুমি কীদিতেছ কেন?” তখন 
সেই কাফ্রী স্্রীলৌকটি বলিল, “আমি নিজে ক্ষুধার্ত, তাঁাতে কিছ আদে 
বায় না, কিন্ত এই শিশু সন্তানটি ক্ষধার জালায় বড় আকুল £ইয়াছে, 
ইহার জন্য আমি অনেক বড়লোকের বাটীতে ভিক্ষার ঈন্ঠ ঘুবিয়া 
বেড়াইয়াছি, কিন্তু কোথাও কিছু সাহাধ্য না পইরা হতাশ হইয়া! এখানে 
বপিয়া কীর্দিতেছি!” তখন সেই আবিষ্ট ক্ীলোক, রুটিখানি দিয়া 
বলিল, “ভগবান তোমার অবস্থা জানিতে পারিয়া, রুটিখানি পাঠাইয়া 
ছেন, না৪1” তখন এ কাডী জ্ীলোকটি জানত পাতিযা তাহাকে 
ধন্যবাদ দিতে যাইতিছিল, ফিডিয়ম বলিল, “পৃন্তাবাদ আমাকে দিতে 


জনা দুর | ১ 


রিনা বিনি তোমাকে এই কট পাঠা ঠা; তগবানকে 
ধন্যবাদ দাও ।? 

১৮৫৩ সালে ক্যালিডোনিকা নামক জাহাঁজে প্যাসিফিক রেল 
কোম্পানীর একজন ফায়ারম্যান মিষ্টার বাটারকোল এই ভাবে তাহার 
সহকারীর মৃত্যু সন্বান্ধে লিখিয়াছিল। এ রেলের ভুর্ঘটনার দে মারা 
যায়, তাঁর ছুই এক সপ্যাহ পৃর্রে সে তাহার বন্ধবান্কবের নিকট বলিত, 
. আমি এ কাধ্য পরিত্যাগ করিরা অন্য কাঁধ্য করিব, নতুবা শীদ্ই এমন 
এক ছুর্ঘটন| ঘটিবে, যাহীতে আমার সমূহ অনিষ্ট হইবে। তৎপরে বে 
দিনে এ দুর্ঘটনা হর, সেই দিন অতি প্রত্যুষে আমিও সে গাঁড়ী ছাড়ি__ 
একটু যাইতেই ড্রাইভার বলিল দেখ একজন লোক লাইনের উপরে 

ঈাড়াইয়। আছে--আমি গাড়ী রাখিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও কেহ 
নাই দেখিয়া পুনরায় গাড়ী ছাড়া হইল। আবার কিছুদূর যাইয়া ড্রাইভার 
বলিল এ দেখ, সেই লোক লাইন পার হইতেছে তুমি মামির যাও 
দেখিয়া আইস | তাহার পুনঃ পুনঃ অন্ুরোধে-বেমন আমি গাড়ী হইতে 
নামিযাছি আর অমনি এপ্সিন ফারিয়া গেল এবং দ্রাইভ'রের মৃত্যু হইল। 
আমি কিন্তু কোন মানুষকে লাইনের উপর দেখিতে পাই নাই। 
ডব্লিউ এইচ হ্ারিসন্‌ তাহার গ্রন্থে * বলিয়াছেন__ 

বুমস্বেরী নগরে, মিসেস্‌ লুই নারী গ্রন্থকারের একটি বন্ধু ওনং 
ফেরুদ্গ্রেসে বাস করিতেন | তিি আশিষ্ট অবস্থার অনেক অলৌকিক 
কাঁও সম্পাদন করিতেন । একদিন গ্রন্বকাঁর তাহার & বন্ধুর নিকটে 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কিছু পরিচয় 
পাইতে ইচ্ছা করি। তাহাতে মিসেস্‌ লুই আবেশ কাল পর্য্যন্ত হ্থারি- 
সনকে তদীয় ভবনে অপেক্ষা করিতে বলেন। তৎগরে লুই আবিষ্ট 
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হইলে, গ্রন্থকর্তা বলিলেন, মিষ্টার গ্রেগারি নামক আমার আর একটি বন্ধ 
২৯ নং গ্রীনষ্থীটে বাস করেন। তিনি এক্ষণে কি করিতেছেন, এবং 
তাহার নিকটে আপনি এমন একটা কার্ধ্য করুন, যাহাতে আমি নিশ্চয় : 
বুঝিতে পারি; আঁপনি সেখানে গিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর 
হইল, আপনার বন্ধু তাহার ছুইটা বন্ধুর সহিত গল্প-কৌতুক করিতেছেন। 
আর আমি সেখানে গিয়ািলাম, আপনার এই বিশ্বাসের জন্য তাঁহার 
দক্ষিণ হস্তে প্রবল বেদনার আবির্ভাব করাইয়াছি, এক্ষণে তিনি সেই 
বেদনার কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবকে জানাইতেছেন। তৎপরে গ্রন্থকর্তা 


অনুসন্ধানে বন্ধুর নিকট এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাইয়া আশ্রর্যান্িত 


ঝি 
হইলেন । 


এমেরিকার নিউইয়র্ক বিভাগস্থ গ্যালবানি নগরের খ্যাতনামা ডাক্তার 
হজজন্__বলেন, আমি একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। আজ প্রায় ১১ 
বৎসরকাল যাবৎ চিকিৎসা করিতেছি । তামাক, চা, কাফি মগ্ঘ প্রভৃতি 
কেনিরূপ উত্তেজক ব| মাদক দ্রব্য বাবহার করা আমার অভ্যাস নাই। 
স্সতরাং নিয়মে থাকিলে মনুষ্তদেহ যে মুহূর্তের জন্যও রুগ্র ও অন্মুস্থ 
ভুইতে পারে না, একথা বিশ্বাস করিবার পক্ষে আমার জীবনে অনেক 
জীবন্ত গ্রমাণ আছে। স্বপ্ন দেখা রোগটা আমার বড় কখনই ছিল না। 
ডঁতপ্রেতের কথা শুনিলে, চিরকালই আমি আমার ম্দীত গুন্চ পাঁকাইয়া 
অনেকটা স্পদ্ধিত অবিশ্বাম প্রকাশ করিতাম । 

গত সোমবার (ওরা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ ) আমি শয়ন করিতে গেলাম । 
রাত্রি তখন গ্রায় ১১ট| বাজিয়াছে। আহারাদি প্রায় সন্ধ্যা ৭টার সময় 
সমাপ্ত হইয়াছিল। আহার তেমনি গুরুতরও হয় নাইণ এমন কি 
আহারাস্তে আমি ২১ জন রোগী দেখিতেও বাহির হইয়াছিলাম। 

আমার ও আমার জরীর শয়ন-গৃহে ঢুইটা পাগাপাশি ঘর। আমার 


জন্মাস্তর-বৃহ স্থয ১৭১ 


জীর ঘরে একট! জানাল! ও দরজ। আছে । দরজ! দিয়! কেবল আমার 
শয়ন-গৃহেই প্রবেশ করা যাঁয়। আমার গৃহে একটি জানালা ও তিনটি 
দরজা । সকললিই ভিতর দিক হইতে অর্গল বদ্ধ থাকে | অধিকস্ত 
দরজা-জানালাগুলি সবুজ পর্দায় ঢাকা থাকে, সুতরাং বাহিরের আলো 
গৃহে প্রবেশ করিবার সম্তাবন! নাই। 

পূর্বে বলিয়াছি, আমি যখন শয়ন করি, তখন প্রীয় রাত্রি ১২টা 
বাজিয়া গিগ্নাছে। শুইবাগাত্র আমার নিদ্রা আইসে। রাঁত্র প্রায় 
৪টার সময় আমার মনে হইল, যেন আমার মুখে, খুব খানিকটা উজ্জল 
আলোক-প্রভা আসিয়া পতিত হইতেছে । কেমন অসুস্থ বোধ করিতে 
লাগিলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম) আমার সহ্ধন্মিণীর মত একটি 
রমণীমৃত্তি যেন দুরে ছাড়াইয়! রহিয়াছে--ভাবিলাম দেদিন প্রত্যুষেই 
ট্রেনে আমার স্ত্রীর কোন দুরদেশে যাইবার কথা ছিল, তাই বুঝি তিনি 
সকাল সকাল উঠিয়া সমস্ত উদদোণাদি করিতেছেন। গৃহাভ্যন্তরস্থিত | 
জ্যোতি তখন এমন উজ্জল হইয়! উঠিয়াছে ঘে আমি না টেঁচহিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। আমার শব্দ শুনিয়া রমণী-মুত্তি একটু দুরে সরিয়! 
দাড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই রশ্িরেখাও অপশ্থত হইল। আমি মনে 
করিলাম, পার্স্থ গৃহে কোন ভৃত্য বোঁধ হয় আলোক লইয়া চলিয়া 
বেড়াইতেছে, দ্বারের চাঁবির রন্ধ, দিয়া তাই এ গৃহে আলোক আসিয়া 
খাকিবে। পরক্ষণেই মনে হইল, পর্দা দেওয়া আছে, সুতরাং এরূপ 
আলোক প্রবেশের সম্ভবনা অতি অন্ন। তবে বোধ হয়, গৃহে চোর 
প্রবেশ করিয়াছে । আমি উচ্চম্বরে আমার জ্ীকে ডাকিলাম। তিনি 
জাগিয়। উঠিয়া বলিলেন, «ও কি, ও ঘরে অত আলো কেন? “আমি 
উঠিলাম, গ্যাস জালিলাম, দেখিলাম গৃহের একটা জিনিষ স্থানচ্যুত হয় 
নাই। গ্ৃহসা মণ্রী গুর্কোর স্তায় সমস্তই অল্পৃষ্ট পড়িয়! রহিয়াছে । 


টং বডিিহি 


 প্রজতে আমার সীতা হার রর অভী্ানে যারা | করিলেন, আমি 
দৈনন্দিন রোগীচধর্যায় বাহির হইলাম । বেলা ১২টার «: মি ফিরিয়া 
আদিয়া গুনিলাম, বাহিরে আদার জন্ত একটা লোক. ঢা করিতেছে। 
আমি লোকটার সহিত মাক্ষাৎ করিলাম, গুনিলাম -র একটা স্ত্রী 
রোগী গত রাত্রে প্রায় ৬০্টার সমর মার! গিয়্াছে। .. "লী তাহারই 
মৃতু মার্টিফিকেটে? জগ্ত আদিয়াছে। গত রাত্রে সমস্ত বুগান্ত আমার 
মনের ভিতর একবার চমকাইা উঠিন। মনে গড়িল, নেই ায়ামূদধি 
অনেকটা আমার সেই মৃত রোগিনীর মত বটে, ভবে শুধু মুখখানি যেন 
অনেকটা বর্ধীরসীর মুখ । 

আমি নিয়ে আর একথানি পত্র উদ্ধত করিলান | ! 

দেক্রেটারী অফিন, জেনারেল পোষ্ট অফিঘ ; ২৯এ মার্চ ১৮৯২। 
. ৮ই মার্চ (১৮৭৫) বাত্রি প্রায় ৮৪ অমর আমরা লগুনের বো 
গল্লীতে আমাঢার বসত বাটাছে বিয়া আছি। গুনিতাম, কে বেন 
ডাকিতেছে, “যোষেক-যোষেক 1” আমি আমার পি) ও পিতৃবা- 
পুর নোষেক ক্যারির সহিত ব্যালাক্লাভা ঘুন্ধ সম্বন্ধে কথাবার্ডী কহিনে 
ছি 1 আমার তখন ৩৩ বংসর বরপ-ুস্থ শরীর । আমরা 
তিমজনেই সেই কঠঙবর শুনিয়াদছিলাম | সে স্বর মোষেফের পিভামহীর 
কস্বর। পরদিন গ্রভ্াষে আমরা টেলিগ্রাম পাইলাম, হোয়ে: পিতা 
মহী গত রাত্রে ৮/০ সময় ইহলোক পরিন্তাগ করিয়াছেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


হানতে 
কামনা ও আসক্তি | 

শিষ্প। আপনার মুখে একদিন শুনছিলাম, জীবিতীবস্থার ইচ্ছ! 
শক্তির বলে, মানুষের পরস্পরের হৃদয়ে ভাব পরিচালনা করিতে পাঁরে। 
বুঝিলাম, কাল ব্যাপ্তি প্রভৃতি ইচ্ছাশক্তির কাছে কোন ব্যবধান বলিয়া 
অনুভূত হয় না। একজন মানুষ গৃহে বসিয়া হুদ্ম-শরীরে প্রবাসী বন্ধুর 
সহিত দেখা সাঁক্ষাৎও করিতে পারেন। বুঝিলায, ইহজীবনের আঁকাঙ্া- 
আসক্তি গ্রেতাবস্থায়ও আত্মার অচ্ছ্ষ্ঠ সঙ্গিনীরূপে বিচরণ করে। কিন্তু 
এক বিষয়ে আজিও আমি কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই । 

গুরু | বি্ষিরট। কি বল? আমার আযন্তীভূত হইলে তাহার 
আলোচনায় এবুন্ত হইতে পারি। 

শিষ্য । মনে করুন, জীবিতাঁবস্থায় যেন ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া অনু 
রহিল, মরণের পর আত্মিক পরিবর্তন পুর্ণরূপে সংসাঁধিত হইলে, অর্থাৎ 
আত্মিক জগত্তে নব জন্ম হইলেও যেন ভাহার পুনঃক্ফরণও সন্তব হইতে 
পারে, কিন্ত ঠিক মৃত্যুকালে যখন আত্মিক পরিবঞ্তন কেবলমাত্র আন্ত 
হইয়াছে, তখন ইচ্ছাশক্তি কেমন করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে 
সক্ষম হয়? মনে করুন, গাছে ফল ধরিলে, ফলে বীজ হইল, বীজ 
অস্কুরিত হইয়া পুনরাঁর বুদ্ধ হইল। সেই বৃক্গে আবার সেইরূপ ফল 
জন্মিতে পারে, তাহার অস্করাবস্থায় সে ফল কখন প্রত্যাশা করা যাইতে 
পারে না। গাপনার মনে মৃত্যু ত আধ্যাত্মিক জন্মের অন্বুর? 

গুরু। আমি তোমার প্রশ্নের উদ্দেগ্ত বুঝিতে পারিলাম না। ভাল 
করিয়৷ বল? 


১৭৪ জন্মাস্তর-রহস্য 


পিসি পাপা পলিসি পাতি পাপন পিপিপি লস 


শিষ্য | আমি বলিতেছি, গীতাঁদি শাস্ত্রে আছে, মানুষ যাহা চিন্তা 
করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, মরণান্তে তাহাই প্রাপ্ত হয়। * ইচ্ছা- 
শক্তির বিধাতৃত্ব-গুণে মানবের কামনাঁসিদ্ধি হয়) এ 7: সত্য হইলে, 
প্রাগুক্ত শাঙ্্বাক্য কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পা) মৃত্যুকালে যখন 
মনেরই পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে তখন ত ইচ্ছাশক্তিরও পরিবর্তন 
হইতেছে। অর্থাৎ যেবপ ইচ্ছাশক্তি মানবের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে, 
মৃত্যুকালে তাহ! সেইরূপ অবিক্কৃত থাকে না । তাহার অধিক্কৃত অবস্থায় 
গুণ, বিকৃত অবস্থায় কিরূপ দন্তব হইতে পারে? 

গুরু। তুমি বুঝিতে চাহ কেমন করিয়া মুমুযুর অন্তিম চিন্তা 
ফলবতী হয়। অর্থাৎ মরণের আমূল পরিবর্তনের ভিতর কেমন করিয়া 
ইচ্ছাশক্তি নামে একটা অপরিবর্ধনীয় সন্ত! অবস্থিতি করিতে পারে। 

শিশ্ত। ই! তাহাই। আমি অমন করিয়া বলিতে পারিতে ছিলাম 

 না। মৃত্যুকালে মুগ-ূপ চিন্তা করিয়া ভরত পরজন্মে মৃগস্ব প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। অন্তিম সময়ে নারায়ণ নামক :" স্মরণ করিয়া 
অজামিল মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। অন্তর্জল অবস্থায় অন নমুষু' বন্ধু 
বান্ধবকেই তগবৎ নাম কীর্তন করিতে শুনা যায়। অন্তিম: বাকামনা 
এত শক্তিমতী হইলে জীবনে ধন্মীধর্মুভেদের সার্কত! কি "হা হইলে 
ত একজন আজীবন দু্র্ম করিয়াও অন্তিম শুধু এ ধা চিন্তার 
বলেই সাগতি লাভ করিতে পারে ?-- তাহা হইলে ত জ'বনের তগন্তার 
মত গওভশ্রম নাই? 


* যংযং বদপি শ্মরন্‌ ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌতেয় মদা তষ্ভাবস্তাবিত;। 
গীতা--৮ম-৬ মোঃ 
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গুরু। সুর প্রশ্ন করিয়াছ। কিন্তু এখনও ভাব-পরিচালন প্রভৃতির 
বিষয় আলোচনা করিবার উপযুক্ত অবনর আইসে নাই। পশ্চাতে 
আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। বর্তমানে আমি কেবল অস্তিম-চিন্তা 
বা মৃত্যুকালীন কামনার শক্তিমন্তা সগ্থন্ধে ছুই একটি কথা বলিতে 
চাহি। | 
মৃত্যু অর্থে পরিবর্তন বা পরিণতি হইলেও, তাহা এত আমূল নহে 
যে, মানুষের ব্যক্তিগত সতত একেবারে বদলাইয়া যায়। মরণে বে 
পরিবর্তন হর, তাহা কেবল রূপান্তর মাত্র। অর্থাৎ শরীর গ্রড়ৃতি নরত্বের 
ভীবনে নরত্বের যে সকল উপাদান স্থল ছিল, মরণের হাপরের উত্তাগে 
তাহা গলিয়া স্থপ্ষ হইয়া যায়। ধাহার রূপ ছিল, তাহারই রূপান্তর 
হইয়া থাকে । যাহার রূপ নাই তাহার রূপান্তরও নাই। 
 নরত্বের ভিত্তিভূমি বা জীবাত্বার রূপ নাই, স্থৃতরাং তাহার পরিবর্তন 
অসম্ভব। এক একটি জ্ঞান বা বিশিষ্ট চৈতন্য তাহার এক একখানি 
ইষ্টক-ফলক, ইচ্ছাশক্তি তাহার সিমেন্ট বাঁ সর্ভারদ । নরত্ব :। মনুষ্য 
দেহের এরূপ আত্মিক ইচ্ছাশক্তিমূলক বনিয়াদের কথা থে শুধু শান্সদষ্ট 
বা হোগদুষ্ট, তাহা নহে, বর্তমান যুগে | অনেকে ত-হ' প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
গঙজাত বীজকে সন্তানরূপে গঠিরা দেওয়া এং ইচ্ছাশজ্ির কাঁ্য। নরত্ব 
বা মনুষ্যদেহের সর্ধ প্রথম স্তর আয়া ও রর ধিঠিত ইচ্ছাশক্তি। * 
তাং িনির্তত সর্ঝশভিমন্ জ্যোতি প্রকা+ বত প্রভৃতি এীশীশক্তি 


* আত্ম াহবাশ্চুিংশতমানি পুর? পর; । 
সংুক্শ্ঠ বিষুদ্তশ্ ফা মৎস্যোদকে উভে | 
' অবান্মা্রিতানীহ রজঃদন্বতমাংনি চ। 
আস্তরঃ পুরুযো জীব; ন পরং ত্রদ্মকারণম 
অগ্মিপুরাশন্‌॥ ৪--৫1৩৭* অঃ। 


৯৭৬ হাহা 


সপন 


মানবের ও আজন্মের ্র বৈভব। নরন্ত নারার়ণের ভি ভতর কোন জাতিগত 
ভেদ নাই-কেবল অবস্থাগত বিভিন্নতা। মানি দেবতার সহোদর 
জীবনের এই জ্যোতিত্বৎ বনিযার বতই মাজ্জিত ও পরিস্বত হয়, 
ততই তাহার আলোক, জান বা! দৃষ্টি স্দাত্রগগিণী হইয়া উঠে। ক্রেয়ার 
 ভয়েন্স কালে আবিষট বাক্তি দেখিতে পান যে, একরপ আলোক স্রোত 
তাঁহার ভিতর হইতে বাহির হট থেন বিশ্বের উপর ঝাঁপাইয়। মা 
যাহ! চর্ম চক্ষে দেখা ধার না, তাহা কী ও প্রত্তক্গ হই? 

ঈড়াইতেছে, কিন্তু মে মক বয় আগার গ্ প্রমন্থান্তে, বলিবার ইচ্ছা রে 
দানে নাত্ব গঠিত হয় 


এখন বুঝিতে পারিলে, ঘে ছুইটি উপা গা 
ভাহার একটি পরিবর্তধশীল্, অপরটি অপরিবর্তনীয়। একটি দেই 


অপরটি আয়া ব৷ আক, ইচ্ছাশক্তি বা চিভীবি হইবার অঙ্গর় অনন্থ 
ইচ্ছা । | 
এইধার দেখি মে আঁকাজ্্কা বা কামনার স্বরূপ কি? কামনা 
্ঁ অভাব, ঘাজ! ভাব নহে, যাহা উপস্থিত নাই । জীবন অর্থে বর্তমান 
কামনা অর্থে ঠা জীবন দুছণ্ডের নেবক,কাঁনন। অনন্তকালের 
ক্জানন্ত ভবিষ্যতের ধ্যানমগ্ন উপাৰক | জীবন উপস্থিত বর্তমান পলক 
লইর| বিবরত। কামনা যুগযুগান্তরের ভিতর ছুটিয়া জীবনের গন্ভবা-পথ 
নিরূপণ করিরা দের়। জীবন অন্ধের মত অবিশ্বাসী সন্গণ, প্রতি 
ুহত্তের গাত্র স্পর্শ করিয়া চণিতে ঢাহে। কামনা অনা: ক 
নির্ভয়ে, আশায়, উৎদাহে, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর ছুটিয়া যায়। কামনা 
কাল--জীবন. ব্যাপ্তি। জীবন গতি, কামনা তাহার প্রশস্ত বর্স। 
কামনা না থাকিলে পথশূন্ত ইইয়া উঠে। 
এখন বুঝিতে পারিলে, কামনা অনন্তের উত্ভরস!দক, জন্মজন্মান্তরের 
বন্ম-নিয়ামক) ভাগ্য-াঙ্ছবীর অক্রিষ্ট ভগীরথ ; নরতদেবত্ের ফরাসী 
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লেদেগ। জীবন বা চির বর্তমান থাকিবার ইচ্ছা কামনার আদেশ- 
ইঙ্গিতে কামনার নির্দিষ্ট বর্ম ছুটিতেই বাধ্য 

কামনা মানস-জন্য)-দেহ ও আত্মার শ্তনপুষ্ট সম্তান। কাঁমনাকে 
তাই তিতরকার রাজ্যের দ্বৈমাতুর বঙ্গা যাইতে পারে। কামনা গিরি- 
ব্রজের জরাসন্ধ রাজা-_নরত্বের গিরি বা অটল অপরিবর্তনীয় আত্মিক 
সন্ভার অগ্রণী সেবক, এবং ব্রজ বা সচল, পরিবর্তনীয় দৈহিক তত্বের 
দণ্ডধর প্রভূ | কামন। জরাসন্ধ জর বা উত্তরকাল বা চিয়পরিণন্ি 
ব৷ চির ভবিষ্ের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। ভীমবলে তাহার দৈহিক ও 
আত্মগত ভাব টানিয়া ছি'ড়িয়া ফেলিতে পারিলে, তাহা! নর-নারায়ণের 
সন্মথে নিব্বাণ প্রাপ্ত হয়। নর-নারায়ণ চিরদিনই অভিন্নহবদয়। যে 
হৃদয়হীন সেই *পাথী” “সখী” দিয়া স্বর্গ গড়িয়া থাকে । 

তুমি বলিবে নকল শান্পেই কাম বা কামনার অথ্যাতি আছে, কামনা 
ত্যাগই ধর্ম, একথা নৈমিষারণ্যের পক্ষিশাবকেও জানিত। আমার 
উত্তর,--কামন! নরত্বের অষ্টা বিধাতা বলিয়া, তাহার আবির্ভাব্টা আদৌ 
অভিপ্রেত হইতে পারে না। কামনার যে অংশটা কাম বা কর্মগত-_ 
যাহা দৈহিক ও মানসিক সন্তোগের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাই আপ- 
নার জন্ম-জন্মান্তরে নরত্বের অষ্টা হইয়! ঈীড়ায়। মন্ুষ্ুজন্ম, তাপ-_দেহের 
সহজ, সাধারণ অদৃষ্ট--জরভোগ অভাব অনঙ্গতি। ভোগরাগ হিসাবে 
মনুষ্য জন্ম একটা বিরাট বৈফল্য। সম্ভোগ কামনায় জন্ম জন্ম কর্মুভোগ 
করিতে হয়, তাহাতে চিরজীবী হইবার কামন! ঢাকা পড়িয়া যায়। 
কামনা ও জীবাদৃষ্ট একই পদার্থ। সুতরাং দৈহিক বা সম্তোগ্র কামনা 
ত্যাজ্য । দেহের উৎপত্তি আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে, সুতরাং 
দৈহিক কামন৷ নির্বাপিত করা যায়। যাহা সম্ভব তাহার সাধলুহুতে 
পারে, অসম্ভবের সাধনা নাই। | 

হি 
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তুমি বলিবে, তবে কি নিষ্ধাম ধর্ম অসম্ভব! কামণার এক অংশ 
যখন আত্মাধিঠিত, তখন তাহার ধ্বংস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

প্রথমে নিফধাম শবের অর্থ কি তাহা বুঝিয়। দেখ। নি্কাম ও 
নৈষবদ্্য একার্থবাঁচক। যে কাম কর্মাশ্রয়ী, যাহা! জীবাত্বার জন্মে জন্মে 
জগৎ টি করিয়! দেয়, * যাহার আত্মার ধর্মগত কামনা বা অত্যন্ত চিৎ 
পরিণতির অস্তরায়, তাহাই ত্যাজ্য। জীবাস্বার যাহা কামনা, যাহাকে 
আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তি বলে, যাহার আকর্ষণে জীবাস্মা পূর্ণচিত্তে পর্্যব- 
দিত হইতে যায়, তাহার ধবংদ কে করিবে? জগতে মৌলিক শক্তির ক্ষয় 
বা অবরোধ কর! কাহার সাধ্য ? আদ|াগ্রিক কামনা ত্যাজ্য বা সংরোধ- 
ক্ষম হইলে, আত্মারাম শব্দের অর্থ থাকে না। কাম না থাকিলে রাম 
থাকেন কোথায়? যাহার! এ তথ্য হারাইয়৷ ফেলিয়াছেন, তাহারা নি্ষাম 
শবের অর্থ করিতে গিয়া, কেবল কতকগুলি গন্ন-গুজব ফাদিয়া বসেন। 

আত্মার আত্মগত কামনা কে ধ্বংদ করিবে? পূর্ণ চৈতন্তের চৈতন্য 
আলিঙ্গনের মাঝে কে অন্তরায় হইতে পারে? কে এমন লৌহের ভীম 
আছে, এই অনন্তব্যাগী সংক্ষুব্ধ ধৃতরাষ্টরের বাহ্-বন্ধনের ভিতর চু হইতে 
ধাইবে? আমি তোমায় যেকামনার কথ। বলিতেছি, তাহার নাম 
আত্মিক মাধ্যাকর্ষণ-_-আধ্যাত্মিক কৌশিকত্ব, সে কামনার ফল-_ 
নির্বাণ, নিমজ্জন | 

তুমি দেখিয়া থাকিবে, মহসাগর দিবারাত্রি সহশ্র খাতস্থিনীকে 
আপনার বুকে ডুবাইয়৷ রাখিতেছে, অত্রভেদী তৃধর কোন ভালবাদার 
তান্ত্রিক আকর্ষণে আপনার দেহ ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর ভিতর মিশাইয়| 
যায় শুনিয়া থাকিবে, কত ধাতুময়, বজময়, গ্রহ, উপগ্রহ, হঠাৎ এক- 
দিন ধুলি-ধোয়! হইয়া অনন্ত ব্যাপ্তির মাঝে নিবিয়া গেল। শুনিয়া 


সপ পিপিপপরপীতাশটতি। পিপি ২২২১ পশিলিগাপাপিি পিপিপি বাপ্পা িপিতিপিাগাপিপী পি 
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থাকিবে, আমাদের এ সৌর বিশ্ব আপনার চন্ত্র- ্যাপ্রভৃতি লইয়| হার- 
কিউলস নামক নক্গত্রপুঞ্জের দিকে দিকাবত্রি উন্মাদের মত ছুটিয়া 
যাইতেছে। বাহ প্রকৃতিতে,- পূরণবরন্ধের স্থল বিরাট বিগ্রহের ভিতর 
কোথায় আহ্বান আকর্ষণ নাই? আহ্বান না থাকিলে প্রলয় হইতে 
পারে না। যাহাকে প্রলয় বল, তাহা কেবল পূর্ণচিত্তের 'আন্মমংগ্রহ। 
আত্মোপসংহ্বতির কামনা জীবাত্বা, তাই দৈহিক কামনার বাহ ভেদ 
করিতে পারিলেই, আপনার আধ্যাত্মিক কৌশিকত্বে পূর্ণ চিতে পরিণত 
হইতে বাঁধ্য। এখন আম্মিক কামনার কথা বুঝিতে পারিয়াছ কি? 
ইহা পূর্ণবদ্ের স্নায়বিক শক্তি, বিশ্বগ্রকৃতি দৈহিক কৌশিকত্ব। 

কতক অংশে সম্ভোগ কামনাও কল্যাণকরী। এরপ আশক্কিলালসা 
না হইলে সংসার চলিতে পারে না। সংসার ন। থাকিলে সন্ন্যাস অসম্ভব | 
স্কুল না থাকিলে কলেজ চলিতে পারে না । যাহাকে সমাজের লোক 
“স্বার্থ” বলিয়া থাকে, সংনারের বুদ্ধিকল্পে তাহাও ভাষ্য পরিমাণে 
আবশ্যক । সংসারী হইয়া যাহার এপ ন্তাঁ্য “স্বার্থ” নাই তাহার জীবনও 
অর্থশূন্ত । তুমি তাহাকে কখন বিশ্বাস করিতে পার না। সে ব্যক্তির 
পক্ষে কোনি মহাপাতিক অকৃত্য বলিয়া! বিবেচিত হয় ন। | স্বার্থ বা 
কামনাকে এরপ ন্তাষ্য গণ্ভীর ভিতর পুরিয়া রাখা, সময়ে সময়ে জনক 
যুধিষ্টিরের মত লোঁকেরও বড় দুরূহ হইয়া দড়াইত | অন্য পক্ষে 
পরার্থকে স্বার্থ করিতে 'অনেকে বড় বেশী রকম ব্যতিব্যস্ত হইয়! 
পড়েন। কে বলিয়াছিল না ছুনিয়াটা পাঁগলা-গারদ ? 

কামনা তুচ্ছ- মমতা মহান্। এই সংসার পুতুলনাচ নহে, ছায়াবাজী 
নহে, এ পৃথিবী" 

কামম] কল্পনার গ্রসব। কামন| কল্পন! এ সংসারের একমাত্র অর্থ 
পুস্তক । ইহার স্বরূপ বুঝিতে পাঁরিলে জীবনের গ্রন্থের কোন স্থান জটিল 
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বা ছুর্বোধ থাকে না | খষি-তপস্থীর! সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতেন, 
সংসারের নিগুঢ় অর্থের ধারণা-সাধনা কয়িবার জন্ত আত্মা পরমাত্মার 
চিরস্তন পারম্পরিক কামনার পূর্ণসিদ্ধি ঘটাইতেন। 
_. এইবার মাঁনবের অস্তিমকামনীর কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। আমরা 
দেখিয়াছি, দৈহিক বা কর্ম জন্য কামনা, জীবনের পথপ্রদর্শক । মনুষ্য 
দেহে প্রতি মুহূর্তে ষে মরণ বা পরিবর্তনের ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার 
ভিতর কামনাই বিধাতাপুরুষরূপে তাহার দৈহিক ও মানসিক অৃষ্ট গঠিয়া 
দেয়। কামনা বা আসক্তিঅনুদ রে লোকের গঠন, স্বাস্থ্য, সন্কল্প উদ্যম, 
চরিত্র প্রভৃতি নিরূপিত হয় । দৈহিক সন্ভোগ-কামনাকে জীবনের 
একচ্ছত্র সাআজাজ্যে অভিষিক্ত করি'ল, পুনজরন্মি বা অবতারিত্বের অধি- 
কারট৷ অধিক বাড়িয়া যায়। সংসার রক্ষাকল্পে কতকটা এরূপ কামনা 
আবশ্তক | দেখিতে হইবে, মানুষের অন্তিম কামনা কতদূর খক্তিমতী | 
তুমি পূর্বে বুঝিয়াছ, দৈহিক তব-মনবন্ধে মরণ একরূপ নিঃশেষ পরি 
বর্তন। মনুষ্যুদেহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় উপাদানে মরণ আর 
একটি দেহ শঠিতে থাকে । কামনা জীবনগতির পথপিরূপক বা ভবিষ্যের 
দ্বারগ্ষী বলিয়া মৃত্যুকালে যে কামনা উপস্থিত হয়, তাহারই নেতৃত্বাধীন 
তাহারই প্রদশিত পথে, মুমূর্ষুর জীবনী জ্রোত পরলোকাভিমুখে থাত্রা 
করিতে থাকে । তাহার পর মরণের ভাপরে পড়িয়া স্থল .দহিকতত্ব- 
গুলি যখন অতিশর সুক্ষ তরল হইয়া উঠে, তখন *.ধাকে যেরূপ 
কামন! বা যেরূপ অস্তিত্বের ছ?চে ফেলিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে ঘনীভূত 
হইয়া পেই আকার ধারণ করিতে হইবে । একখানি লৌহকটাহকে 
শীতল ও শক্ত অবস্থায় বাকাইয়া ভাজ করিয়া তিন্নারতি করা অত্যন্ত 
দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু তাহাকে গলাইয়া যে কোন ছ'ণাচে ফেলিরে, 
তৎক্ষণাৎ তাহার সেইরূপ আকৃতি হইয়া যাইবে। সেইরূপ আত্মা যখন 


সি 


চর 
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আপনার পরয়োজনামুসারে ধাড়ময় মন্ুযাশরীরকে গলাইয়৷ ভিন্নরূপ করিয়া 
গঠিতে বসিয়াছেন, তখন যেরূপ কামনার ইাচ অ|সিয়া তাহার উপর 
ঢাকা দিয়া পড়িবে, তাহার যে সেইরূপ আকৃতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
চলিতে পারে না। তাই চলিত বথায় বলে, "তপ জপ কর কি মর্তে 
জান্লে হয়।” সুতরাং বুঝিতে পারিলে, ভরতের মুগজন্ম লাত ব! 
অজামিলের নারায়ণ-প্রান্তি অযৌক্তিক কথা নহে) এবং মৃত্যুকালে 
ুমূর্যুর বন্ধু-বান্ধব ঘে ভগবানের নাম কীর্তন করিয়া থাকেন, তাহা! কোন 
ূর্বকালীন কুসংস্কারের ধ্বংসাবশেষ নহে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট। বৌদ্ধ 
গ্রড়ৃতি সকল ধর্থেই এ প্রথা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এ বিশ্বাস সার্ব- 
জনীন,__কেননা, সমগ্র মানবের আত্মিক মত্ত! প্রতি হৃদয়ে বসিয়া, 
অপরোক্ষে এই মহাসত্য উপদেশ করিয়াছেন । 

তোমার প্রশ্নের শেষাংশের উত্তরে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, 
মংসারে ধন্ম, ০ চরিত্রসপ। বা সাধনা-তপস্তারও_ বিশেষ প্রয়োজন 








(এস লাগা ্ সি 
পাপা সপিপতা পাশাপাশি 


.পশীলীগান তাপ পানর লাশ পাপ 
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রর শেষ পর পরয্য্ত তাহার * তি সবধাপে পক্ষ 1 অধিক, কাধাকরী 
থাকিবার বিশেষ সম্ভাব ম্তাবনা। কম্ম ক কামনা অনুসারে মানুষের গঠনের 
যখন [ পরিবর্তন ও বিকৃতি হয়, তখন, মানসিক নসিক প্রকৃতিও যে তাহাতে 
বিশিষ্ট প পরিবন্তিত হইয়া 1 থাকে, একথা অধিক মাথা, 1 ঘামাইয়া বুঝিতে 


নকল পাপ 














পাপা 


হয় না। 


পপর 


তাহার পর,* এক কথায় জীবনের উদ্দেশ্ত বুঝিতে হইলে, বুঝিতে . 


এপাশ শা 


হইবে” _জীবন কেবল মরণের জন্ত আয়োজন। সং নারী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী 


ভোগী সকলেই আজীবন মরণের বিলি-বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত। দাতা 
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ককুগণ, বিলাসী, বৈরাগী, সকলের জীবনেরই এমা লক্ষা, ৷ সু বা 
মনুষ্য-জন্মের অবসান । কারাবদ্ধ ব্যক্তি খাটিয়া খা”. এমন আপনার 
মুক্তি স্বাধীনতা অর্জন করে, দেহবদ্ধ নত ঠিক সেইরূপ 
তাবে কাটিয়া যায়। সংসারে যত কিছু বিভিন্ন জাতীয় . মনুষা-উদ্ভম 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার লক্ষ্য এ+£--অদরস্টানুসারে তাহার প্রকারের 
ভিন্নতা হইয়া থাকে । যে চোর, যে সাধু উভয়েই কামনার দাস, তবে 
তাহাদের কামনার শ্বরূপ বুঝাইবার প্রভেদ হয় মাত্র। 

এখন বুঝিতে পারিলে, ভাল করিয়া ভাল মরণের আয়োজন করিতে 


০ 


হইলে, “ভালর" উপাসনার, রর জীবন উতর্দ করাই একমাত্র অনিবাধা 
সাধনা। কেননা কেননা ভালর কামনা ভাল চিন্তা জীবনে (বিশেষ অতান্ত বা 
প্রকৃতিগত না হইলে, তাহার, _মুত্যাযাতনা ব বা অগ্ভিমবিদারের 
বাস্তকৌলাহলের ভিতর মনে না আসাই সম্ভব। কামনা, লালসা, 
ইতর খেয়াল নহে, তাহার অন্তরের গরমাযু ংঙকাররূগে তাহা আয্মার 
আবরণ হইয়া শী দড়ায়। এই মংস্কারভেদেই সাধু অসাধুর বাবধান। 

সারে কুলোক বলিয়া কোন জাব জনয গ্রহণ করে না। এইরূপ কামনা 
কতোর কুহু লহদারে অনি উনি ও তারতমা হয় ॥ কামনা তাই মনুষা 
ভাগ্যের অপর ৃষ্টা। অনৃষ্ট কি, তাহা কথায় বুঝান। যায় না, অনুষ্ট 
অুষ্ তাহা রুগ্রভগ্নের গর সাফাই সা্ঈীনহে . 

এখন কুবিতে পারিযাছ, অন্তিম কামনা এতদূর শক্তিশালিনী? 
অন্তিম কামনার দ্ধ ন্ত, আজনের গদি দিধাধনা_ আবগ্ক হইয়া 


থাকে।, 


ও, শপ? ্ 





উরস সিজন 


| পপ 
শিষ্য । জীবনমরণের বিষয় অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু জীবন-মরণের 


সন্ধিস্থল বা স্বপ্ররাঁজা বলিয়া, যে কয়েকটী অজ্ঞাত মহাদেশ আছে, তাহার 
ভূগোল-ইতিহাস সম্বন্ধে আপনি কোন কথাই বলেন নাই। সংসার-স্বপ্ন 
জাগ্রত-্বপ্ন প্রভৃতি অনেক স্বপ্নূমি পাশাপাশি পড়িয়া আছে, তাহাদের 
ভিতর প্রত্যেকের কি কোন সীম! নির্দেশ করা যাইতে পারে না? স্বপ্ন 
জিনিষটা কি, তাহা জাঁনিতেও আমার বিশেষ কৌতুহল আছে। 
অধিকারী বিবেচনা! করিলে, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় সে বিষয়ে উপদেশ 
দিন | 

গুরু। জীবন-মরণের মত স্বপ্নও একটি জৈবিক অবস্থা । পাশ্চাত্য 
মূনোবিজ্ঞান বলেন, জাগ্রত অবস্থায় কর্তী যে সকল বিষয়ে চিন্তা বা 
ন্থভব করেন, অসম্পূর্ণ নিত্রাবস্থায় সেই সকলের স্্বতি যাহা মনোমধ্যে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, তাহারই নাম স্বগ্ন। মানুষ যাহা ভাবে, যাহা 
দেখে, যাহা মনে করে, তাহাই স্বপ্নে দেখিয়া থাকে । বিকৃত শারীরিক 
ক্রিয়া, বাহিক শব্দ বা অন্য কোনরূপ সংযোগে এই সকল স্থৃতি জাঁগরূক 
হইয়া উঠে। তীহাদের মতে, জাগ্রত ও স্বপ্লাবস্থার ভিতর প্রভেদ এই 
যে, নিপ্রিত অবস্থায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি (৬০11790) বিলুপ্ত হয়, সৃতরাং 
মনে কোন বলবতী-স্থৃতি বা স্থৃতিসমূহের অন্বর্তন করিতে বাধ্য হইয়া 
উঠে। জাগ্রত অবস্থায় ঠিক ইহার বিপরীত। স্বপ্নে ভয় পাইলে, শত 
চেষ্টায়ও যে দৌল়ান যায় না, তাহা! এই ইচ্ছাশক্তির অভাবের জন্য | 


দেহ ও আত্ম! লইয়া মানুষ । সুতরাং মানুষের স্বপ্নও দেহ বা 
আঁয্সগত ভেদে ছুই 91 প্রাগুক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মত, 


ক 


১৮৪ দিত 


ক পিল উপাস্পীর সিসি পা লি পানি পানা" 


দৈহিক সৃপ্নসন্বদ্ধে সতা হইলে তাহ এ | বিষয়ে গ প.. :ভ্যির অর্ধভাগ | 
আমাদিগের দেশের প্রাচীন খষিদিগের মতও এ ৷ সম্বন্ধে অনেকটা প্ররূপ, 
তীাহারাও বলিয়াছেন, বাতি, পি শ্রেক্মার গ্রকোপতেদে মান্ুষে 
ভিন্নরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে । বনবাত ব্যক্তি গগনভ্রমণ, বন্ধপিত্ত ব্যক্তি 
বহ্দাহ ও বহুত্লেম্মা লোক জলভ্রমণ প্রভৃতি স্বপ্ন দেখিয়া থাকে । * 
এক্ষণে বুঝিতে পারিলে, পাশ্টাত্য বিজ্ঞানের মতে, অনেক সত্য 
বা যথার্থীভূত স্বপ্নের কোন মীমাংসা করিতে পারা যায় না। শারীরিক 
ক্রিয়ার বিরুতিজন্য মানুষ যে স্বপ্প দেখে এবং খধিরা যাহাকে 
জৈবিক-স্বগ্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, ভাহাই তাহাদের মতে 
একমাত্র যথার্থ ও সন্তবপর স্বপ্ন । ইহা প্রক্কৃত ও ৩; বিরুদ্ধ । 
শুনিয়া ধাকিবে, অনেক স্বপ্ন কেবল ক্ষণিক ও চিন্তা-্থতি, আবার 
আননক স্বপ্র সত্য হইয়া থাকে | স্বপ্রাবস্ায় আনেকে জটিল অস্ক- 
শান্ের মীমাংসা করিয়া থাকেন, অনেকে ওধষধ প্রীপ্ত হন, অনেকের 
ভবিষ্য ভন আইসে | কেন এরপ হয় ইহার উত্তর দিবার পুরে 
আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, স্বপ্ন জিনিষটা কি । 
হার্বাট-স্পেনসরপ্রমুখ খ্যাতনামা নর-তধবিদগণের মতে, স্বপ্নের 
অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির যুক্তিযুক্ত ব্যখ্যা খুজিতে অনেক দূরে 
যাইতে হয় না। কোল, ডি ভি অসভ্য জাতির টাও হইএক- 


সপন পিলপপপসপপপসপপপাশালাসপিপল্পপ শী শিপনালত। লাশীদিশি কপি পিরিত শা সপ পি 
০০ 


* স্বপ্পে গননৈব ব বহুবতো নরো৷ ভবে ॥ 
1 1 
*.. ন্বপ্র চ দীপ্তিমৎপ্রেক্ষী বহুপিত্তো নারো ভাবেৎ 
্ ৰা ] 
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী বহষ্লেঞ্জা নরো ভবে ॥ 
অগ্রিপূরাণম ৬ অঃ. ৩৬৩৯ 
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্ 


রাত্রি বসবাস করিলেই, তাহার মূলরহস্ত উদঘাঁটিত করা যাইতে পারে। 
আদিম বা অসভা অবস্থায় মানবের আত্মগত ও আগন্তক (যাহা বহির্জ- 
তাশ্রয়ী ) অনুভূতির ভেদজ্ঞান থাকে না । 

আদিম অবস্থায় মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রভৃতির ভেদজ্ঞান 
ছিল না। আজিও অনেক ভাষা আছে, যাহাতে অতীতকাঁল বলিয়া 
কোন পদার্থ নাই। সুতরাং পুর্ধে কোন পদার্থ দেখিলে তাহার স্থৃতি 
মনে করিয়া রাখিয়া, আপনার অনুভূতি ও কালের বিভাগ করা আদিম 
সমাজে মানবের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইহার ফলে, 
কোন পূর্বদৃষ্টের স্বৃতি মনে জাগিলে, তাহা যেন কোন উপস্থিত বাস্তব 
পদার্থের ছায়! বা কার্ধ্য বলিয়া তাহাঁর মনে হইবে, ইহাতে বিচিত্র ক! 
মনে কর, এরূপ লোক কোন দিন হয় ত কোন নূতন অরণ্যে মৃগয়ায় 
বাহির হইয়াছিল। তাহার অতীত কালের ধারণা নাই বলিয়া ইতর 
জন্তুর স্তাঁয় কালভেদ লইয়। চৈতন্যের রাজ্যে তাহার বড়ই গোলযোগ ' 
ঘটিত। মনে কর, একদিন নিদ্রিতাবস্থায় সেই ছবি তাহার স্মৃতিপথে 
উদ্দিত হইল। মনে স্বপ্নে দেখিল,_ যেন সেই নিবি অছৃষটপূর্ব অরণ্যের 
ভিতর সে কোন বাস্রের বা সিংহের পশ্চাতে ছুটিতেছে। জাগিয় উঠিয়া 
দেখিল সে যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে । মনে তাহার বিষম সমস্ত 
উপস্থিত হইল, “আমি না চুটিয়া ছুটিতেছিলাম কিরূপে ।” স্বপ্নে স্বচক্ষে 
দেখিয়াছে যে, সে মুগয়া করিতেছে! চক্ষুকে অবিশ্বাস করা যাইতে 
পারে না । আঁদিম মানব সিদ্ধান্ত করিল, কোন ভূত অপাথিব সত্তা সিংহ 

বা ব্যাস্্ হইয়৷ তাহাকে এইরূপ ছুটাইয়। লইয়া! বেড়াইতেছিল। 

_ এইরূপেৎম্বপ্নের অপাধিব চরিত্রের প্রথম সংঘটন। তাহার পর 
ক্রমবিকাশ-স্তত্রে, সেই বিশ্বাস সেই ধারণা কাল ও বংশপরম্পরাক্রমে 
মানবের অনিবার্য মৌলিক বিশ্বসমষ্টির অন্তভূতি হইয়া দীড়াইয়াছে। 
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সনতাসফিপািস্পাপািপাসিসপিপািসপ পি ও শি ০০ পালি 





স্পিশাস্পিপাসপিশাশতা সিপপাসপাশিসিপপিিসপা পিপাসা স্পী ৯ পাস সপীরসপিপী পদ ি্াসসিপ উিগীশিতি ও 


আমাদের মত,ভূজভ্রাস্তি রবী হইলেও অমর নহে। মানুষের 
আদিম অবস্থায় যে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল.বর্তমান মানব উন্নতিশীল 
বুদ্ধিতে তাহা বহুদিন তাক্ত ও উপেক্ষিত হইয়াছে '.... মানবের কালতেদ 
ছিল না, আর বর্তমান যুগের মানবের মার্জিত জ্ঞান হা ইহাতে ও 
তাহাতে নর-বানরের অপেক্ষাও অধিক প্রভেদ। অতিবৃদ্ব-প্রপিতামহ 
আর অতিবুদ্ধ-গ্রপৌন্র, বংশপরম্পরাগত একই শক্তির বিকাশ হইলেও 
ব্যক্তিগত হিসাবে এক বাক্তি নহে । আদিম মানবের জ্ঞান বহুদিন মরিয়া 
গিয়াছে। যাহা মরিয়া গিয়াছে, তাহার গুণের অস্তিত্ব থাকিতে পাঁরে 
না। স্বতরাং সত্য যুগপৎ বা ভবিষাদ্দশী স্বপ্নের কথা ছাঁড়িয়া দিলেও, 
শুধু ্রমবিকাশ-শৃত্র অনুসারেও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। 

এক্ষণে দেখা যাউক, খযিরা এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
স্বপনের দেহগত বা মানসিক অংশমম্বন্ধে তাহাদের মত পূর্বে আলোচিত 
 হইয়াছে। তাহার আত্মিক বা অধ্যাত্ম অংশের ব্যাখ্যাই আমাদের 
বর্তমান প্রসাঙ্গাধীন। আমি পূর্বে বলিয়াছি, নিদ্রা শ. "শ্বন্ধে একরূপ 
স্তনদাত্রী মাতা। জাগ্রত অবস্থায় ক্লান্ত জীবের শ্রান্তি। " করিতে, 
শরীরে সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া! নবীন শক্তিতে নূতন ' অনু- 
প্রাণিত করিতে নিদ্রার মত অন্ত কোন উপায় নাই। কার দ্ৰাবস্থায় 
দেহের বা জীবত্বের গুঢ়তম মৌলিকতকগুলি জীবা অধিষঠান 
অনুদঙ্গক্রমে নবজীবন লাভ করিয়৷ থাকে । তাই বৃক্ষ, ল1, পণ্ড, পন্ষী, 
সানুষ ও দেবতা যাহার কোনরূপ দেহ আছে, তাহাকেই আত্মস্থিতির 
জন্ত ঘুমাইতে হয়। কিন্তু ইহা শুধু নিদ্রার মৌলিক উদ্দেশ্যের একাংশ 
মাত্র। নিদ্রার অপর উদ্দেসঠ প্রদর্শন | 

একথা শুনিয়া তোমার আতঙ্ক হইতে পাঁরে। কিন্তু তাহার কোন 
কারণ নাই। জীবনও স্বপ্ন। জীবাত্মা! যে কামনা, যে আকাঙ্মা পূর্ণ 


জন্মাস্তর-রহস্ত ১৮৭ 


৮. এপ সিল পপদিচা দাস দিপা 
পাপী পাম স্পা স্পা টিপিপি ি্পািিস্পীপাছিপাপিপশিটাপিদলা দিশাটি 


করিতে বা যে অনৃষ্ট যে কর্ম উপভোগ করিতে দেহবদ্ধ হইয়াছেন, 
তাহারই নাম জীবন। তাহার শ্রেষ্ঠোপযোগী অনুসঙ্গের নামই সংসার। 
কিন্ত জীবন অদ্রষ্ট-স্বপ্র লইয়া বনবাঁস করিলে, জীবাক্মার মুক্তি বা 
উদ্ধগতির পথ চিররুদ্ধ হইয়া পড়ে! তাই জীবাস্বাকে উর্দাতন চৈতন্তের 
রাঁজ্যে মাঝে মাঝে উকি মারিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
নামই অধ্যাত্ম বা আত্িক স্বপ্ন | এরপ স্বপ্রজীবাত্বার স্বদেশের 
ভৌগলিক মানচিত্র পরিদর্শন,-আঁপনার মহীয়ান্‌ অদৃষ্টের আলেখ্য 
দর্শন মাত্র । নিদ্রায় দেহ নবীকৃত হয়, আত্মিকতত্বের মার্জন সংস্কারই 
একমাত্র চিদাশ্রিত স্বপ্নের উদ্দেশ্য | ম|মুষে সংসার লইয়া থাকে, মরণের 
জন্য আপনার ঘর সংসার গুছাইয়! রাখিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। 
সুতরাং তাহার আত্মিক অধিকারের কথা তাহার অমর বৈকুণ্ঠগত 
আনন্দপিতৃসত্বের বিষয় ভাঁবিবার বড় ইচ্ছা বা অবনর ঘর্টিয়া উঠে না” 
তাই মাঝে মাঝে কোঁল কারণে চিত্তের একাগ্রতা হইলে, দেই সকল 
রশ্ব্য-_সেই সর্কন্ঞত্ব প্রভৃতির এশীশক্তির আভাস মাঝে ".এঝ তাহার 
জীবনচৈতন্তের উপর তাপিয়া যায় | সে স্বপ্ন তাহার পিত্রাজ্যের 
আবাহনী লিপি,__ আপনার গরীয়ান্‌ অনুষ্টের অঞ্চল বাতাস। সে স্বপ্নে 
মানবের দেবটাকার মাহেন্্লগ্র ফুটিয়া উঠ । স্বপনদ্রষ্টী বুঝিতে পারে 
তাহার জীবত্বের নিলে যে অনন্ত রত্রাকর ভনন্ধ অশ্রুত করোলে গর্জিয়া 
উঠিতেছে, তাহ! মলিলে তীর্ঘন্নান ক'..ত পারিলে, তাঁহার ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমান-_ক্ষিত্যপতেজ প্রভৃতির উপর প্রতৃত্ব চির প্রতিষ্ঠিত 
হইবে | এরূপ স্বপ্রে ভোগী যোগ হয়, ঘোর সংসারী কঠোর মন্র্যাস 
আশ্রয় করে? 

এইরূপ স্বপ্নে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। এইরূপ স্বপ্নে ঞ্রব 
অনস্তে ফবত্ব লাত করেন। তুমি বোধ হয় শুণিয়া থাকিবে, স্বপ্ীবেশে 


১৮৮ উপ রে 


পাশ আটা ৮ 
পা সণ আর লী লাস পানি ৯ পল পালাতে পপি ক্লোরিন পিল? 


ওষঘ পাওয়ার প্র হইতে ; অনেক পাযাণ__প পাপ খাও  দেবাসা হয 
উঠিয়াছে।.. 

এখন বুঝিতে পারিলে, মানুষে যে সত্য স্বপ্ন দেখে তাহা চিত্তের 
একাগ্রতার জন্ত দরষ্টার (জীবাত্বার) আবরণ উন্ু্ত হয় বলিয়া। খধাষিদের 
মতে, একাত্মা সব্বজীবে বর্তমান । কেবল ব্যক্তির অদুষ্টান্থদারে তাহার 
অবস্থার ভেদ হইয়া.থাকে । একথা মিথ্যা নহে। এইজন্যই একে 
অপরের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন। ছুইজনে একাবস্থায় 
পড়িলে প্রায় একরপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। প্রথমটা আমরা ভাবপতি- 
চালন বা! দূরান্ুভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। ছুইজনের এক স্বপ্নদশন 
বিষয়ে আমি তোমায় একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি | দেখিবে, আত্মিক 
স্বপ্নে মানুষে যুগযূগান্তর পুর্বে অধিবাসীকে জীবন্ত ও বর্তমনি দেখিতে 
পায়। ঘটনাটি এই,_শ্রীমতী ইনা বিডার ও শ্রীমতী এন্‌ বিডার দুইজন 
_ নহোদরা ভগিনী । তাহাদের পিত্রালয়ের পার্খস্থিত ময়দানে, পাষাণযুগের 
( যে যুগে মানুষে কোন রূপ ধাতুদ্রব্যের বাবহার জানিত না, কোন 
প্রস্তরনিশ্িতি অক্-শন্ত্র বা থালা রাটা ইত্যাদি ব্যবহার করিত) একটা 
নরকঙ্কাল ও কতকগুলি অস্ত্র শন্ত্র পাওয়া যায়। একদিন রাত্রে ভগিনীদ্বয় 
একরপ স্বপ্ন দেখেন | আমি ত]হাদের পত্র একখানি পাঠ করিতেছি, 

র্যাভেন্সবেরী পার্ক। মিছেম, ৯ই জুন, ১৮৮০ । 

গত রাত্রে আমি ও আমার ভগিনী ইনা বিডার এক “"হ নিদ্রা 
যাইতেছিলাম। ঘুমাইতে ঘুমাইতে আমার মনে হইতে লাগিল, আমি 
স্বপ্ন দেখিতেছি। স্বপ্নের প্রথমাংশটি আমার ভাল স্মরণ নাই, তবে একটু 
মনে আছে যে, যেন সেই পামাণনুণেব নরকঙ্কালটি আমার সম্মুখে 
আসিয়া দাড়াইল। ক্রমে সে মূর্তি বড় স্পষ্ট, বড় জীবন্ত বলিয়া মনে 
হইতে লাগিল। ** স্বন্ধ হইতে একটী কাল চাদরের মত আবরণ 


জী ি 


টা ০ পাস ১৮ শালা ও লাখ 


ঝুবিতেছে, * * * এখন নভাহা আর কঙ্কাল নাই, যেন জীবিত। নুদীর্ঘ 
নাসা যেন গড়াইয়া পড়িতেছে । * * আমার বড় ভয় করিতে লাগিল, 
আমি জাগিয়া উঠিলাম। আমার ভগিনীকে জাগাইলাম, কিন্তু আমি কোন 
কথা বলিবার পূর্বে সে বলিল, “আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি । 
এই কথা বলিয়া, সে তাহা! আন্ুপর্বিক বর্ণনা করিল। দেখিলাম, 
আমার স্বপ্ন ও তাহার স্বপ্র ঠিক এক 7 শ্রীমতী এন্‌ বিডার। * 

স্বপ্ন সত্য হইবার কথা তুমি অনেক শুনিয়াছ, ছুই চারিটা ঘটনা আমি 
গ্রসঙ্গান্তে বণনা করিব । এক্ষণে দেখিতে পাইলাম, আত্মা যে এক তাহা 
অবিশ্বাস্ত কথা নহে; বরং মন্ুষ্য-জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই 
এ সত্যের প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হইতেছে । 

“স্বপ্ন এ সংসার”_-একথা কবিরা বলেন। কবিরা বলেন বলিয়া 
কিইহা সত্য নহে? কবি বা প্রতিভা সমগ্র মনুষ্যজাতির একরূপ 
দিব্যচক্ষু। কাবো অনেক সত্যের আলোক প্রথমতঃ প্রতিভাত হয়, 
পশ্চাতে বিজ্ঞান দশন তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তুলেন। মনে কর, 
একটা বিরাট চৈতন্য তুমি, আমি, বৃক্ষ, লতা, গিরি, সাগর যাহার 
বহিবিকাশ, তাহা হঠাৎ কোন অজ্ঞেয় কারণে ঘৃমাইয়া পড়িয়াছে। মায়া 
বল, অবিদ্ভা বল, এমন কোন সব্বাঙ্গীন আবরণ মুড়ি দিয়া সে 
ঘুমাইতেছে,__যাহাতে এ বিশ্ব প্রকতি স্বপ্নরূপে তাহার নয়নে প্রতীয়মান 
হয়। তাহার এ চাদর স্বরৃত, স্বেচ্ছাবৃত হইলেও তুমি আমি তাহার 
ব্যষ্টি অংশ বলিয়া, তোমার আমার তাহা সত্য বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 
কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, “স্বপ্ন এ জীবন” এ কথার পূর্ণ সার্থকতা 
কি? মরণে'তুমি আমি জাগিয়া উঠি, স্বপ্ন ছুটিয়া! যায়, তখন এ সংসার 
ধ্বংম হওয়াই অনিবাধধ্য। তুমি আমি একরপ স্বপনে কাশীর কৌটা_-বড় 
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ললালিসদি। 


১৯০ জন্মাস্তর-রহ্ 


পাদ, পাপ পাপা দিশপিািসিশপিপাসিপসিিসিপিসিলপিটিসপিশপাদিশীিপাশশট শীিিলািপাসিশপিপাসিলিসিপাসিপাসটিপাসি পাস সিলসিলা শিপ লাসিলাি পাপী শিশিপাসিসিপাসপীপিসিপাসি 


স্বপ্নের ভিতর ছোট স্বপ্ন, তাহার ভিতর আরও ছোট তাহার ভিতর 
আরও | এ জগৎ স্বপ্ন নহে, কে বলিল ?-কে বলিতে পারে, তোমার 
আমার চক্ষে বিশ্ব যেরূপ প্রতীয়মান, তাহার রূপ প্রকৃতই তাহাই? মনু 
চক্ষুর মত পরকলা লইয়া জগৎ দেখিলে মানুষকে তৎক্ষণাৎ মুগ্ছাপন্ন 
হইতে হয়। জগৎ স্বপ্ন নহে কে বলিয়াছে? মানকচক্ষে অনুভূতির 
ছাঁয় ভিন্ন স্বপ্নের অন্ত কোন অর্থ হইতে পারে? জীবন স্বপ্ন, মরণে 
বপন, স্বপ্ন আসিয়! স্বপ্নকে ঘেরিয়া বসিতেছি। তুমি আমি দিন রাত 
বপ্ন-নিদ্রার অতল সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি। জানিয়া শুনিয়া মানুষে 
তাহা সহা করে কেমন করিয়া! কোথায় সত্য! কোথায় জাগরণ ! 
এই জীবনস্বপ্নের ভিতর আবার--স্বপ্র আইসে, তাহা ধরিয়! সত্য 
জাগ্রতের দেশে পাওয়া যায়। 

মিষ্টার এফ. এ মার্ক লিখিয়াছেন,--১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৪। 

গত অক্টোবর মাসে একদিন অপরাহ্নে আমার বড় ক্লান্তি বোধ হয়, 
আমি ঘুমাইয়। পড়ি॥ আমি গ্রপ্নে দেখিতে লাগিলাম, আমি যেন এক 
বহুদুরবিস্তৃত জলরাশির কুলে উপস্থিত হইয়াছি। তাহা যেন অনিদ্র- 
হদ। ভয়ানক ঝড়.উঠিয়াছে, অন্ধকারের বুকে বিছ্যুৎ ছিড়িয়। পড়িতেছে, 
পর্বত-আকার তরঙ্গ তুলিয়া হ্রদের জল বাযুবুষ্টির সহিত তৈরব ভাগুবে 
যোগ দিতে ছুটিতেছে। হঠাৎ থেন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ব* বিপন্ন 
হইয়া, উন্মাদের স্তায় ছুটিয়া আদিল, তাহাতে দুইজন *-« আরোহী 
আছে। একজন পিছনে বসিয়া হাল ধরিয়া, আর একজন প্রাণপণ যত্বে 
পাল নামাইবার. চেষ্টা করিতেছেন । নৌকাখাঁনি এক একবার তরঙ্গের 
আড়ালে অদৃষ্ঠ হইয়া যাইতেছে । ক্ষণে ক্ষণে পার্স্থ জলরাশি, ফুলিয়া 
উঠিয়া ক্ষুদ্র তরণীটিকে যেন সমাহিত করিয়া ফেলিতে চাহে। তাহার গর 
ঘথন দেখিলাম, আরোহীদ্য়ের মধ্যে একজন আমার কনিষ্ঠ চালস 
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পালিশ লাস্সিলশী মাপার সলাত ৬ সি 


তখনই প্রাণটা যেন কীপিয়৷ উঠিল। ভয়ে নিরাশায় আমি চিৎকার 
করিয়া উঠিলাম। দেখিলায়, হঠাৎ ঝড় বাতাস যেন একটু থামিয়া গেল, 
যেন স্বর্গ দেবতারা আমার ভ্রাতার রক্ষাকল্পে প্রকৃতির সে উগ্রযুদত 
শান্ত করিতেছেন। 

আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু জাগিয়! উঠিয়া, স্বপ্নবোধে সে সকল 
বিষয়ে বিশ্বাস করিতে কেমন আমার শ্রদ্ধা হইল না। আমি আমার 
বনু ্কাঙ্ক স্মিথকে এ সকল কথা! থুলিয়া বলিলাম। তিনি স্বপ্ন অমুলক 
চিত্ত! ইত্যাদি কথা বলিয়া, জগতের বুদ্ধিমান সর্ধজ্ঞের মত একটি সিদ্ধান্ত 
করিয়া দিলেন। 

এই ঘটনার তিন চারি দিবস পরে আমি চাললসের পত্র পাই, সে 
পত্র আমার স্বপ্দৃষ্ট বৃভান্তের অনুরূপ। সে নদীতে বেড়াইতে গিষা 
দিন বিগর হইয়াছিল। * 
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পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


০ 


ভৌতিক কাহিনী 





গুরু। এক্গণে। আমি তোমাকে কতকগুলি (পাতিক কাহিনী 
 শুনাইতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। 

শিষ্। হা, এক্ষণে আমারও উহা শ্রবণ করি আকুলবাসনা 
হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন । 

গুরু। কেন, ভৌতিক কাহিনী শুনিতে তোমার আকুলবাসনা কেন 
হইতেছে? 

শিষ্য । কি প্রকার পাপ করিয়া, কোন্‌ আত্মিক কিরূপ ঘ'; প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, কি প্রকার পাথিব মন্ুয্যকে দর্শন দিয়াছিল, $রূপে সে 
মুক্তিনাভ করিয়াছিল, _তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে । 

গুরু। তবে শুদ্ধ ভৌতিক কাহিনীর অদ্ভুত ঘটন। শুনিয়াই বিন 
রসে আপ্লত করিতে চাই না? : 

শিষ্য । না, _তজ্জন্ত অনেক গল্পের বহি আছে, পাঠ করিতে পারি। 
আপনি ইতাগ্রে ভৌতিকতত্ের বিষয় পুঙ্ানুপুঙ্ঘরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন 
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এক্ষণে আর বিশ্লেষণে প্রয়োজন নাই__আঁপনি কেবল কাহিনীগুলি 
বলিয়। যান। 

গুরু । এস্থলে আর একটি কথা তোমাকে বলিতে চাই। 

শিষ্য। আজ্ঞা করুন। 

গুরু । তোমার ম্মরণ রাখা কর্তব্য, আমরা যে বিষয়ের আলোচিনা 
করিয়াছি তাহা জড়াতীত বিষয়; অতএব আমাদের জড়বুদ্ধির অতীত 
কোন বিষয় বুঝিতে যদি আমাদের একটু গোলযোগ হয়, তাঁহী আমাদেরই 
অজ্ঞতা] বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা! তাহা! বাস্তবিক ভ্রম নহে। মনে কর, 
আমরা নিদ্রা যাই,-কিন্তু আবার নিদ্রা ভাঙ্গে কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তর পাইতে হইলে যেমন সবিশেষ সদুত্তর পাওয়! কঠিন হয়, তন্রপ 
জড়াতীত সমস্ত বিষয়েরই স্ক্মভাবে উত্তর হইতে পারে না; কেননা 
আমরা জড়-_ জ্ঞান জড়াতীত। ্‌ 

শিষ্। সে কথা আবার কেন? পূর্বেই ত তাহা বুঝাইয়া 
দিয়াছেন । 

গুরু । আর একবার কথাটা বলিলাম । কেনন1 যে সকল কাহিনী 
তোমাকে বলিব__তাহাতে অনেক অলৌকিকত্বঅনেক অন্ভুততত্ 
আছে। সমস্ত কথার সমস্ত নিষয়ের বিশ্লেষণ করা একেবারে অসম্ভব 
ন। হইলেও সময়সাঁপেক্ষ | 

শিশ্বা। আমি সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয|ছি, আর বিশ্লেষণ করিবার 
প্রয়োজন হইবে না; এক্ষণে আপনি কাহিনীগুলি বলুন । 

গুরু। এই জন্যই আমাদের দর্শনশান্জাদির পরে পুরাণাদির উপা- 
খ্যানের স্থষ্িহইয়াছিল। দর্শন যাহা বহু কষ্টে বৃঝায়, উপাখ্যান..উাহা 
সহজেই লোকের মনে অস্কিত করিতে পরে, অর্থাৎ দর্শন-বিজ্ঞানের 
কা্য পরোক্ষতাবে আর উপাখ্যানের কার্য প্রত্যক্ষভাবে । দর্শন-বিজ্ঞান 
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উপদেশ, উপাখ্যান উদাহরণ। বিজ্ঞান ৭ তা রী, উপাখ্যান 
শরীরবিশিষ্ট। সক্ষম ও স্থূলে বে গ্রভেদ, এত: আমি সেই প্রভেদ 
দেখিতে পাই। যাহাকে বুঝিতেছি অথচ ঢুইতে পারিতেছি না, তাহাই 
সুক্ম। আর যাহাকে যেমন বুঝিতেছি, তেমনি নাঁডিরা চাড়িয়। অন্থতব 
করিতে পারিতেছি, তাহাই স্থল । উপাখ্যান বা কাহিনীকে আমি সেই 
রূপ স্থুল মনে করি। বস্তৃতঃ সু্ষের পরমান্ুসম্টি স্কুল ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। যে পরমাণু অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভূতির বিষয়ীভূত 
হইতে পারেনা, তাঁহারই একত্রে সমবায় ঘটিলে দর্শনেন্দ্িয়ের গোচরীভূত 
হইয়া থাকে । উপাখ্যান বা কাহিনী দর্শন-বিজ্ঞানের সেইরূপ পরমাণু 
সমবায় বলিয়া আমার ধারণা । আমি বি যে রে 


| হনে উপাখ্যান বা কাহিনী সেই 00706 নর ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া অল্লা, পরিমাণে এবং 
_ সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সপ্বন্ধে জগতের সকল বস্তুরই সেই 5; উপর কাধ্য 
করিতেছে । ইহার মধ্যে যে সাক্ষাৎ সন্ধে যত বেধ। কাঁধ করে, 
সেই ততই তাহার বেশী আপনার বলিয়া বোধ হয়। উগ “ ভগেক্ষা 
উদ্দাহরণের এই জন্ত এত আবগ্তকতা। ধন্মশান্ত্রের অন্ন" » অপেক্ষা 
গুরাণাঁদির কাহিনী এই জন্য এত মন্স্পনী |স্ুখ . ছু কি, 
পাপ কি, পুণ্য কি, জীবন কি, জীবনের উদ্বে্ কি, এ সকল | 
তত্বদর্শন যে ভাবে বুঝাইয়া দের, তাহা বুদ্ষিন অমন্ুনয়ে না হইলেও 
বৃত্তির উপর সাক্ষাৎ সন্বন্ধে বড় একটা কাঁধ্য করে না। উপাখ্যান 

বা কাহিনী সে সব তত দষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইবার চেষ্টা পার, সুতরাং 
তাহ! সহজে গিয়া বৃত্তির উপর ঘাত গ্রতিঘাতত উপস্থিত করে। এই 
সময়েই আমরা উপাখ্যান বা কাহিনীর কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা 
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বুঝিতে পারি । উপাখ্যান বা কাহিনী বৃত্তির উপর াঙ্াঃ পন্বন্ধে 
এইরূপ কার্ধ্য করে বলিয়াই [১৫৮৭. £1:5:0701916 প্রভৃতি দাঁশ- 
নিকগণের মতে উপাখ্যান ও কাহিনী পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। 
তাহার! বলেন পাপ, পুণ্য সহান্থভৃতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মানব-হৃদয়ের 
অতি উচ্চ বৃত্তি। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন সেই সকল কাহিনী পাঠ করিয়া এ 
বৃত্তিগুলিব এত অধিক আধিক্য জন্মিয়। ঘা যে, আমর গথিবীর উপরে 
থাঁকিয়া অনেক কর্তব্য কর্ম অবহেল! করিয়া বদি । সে যাহা হউক, 
প্রাগুক্ত কথা কয়টির এস্থলে অবতারণ! করিবার হেতু এই যে উপাখ্যান 
ও কাহিনী যে মানব-হৃদয়ের বৃত্তির উপরে অতি দ্রুততর কার্যয করিতে 
সক্ষম, তাহাতে কেহই দ্বিবিধ মতের পরিপোঁষণ করে না অতএব 
আমি তোমাকে এইজগ্ই ভূতের কাহিনী শুনাইতে প্রস্তুত হইতেছি। 

শিষ্ব। আঁর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । | 

গুরু। কিবল? 

শিষ্ত। আপনি যে সকল কাহিনী বলিলেন, তাহার সকলগুলিই 
কি সত্য? 

গুরু। আমি ত সেগুলি নিজ চক্ষে দর্শন করি নাঁই। কোনটি 
বা কোন বন্ধুর নিকটে শুনিয়াছি, .ক'ণ্টি বা পুস্তকে পড়িয়াছি-_ 
কোনটি বা আভাসিক ঘটন! অন্থভব : রয়াছি। তবে এ পর্যন্ত 
বলিতে পারি থে, যে সকল গল্প আমি নলিব, যাহাদিগের নিকট 
অবগত হইয়াছি, তাহা আমি নিজের দেখার মত বিশ্বীদ করিয়! থাকি। 
আরও এক ক্ুথা,_এই গন্পগুলির মধ্যে যেগুলি শুনিয়া বা পাঠ করিয়া 
অবগত হইয়াছি, তাহাদের কোথাও একটু আধটু ব্যতিক্রম হইতে 
পারে! তজ্জন্ত আমি দায়ী নহি; কেননা শ্রবণীয় বিষয়ের কোন 
কোন অংশ আমার বা বক্তীর মনে না থাকিতে পারে । 


গরখালির হাত। 


প্রথমে যখন আমাদের দেশে জনপদ-বিধ্বংসিনী ম্যালেরিয়া রাক্ষমী 
সমাগত হয়েন, তখন তাহার প্রথম কবলে উল, শ্রীপুর ও গদখালি 
বিধ্বংস হয়। গদখাঁলি যশোহর জেলায়। 

ম্যালেরিয়ার নিদারুণ কবলে গদখালি যখন জীণ-শীর্ঘ ও বিধবংদ 
হইতেছিল, তখন প্রতি গৃহস্থের গৃহ শান-ভূমির বিভীষিকাময় দৃণ্ঠে 
পরিণত, মকলেই রোগ-যন্ত্রণায় শধ্যা-শারিত। গৃহস্থ পুত্রকন্তা-স্ত্ীভগিনী 
লইয়া রোগশয্যায় গতিত। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহে না; 
কোলের ছেলে রোগে তুগিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল,-ক্লেহময়ী 
জননীর কীদিবার শক্তি নাই, উত্থানের সামর্থা নাই। রৌগ-কিষ্ট অধরে 
মৃত্যুর ছায়া,কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষুর উষ্ণজল রুগ্ুহন্তে মুছিয়! উপাধানে 
মুখ গুজিতেছিল। হয়ত শোবমন্তপ্ড মাতাও দিবদের শেষে পুত্রের 
অন্ুগমন করিলেন। সৎকার করিবার লোক নাই,_মৃতদেহ দুরে 
ফেলিবার সহায় নাই। প্রতি বাড়ীতেই মৃতদেহ__গ্রতি গৃহস্থই জনশন্ত 
ও রোগের করালগ্রাদে আপতিত। 

এই সময়ে একদিন এক ত্রাঙ্গণ সন্ধ্যার পর প্রান্তরে পথ বাহিয়া 
গদখালি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ব্রাহ্মণের বস চল্লিশের উপর 
নহে, দেহ বেশ বনিষ্ঠ ও সমুন্নত | হাতে একটি ব্যাগ ও একগাছ! লাঠি। 
গায়ে নাগরা জুতা, গলে শ্বেতবর্ণের উপবীতগুচ্ছ। মন্তকে একখান 
উড়ানী বাধা। রাত্রি হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ যেন একটু অধিকতর 
ড্রুতগদে আশ্রয়লাভার্থ গ্রামাভিমুখে গমন: করিতেছিলেন। তাহার 


জন্মাস্তর-রহস্য ১ 


২. ০ টি পি শীটিলাশীসি্পাসিলসিএপিত পাটি তাস শীলা পলিপ সী সজিসিপা? ২ স্পা শািপিসপপপলাসপাসপিসপপ 


মুখভাব শন করিলেই স্প্টতঃই বুঝিতে পারা যাইভোহি (৫ দি 
অধিকদুর হইতে পদত্রজে চলিয়া আসিতেছেন,_এবং তজ্জন্ত নিতান্ত 
্ান্ত-কলান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 

সন্ধ্যার আধারে যখন গ্রামখানি তাহার সমস্ত বৃক্ষ-বল্লা ও বাড়ী 
ঘর-ছুয়ার লইয়া ম্নানমুখে বসিয়াছিল, যখন পথ-ঘাঁট সমস্ত অন্ধকারে 
বিপ্লাবিত হইয়। পড়িয়াছিল, তখন পথিক ব্রাঙ্গণ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। সম্মুখেই একটি গৃহস্থের বাঁড়ী দেখিতে পাইয়। তাহার দরজায় 
গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ডাঁকিয়া বলিলেন, “কে বাড়ীর মধ্যে আছেন 
মহাশয়! আমি একজন সম্পূর্ণ অজানিত ব্রাঙ্গণ অতিথি । আমাঁকে 
রাত্রির মত একটু স্থান দিতে হইবে।” ব্রাহ্মণের কথায় কেহই প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিল না। ব্রাহ্মণের এ গ্রামে কেহ পরিচিত ছিলনা, পূর্বে 
ঘে কখনও এ গ্রামে তিনি আসিয়াছিলেন, ভাবে এমনও বোধ হয় না। 
তিনি পুনরাঁয় ডাঁকিলেন এবং এ কথাই বলিলেন। এবার রমণী-কণ্ঠে 
_ কাতর করুণ শব্দে উত্তর হইল, “মহাশয় ! বাড়ীতে পুরুষ মান্গুষ নাই, 
আমরা ছুই শাশুড়ী-বউ আছি,__দুজনেরই জর । একটি কোলের ছেলে 
ছিল, গত কল্য তাহাঁকে হারিয়েছি। আপনি অন্থাত্র দেখুন ।” তাহা 
দিগের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়! পথিক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার 
হইল; কিন্তু তদবস্থায় তিনি আর কি করিতে পারেন? কাঁজেই 
. অন্তাত্র অবস্থানের জন্য প্রস্থান করিলেন । 

কিয়দ,র যাইতেই সম্মুখে একটা কষুত্রায়তন সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে 
পাইলেন। তিনি তখন সেই বাড়ীতে অবগ্তই আশ্রয় পাইবেন এই 
আশাঁতে তদভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়! দেখিলেন 
বহির্ধাটিতে একটাও আলোক নাই, চারিপাশ্রে অন্ধকাররাশি বুকে 
করিয়! সেই প্রসাদটা নিম্তবন্ধে দীড়াইয়া আছে। এক একবার-্তন্ধ 


পপির 
.. পাপা সি 
কির 


১৯৮ মি ্াস্থরহস্ত 


শিল্পি পিপিপি শী লাস বাসলাপপশী পপ পিন ািপিিনপীসিলা পপি পালি িপািসিপাসীপসি টিসি টিপিপি সিপসিশ সস্ম লা 


নৈশবাধু তাহার বুকের উপর দিয় সন্‌সন্‌ রবে ব চলিয়া যাইতেছে। 
পথিক ব্রান্গণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে দড়াইয়া রহিলেন, কিন্ত 
জনমানবের সাঁড়া শব্দ কিছুই পাইলেন না। তখন মনে মনে চিন্তা” 
করিলেন, হয়ত এখানকার নিয়মান্ুদারে এই বাঁড়ীর ধিনি মালিক, তিনি 
সপরিবারে বিদেশে অবস্থান ও চাকুরী করিতেছেন, বাটির মধ্যে ছুই 
একজন বধীয়ঙী আত্মীয় আছেন, কিন্তু কি করিয়া আমি সম্পূর্ণ অপরি- 
চিত ব্যক্তি হইয়া কাড়ীর মধো প্রবেশ করি? অথবা প্রবেশ না করিয়াই 
বা কোথায় ধাই? রাত্রি হইয়াছে, অন্ধকারে পথ ঘাট সমস্ত সমাচ্ছন্ 
করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রাঙ্গণ এইরূপ ভাবির! চিন্তিয়া প্রথমে সেখানে 
দাড়াইয়। অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু কাহার কোন প্রকার 
সাড়ীশব্দ না পাইয়া পায়-পায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । 
কিয় গমন করিয়া দেখিলেন,_একটা ক্ষীণ আলোক-রশি নিগ্ত 
'হইতেছে। ভখন তিনি বে গৃহ হইতে আলোক-রশ্সি নির্দত ভইতে 
ছিল, তাহার নিকটবর্তী হইয়া ডাকিয়া বলিলেন "থহে কে আছেন? 
আমি দুরনিবাসী জনৈক পথিক ব্রাহ্মণ রাত্রি হইয়াছে, এ গ্রামে 
কাহাকেও জানি না । কোন বাড়ীও চিনি না, অনুগ্রহ পুব্বক আজ 
রাত্রি যাপনের মত একটু স্থান প্রদান করিতে হইবে ।” 
গৃহ হইতে পুরুষকঞ্ঠে, অথচ কিছু করুণক্রিষ্ট স্বরে উত্তর হইল, 

মহাশয়! আমার বাড়ীতে স্ত্রীলোক আদি নাই। কেন নাই তাহা 
জিজ্ঞাদা করিবেন না। আমার নিজেরও উঠিবার শক্তিখুনাই। যদি 
নিজে রাধিয়া বাড়িয়া খাইতে পারেন এবং নিজে সব দেখিয়া শুনিয়। 
লইতে পারেন, তবে থাকুন, তাহাতে আপত্তি নাই।” 

পথিক ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন,_-“আপনার কি অস্থখ ?” উত্তর 
পাইলেন ইা মহাশয় !” 


আশপাশ কা সপে? 


সরস পরি সপ পাপা পাম্প শসিপীিশানপাসপাসিপিসসপাতিি ০৮ এসপি লািপপশাপিবপিসাস্পা পাপী পপাস্পিলাপি পল্লি 


ব্রাহ্মণ বলিলেন “আমার আহারাদির কোন প্রয়োজন নাই। একটু 
স্থান পাইলে রাত্রিটুকু কাটাইয়া প্রতাষে চলিয়া যাইব ।” 

উত্তর হইল, "তাহা হইতে পারিবে না। ব্রাঙ্গণ উপবাঁ্ী থাকিতে 
পারিবেন না। তারপরে আঁমাঁর একটু উপকার করিয়া ঘাইতে হইবে ।” 
ব্রা। আমি যথাসাধ্য আপনার উপকাঁর করিতে চেষ্টা করিব। 
উ। ভবে ঘর আস্থন। পুর্কেইি বলিয়াছি এ বাড়ীতে স্ত্রীলোক 
| 
তখন ব্রাক্গণ গৃহমধ্য প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া! 
দেখিলেন, একখানা খাটের উপরে একজন পুরুষ শয়ন করিয়া! আছেন। 
তীহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, বয়স অনুমান পঞ্চাশের উপর হইবে না। শধ্যার 
অবস্থা দেখিয়! ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি 
রোগশধ্যায় শায়িত এবং শধ্যাঁদি অনেকদিন পর্যযস্ত অপরিবহ্িত অবস্থায় 
আছে। তদ্দশনে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কল্য না হয় কিয়ৎক্ষণ 
এখানে অপেক্ষা করিয়া ভদ্রলোকের শধ্যাদি পরিবর্তন ও পরিষ্কার করিয়া 
দিয় যাইব । তিনি আরও ভাঁবিলেন, ভদ্রলোকটী যে উপকারের কথা! 
বলিবেন, বোধ হয়, এই সকল কার্যের কথাই হইবে । রোগ শয্যায় 
শায়িত গৃহস্বামী বলিলেন, “মহাশয়! এ কোণের দিকে আসন আছে, 
একথানা টানিয়। লইয়া বস্থুন, সম্ভবতঃ গাড়তে জল আছে, আর যদি না 
থাকে, গাড়, অথবা ঘটা লইয়! উঠানের কুয়! হইতে জল তুলিয়া আনিয়া 
ভাত-গা-মুখ ধৌত করুন। তৎপরে আহারাঁদির বন্দোবস্ত করুন।” 
ব্রাহ্মণ জল তুলিয়া আনিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিলেন। তদনস্তর 
বলিলেন, “আমি রাত্রে কিছুই খাঁইৰ না।” তখন গৃহস্বামী বলিলেন, 
“মহাশয় ! তাহা হইতে পাঁরিবে না । একান্তই যদি রন্ধনে অনিচ্ছুক ও 
অপারগ হয়েন, তবে এ তাকের উপরে পিতলের কলসীর ভিতর চিড়া 
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।প্ীপাসিপিাস্িলািপাসিাসসিপা টিপিপি পাশপাশি পাটি পনি তাস পিপাসি-পিল পপি লিপি 


মুড়কি আছে, মাটার ভ ভাঁড়ে গুড় আছে, আর এই খাটের নিয্েখ খালা 
গেলাস ও বাটি আছে, বাহির করিয়া লইয়া তক্ষণ করুণ, আমার ছুরদুষ্ট, 
_ নতুবা ত্রাঙ্গণ-অতিথিকে যেরূপে অভার্থনা করিতে হয়, তাহা আমি 
কিছুই করিতে পারিলাম না” ব্রাহ্মণ এ রুগ্ন গৃহস্বামীর এতাদৃশ 
সৌজন্য ও ভদ্রতীয় বিমুগ্ধ হইয়! তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলেন। 
যথাকথিত স্থানসকল হইতে দ্রব্যাদি বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং 
বাটিতে চিড়া ভিজাইয়া লইয়াছেন, এমন সময়ে রুগ্ন গৃহস্বামী বলিলেন 
মহাশয়ের নিতান্তই কষ্ট হইল,দরধি বাঁ দুগ্ধ না হইলে, কখনই 
চিড়ামুড়কি খাওয়া যায় না; জল দিয়া খাওয়া অত্যন্ত বিরক্তিকর। 
যাঁহা হউক, উহ! ভক্ষণ করুন-_ আমার ত কোন শক্তি নাই” তখন 
ত্রাঙ্মণ কহিলেন প্না, মহাশয়! আপনি সে জন্য মনে কিছুই করিবেন না। 
আপনার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ইহাই যথেষ্ট! আমার কিছুই খাবার 
প্রবৃত্তি নাই, তবে আপনি ছুঃখিত হইবেন ; এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
করিলেন বলিয়া ইহ! খাইতে স্বীকৃত হইলাম । আমাদের মত লোকের 
বিশেষতঃ আমাদের মত প্রবাধীজনের ইহাই যথেষ্ট। দি দুগ্ধ কি 
অঃর সব্ধ্দা মিলিয়া থাকে? তবে একটু অম্ন হইলেই আর কথা কিছু 
ছিল না। 

ব্রাহ্মণের বাক্য শেষ হইলে, গৃহন্বামী বলিলেন, গা গা, মনে 
হইগ়াছে। এই গৃহের পশ্চান্ভাগে নেবুর গাছ আছে, সে ছটা প্রায় 
এই গৃহের ভিত্তিসংলগ্র, তাহাতে অনেক নেবু ধরিয়াছে।” 

ত্রা। পথ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া জানিতে পা'ৰিলে, আমি না না হয় একটা! 
ছিড়িযা আনিতে পারিতাম। 

গৃ। না মহাশয়! সেদিকে আপনি যাইবেন না। আপনি কি জানেন 
না, আমাদের গ্রামে ভয়ানক মারীভয় আরম্ত হইয়াছে। প্রতিগৃহস্থের 


পশলা, পাশপাশি 





৪15 ২০৯ 


দিপা স্পা স্পাসিশা পাস্তা এপস তলা ভিপি পাস পাখি 


গৃহই পরায় জনশূন্য চু চারিজন বাচিযা আছে, ভাহারাও রোগগরন্ত 
ও শয্যাশায়িত। কোন বাড়ীতে কেহ মরিলে আর তাহার সৎকার্ষ্য 
করিবার লোক নাই,-কত লোকের সৎকাধ্য হইবে? প্রত্যহ কত 
লোঁক মরিয়! যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । 

ব্রা। কি সর্বনাশ? হা» শুনিয়াছি বটে যে আপনাদের এই 
গদখালিগ্রামে একরূপ জর হইতেছে, তাহাতে লোক মরিয়া যাইতেছে, 
তবে এতদূর ঘটন শুনি নাই। কিন্ত আপনি নেবুগাছের ওদিকে 
যাইতে আমাকে কেন নিষেধ করিতেছেন ? 

গৃ। আমার ছুইটা ছেলে ও একটা মেয়ে উপর্যযপরি ছুই দিনে 
মৃত্যুযুখে পতিত হয়, কিন্তু শ্মশানে লইয়া যাইবার লৌক পাইলাম ন!। 
আমারও শরীর তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কাজেই এ বাঁগানে মধ্যের 
ফেলিয়া দিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ এখনও তাহাদের দেহ সেখানে পড়িয়া 
থাকিতে পারে। | 

ব্রা। কি ভয়ানক. শোক-সংবাদ! আপনার-্জ্রী কোথায় আছেন? 

গু। সে তাহার চারি পাঁচদিন পূর্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল । 
তাহার দেহ সৎকার করা হয়। 

ব্রা। তবে ত এই রোগ-ঘন্ত্রণার মধ্যে আপনার হৃদয় নিদারুণ 
শোক-্যন্বণায় দহামান। আমি আসিয়া ত তবে আপনাকে আরও যন্ত্রণা 
দিলাম | মহাশয়! ক্ষমা করিবেন। 

গৃ। না, আঁমার এখন আর কোন শৌক বা যন্ত্রণা নাই, আমার 
দারা, পুত্র ও কন্ঠা প্রভৃতি যেখানে, আমিও সেখানে যাইতে পারিব_ 
আপনি রুপা ধরিয়া আপিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আপনি 
ন| আসিলে বরং আমি সমধিক যন্ত্রণাতেই ছিলাম । 

পথিক ব্রাহ্মণ কথাগুলার অর্থ তত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন 


রঃ ছি 
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না। তবে একরূপ প বুঝিলেন যে, শোকে, মোহে রোগে « ও বনণায় | 
ভদ্রলোক এরূপ বলিতেছেন। | 

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, ই শোকের ক: শুনরা আমার 
আর আঁহারাদি ভাল লাগিতেছে না ্ 

গৃ। সেকি মহাশয়! আপনি ন! খাইলে আমার শান্তি হইবে 
না। আমার শৃঙ্খল ছিন্ন হইবে না। 

ব্রা। আপনার কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 

গু। আপনি আহার করুন, দমস্তহ বঝাইয়া বলিব এখন | 

ব্রাহ্মণ চিড়ায় জল ঢালিয়া দিলেন। গৃহস্বামী বলিলেন,-“আপনি 
চক্ষু মুদ্রিত করুন, আমি নেবু আনিয়া দিতেছি । 

“মে কি! যে ব্যক্তির শব্যার উপর উঠিয়া বসিবাদ শ্থয নাই 
যাহার তৌতিক দেহ শয্যার নহিত সংলগ্ণ, সে কি প্রকারে নেব আনিয়া 
দিতে পারিবে! বিশেষতঃ চক্ষু বুজিলে কি প্রকারে তাহার গতিশক্ি 
হইবে?” এবিধ চিন্তা ত্রাঙ্মণের জদয় অধিকার করিল, _সর্ধাঙ্গের 
্নাযুগুলা যেন কীপিয়া কীপিয়| উঠিতে লাগিল। কৌতৃহলাক্রান্ত চিত্তে 
ব্রাহ্মণ বলিলেন, “হী, চক্ষু বুজিইয়াছি--” 

ব্রাঙ্গণ চক্ষু বুজিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অদ্নিমীলিত টক্ষতে ছিলন। 
তিনি দেখিতে পাইলেন, & রুগ্রবাক্ির দর্গিণ চস্ত জানাল। 'পাইরা, 
দুরে নেবুগাছের উপর গিয়া সংস্তিত হইল এবং নেবৃর্দী “রা লইয়া 
আসিল । যে খাটে এ কুগ্রব্যন্তি শয়ন করিয়াছিলেন, মেই স্থান হইতে 
নেবুগাঁছটি প্রায় দশ বার হাত দূরে অবস্থিত ছিল! এই দ্দর্শ দর্শন 
করিয়া ব্রাহ্মণ থরথর করিয়া কাপিতে লাগিলেন। তাহার "জ্ঞান লোপ 
হইল,_মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি তখন উঠিতেও পারেন নাঃ 
বসিতেও পারেন না। এক একবার তাহার বোধ হইতেছিল, তাহার 
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মাথাটা যেন ঝুঁকিয়। ই রুগ্ন ব্যক্তির থাটের পারার উপর পড়িবার 
উপক্রম হইতেছে । 

তখন সেই কুগ্র গৃহস্বামী বলিলেন, “মহাঁশর ! এখন বোধ হয় আমাকে 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি আপনাদের কথায় জীবিত নাই_-অর্থাৎ 
আমি দেহ হইতে বিষুক্ত হইয়াছি। এ খাটের উপরে আমার (দহ 
নইি-_বিছানা শূন্য এ নেবৃতলায় আমার দেহের কঙ্কালগুলি এখনও 
রক্তমাঁথা অবস্থায় পড়িয়ছে। আমি আজি ছয়দিন হইল পাথিব দে 
পরিত্যাগ করিয়ছি। আমাদের আর কেছ নাই-সব মরিয়া চলিয়া 
গিয়াছে, কেবল আমি আছি। আঁমার যাইবার উপাঁয় নাই, পাধিব 
বাঁধনে বাধা আছি! অদ্য আপনার সংক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াঁছি ; 
নতুবা কতদিন যে আঁমাঁকে এই স্থানে ঘন্ত্রণার বৃশ্চিক দংশন মহা করিয়! 
অবস্থান করিতে হইত, তাহা বলা যায় না আপনার কোন ভয় নাই, 
_আঁপনি আঁমার একট। কথা শুনিয়া তদন্তরূপ কার্য করিলেই আমি 
কুতার্থ হইব । এই ঘরের পৃর্বদিকের কৌণে একটা ঘটা পৌতা আছে, 
তাহার মধো টাঁকা আছে -আঁপনি ভুলিয়া লইবেন, এ টাকার জন্য 
আমার যাঁওয়! হয় নাই |” 

মৃহ্র্তে সমস্ত নীরব। শব্া' গৃহস্বামীশৃন্ত, গৃহ আলোক শূন্। 
সেদিন কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি-_বাছির হইতে টাদেন আলো আসিয়া সমস্ত 
গৃহখাঁনি আলোকিত করিয়াছে । জন্*ন্য সমস্ত বাড়ীথানা একটা 
হতাশ শোঁকের উদ্াস-কাহিনী বুকে করিয়া হা হা করিতেছিল। পথিক 
ব্রাহ্মণ নিতান্ত সাহগী পুরুষ ছিলেন,_তাই অতি কষ্টে নিজের ব্যাগটা 
হাতে করিয়া ছুটয়া বাটার বাহির হইয়া পড়িলেন এবং উদ্ধশ্বাসে অনতি- 
দূরবর্তী এক কর্ধকারগ্ৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভয়-চকিতস্বরে 
গৃহস্বামীকে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। সেখানে দীড়াইতেও তাহার 
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ািলস্পিা সিপিএল সালা পিস্পাশিশপা িলিসিতপশিশশিাসিপশীিলি পিল 


সাহস হইতেছিল ন কি জানি এ গ্রামের বা সমন্ত মানুষপ্ুলা লা মরিয়া 
ভূত হইয়া থাকিবে! কিন্তু সত্বরেই তাহার সে. দূরীভূত হইল। 

যথার্থই একজন জীবিত মানুষ একটা আঁতৌ লইয়া আসিয়া তাহার 
সম্মুখীন হইল এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, ভীত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিল। ত্রাণ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,_“এক্ষণে কিছু বলিবার শক্তি 
আমার নাই, একটু বিশ্রাম না করিয়া কিছু বলিতে পারিব না, আমার 
হৃৎপিণ্ড, বড় দ্রুত কাপিতেছে 1৮ আলোকহস্তে ব্যক্তি তখন ব্রাহ্মণকে 
যত পূর্বক লইয়া গিয়া একটা গৃহের বারেগায় উপবেশন করাইল। 
সেখানে আরও ছুই চারিজন লোক আসিয়া জুটয়াছিল। ইহার 
অনেকক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ একটু স্বস্থ হইয়। প্রাগুপ্ত ঘটনার মামা গু 
সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে এক বাক্যে বলিল, 
“ইা'মহাশয়। এ বাড়ীর সমস্ত লোকগুলি মরিয়া 1:.-1 আপনি 
যে, এরূপ বিভীষিকা দর্শনেও জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়া আঁদিতে 
পাঁরিয়াছেন, ইহাই আপনার জোর কপালের কথ] বলিতে হইবে ।” 

ত্রাহ্ণ সে রাত্রে আর কিছুই আহার করিলেন নাঁ। একাও 
একস্বানে থাকিতে পাঁরিলেন না-তীাহার প্রতি কৃপা করিয়া সেই 
গৃহস্বামী বহির্ধাটার গৃহে তাহার নিকটে শয়ন করিয়া থাকিল, তথাপি 
সারা রাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের চক্ষুতে একবারও একটু নিদ্রান ্বাবেশ 
হয় নাই। 

প্রভাতের আলোক-রশ্মি দর্শন করিরা তবে ব্রাহ্মণের চিন্তে একটু 
দোয়াস্তি হইয়াছিল। শেষে এ কর্মাকারের সন্গিশেষ প্ররোচনায় 
্রাঙ্গণ এ বাটীর মধো প্রবেশ করিয়া, প্রেত কথিত গ্রপ্তধনের অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন যথার্থ তিনি এক ঘটা টাঁকা তথায় প্রাপ্ত হইর়াছিলেন। 

শিষ্য । ব্রাঙ্গণ এ টাকাগুলির কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? 


জন্মাস্তর-রহস্য ২০৫ 


শশা সপসিিপাশিপসিাসিপাশিশাসিপ দত পাতি পাসপাসপীলা শা পি 
পা পিপিপি 


গুরু। টাকাগুলি তিনি কি করিয়াছিলেন, কশ্মকারকে কত অংশ 
দিয়াছিলেন বা নিজে কত অংশ লইয়াছিলেন__অথবা গভর্ণমে্ট দাখিল 
করিয়াছিলেন, তাহার সংবাঁদ পাই নাই ! এই ঘটনাটি যাহার নিকটে 
শত হই, তিনি একজন গণ্য ও পাদস্থ ব্যক্তি। তিনি গদখালির 
কোন একজন ভদ্রলোকের নিকটে শ্রুত হয়েন। “গদখালির হাত” 
এখনও জনশ্রতিরূপে তদ্দেশীয় লোকের মুখে মুখে আছে। 


সপ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সিসির 
পাদ্রী ভূত 

কতকাংশে এরূপ আর ছুইটি ঘটন| তোমাকে শুনাইতেছি। সে 
দুইটাই ইউরোপের ঘটন1। তবে তাহার স্থান বা সকলগুলি লৌকের 
নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই, স্মরণ নাই বলিয়া কোনটিরই নামের 
উল্লেখ করিব না। ঘটনার স্কুল মন্ম বলিব। কলিকাত'রি প্রধান ধনী 
ও স্বধম্মনিরত বাবু রামানন্দ পাল মহাশয়ের বাটাতে একদিন সান্ধ্য 
সমিতিতে এ সমিতির বক্তা স্ুপপ্ডিত পরমযোগী শ্রীযুক্ত বাবু পুর্ণচ্দ্ 
দত্ত বি, এল মহাশয় কর্তৃক আহইৃত হইয়া গমন করি, এবং সেখানে 
তাহারই মুখে গল্প ছুইটি শ্রুত হইয়াছিন্খাম। সম্ভবতঃ তিনি কোন 
প্রখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থ হইতেই এঁ গল্প দুইটী বলিয়াছিলেন। আমার 
যেন স্মরণ হইতেছে,_"আদীর সাইড অব ডেথ” নামক পুস্তক হইতে 
গল্প দুইটা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঘাঁহা হউক, সে বিষয়ে যখন ঠিক স্মরণ 
নাই, তখন তাহা নির্দেশ করিতেও পারিব না, গল্প ছুইটা কিন্তু নিশ্চয়ই 
সত্য ঘটনা । ঘটনাটা .এই,_ 


. রা 
০৩ | রঃ 
রঙ 
্টপীশিতাস্পসিসিলপাসিপা পাস পাপী পিন লিলা পাতি পানি পিচ সিসি পি লপপাসিপপাসিপাসপসিা পিপিপি সিসি িানিাশীশিশাশিপ 


পাশ্টাত্য প্রদেশের কোন নগরে একজন গান্্রী বাদ করিতেন 
তিনি ধর্ম্যাজকদিগের মধ্যে অতি নির্মল ও পুণ্যচেতা ব্যক্তি ছিলেন। 
একদিন তিনি শিকারে যাইবেন, সমস্ত প্রস্তুত তিনি সাজিয়া গুজিয়া 
বন্দুক হস্তে বাহিরের আলিন্দাঁয় পা দিয়াছেন, এমন সময়ে সব্বাঙ্ কৃষ 
পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া একটা স্ত্রীলোক আমিয়া পাঁড্রীসাহেবের হাতে 
এক খানা কাগজ প্রদান করিলেন। পাদ্রী তখন শিকার-গমনোনুখ 

আনন্দ-তাঁড়িত-হৃদয়, উদাস-উচ্ছাসে হৃদয় পূর্ণ। তিনি তাড়াতাড়ি এ 

কাগজখানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কগিয়া দেখিলেন। 

কৃষ্ণপরিচ্ছেদাবৃত রমণী কোন ভদ্রবংশের কাঁমিনী। যৌবনের 
অদম্য উচ্ছ্বাসে, বৃত্তির পাপময় প্রবল উত্তেজনায় পাপকাধা করিয়া 
এখন অন্নতপ্তা,-তাই পা্রীর নিকটে প্রারশ্চিত্বের প্রাথিনী। পাত্রী 
তাহাকে আশ্বীস বাক্য প্রদান পৃঝ্বক বিদায় করিলেন এবং শিকার 
হইতে পমাগত হইয়া সময়ে তাহার কাধ্য করিবেন বলিয়া রমণীদত্ত এ 
কাঁগজখানি একখান পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া কেহ না দেখিতে পায়, এই 
জন্য অলিন্দার চোরাকুলঙ্গীর মধ্যে পুস্তক সহ এ কাগজ রাখিয়া তৎ- 
সধুখতাগ আটিগ! দিয়া দ্রুতপদে শিকারার্থ বহির্গত হইয়! গেলেন । 

শিকারে গির। সেই স্থানেই পার্রীপাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল। তৎগরে 
পাদ্রীসাহেবের বাড়ীখানি তাহার এক আত্মীয় বিক্রয় করিয়' ফলেন। 
& বাড়ী কোন ভদ্রমহিলা ক্রয় করেন এবং সমস্ত বাড়ীখাশি উত্তমরূপে 
মেরামতাদি করিয়া তাহাতে বসবাস করিতে থাকেন। পাত্রীর শিকারে 
যাইবার দিন হইতে আর এইসকল ঘটন! ঘটিতে বহুদিন অতীতের 
বিস্বৃতি-র্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। 

একদিন এ বাড়ীতে এক স্মন্ধা-তোঁজের আয়োজন হইয়াছিল। 
অনেক লোক নিমন্ত্রিত ও আগত হইয়াছিলেন। এ বাড়ীর অধিস্বামিনীর 





জনমাত্তর-রহস্ত ২, 


আসিস পপি শী বাসী পপি -পাতিসপ রতি তা ০8 ০, 


পরিচিত একটা ভদ্রলোক বণ অগ্রেই আদিয়! উপ রা 
র্ মি ই আসিয়া বেজায় উপস্থিত হইলেন, সে মহ্লায় তখন 
বড় অধিক লৌক ছিল না ি একজন তৃতামাত্র এদিক ওদিক্‌ 
ঘুরিয়া আপন আপন কাধ্য সম্পাদন করিতেছিল। আর সকল থে 
মহলে আহারাদির বন্দোবস্ত ছিল, সেই মহলেই কার্ধ্যাদিতে অভিনিঝিষ্ট 
ছিলেন। সমাগত ভদ্রলৌকটী আসিয়াই গাঠাগারের দিকে চাহিয়া 
দেখিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, এ গৃহে টেবিলের ধারে একজন 
পাড্রী বসিয়া কোন পুস্তক পাঠ করিতেছেন । পুস্তক পাঠে তিনি অতান্ত রী 
অভিনিবিষ্ট। কিন্তু এ ভদ্রলোক পা্রীকে কিছুতেই চিনিতে পারিলেন 
না। পাদ্রী-দাহেব একবার দেই ভদ্রলোরুটার প্রতি চাহিয়াছিলেন,- 
তাহার দৃষ্টি এতই তীব্রোজ্জল যে তাহাতে ভদ্রলোকটার হৃদয়ের আমূল 
পর্য্যন্ত যেন একবার আলোড়িত হইয়া উঠ্িয়াছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত 
ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞানা করা ভদ্রতার বিরুদ্ধ, সুতরাং আর কোন কথা 
না বলিয়া যে মহল্লার মকলে আহারাদির উদ্ভোগ করিতেছিলেন, তিনি 
তথাপ্ন গিয়া গৃহস্বামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তীহাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “তদ্রে! তোমার পাঠাগারের টেবিলে একজন মম্পূণ 
অপরিচিত পাদ্রী বসিয়। পুস্তক পাঠ করিতেছেন টি আসিলাম,-কিন্তু 
তাহাকে আমি কিছুতেই চিনিতে পারিলাম না। তাহার চক্ষর যেরূপ 
তীবোজ্জল চাহনি, তাহাতে তাহাকে অনন্যসাধারণ লোক বলিয়াই বোধ. 
হইল, এব্যক্তিকে? রর 

গৃহাধিস্বামিনী চমক চকিত-চাহনীতে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে 
চাহিয়। বলিলেন, "এ পাদ্রী কি তোমাকেও দশন দান করিয়াছেন? 
উনিত আর কাহাকেও দর্শন দেন নাঁ। তবে আমাদিগকে* মধ্ে মধ্যে 
প্রায়ই দর্শন দিয়া থাকেন৷. তিনি জীবিত ব্যক্তি নহেন,_-পরলোকগত 





২৮ | জতাস্তর-রহ্ত 


আর্ক! তুমি এক কাজ করিতে পার উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
আইস উনিকে এবং কেনই বা আমাদের বাড়ীতে গ্রায়ই মধ্যে 
মধ্যে আগমন করে ?” | | 

ভুতের নাম শুনিয়া ভদ্রলোকটির হৃদয় কীপিয়া উঠিন। কিন্ত 
লেভীর অন্থরোধ না শুনিলে নিতান্ত কাপুরুষ হইতে হইবে। সুন্দরী 
শ্রীলোকের নিকট হেয় হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল, এই স্থির করিয়া এ 
ভদ্র ব্যক্তি পাডীর আত্মিক তনুর নিকট গমন করিলেন । একা যাইতে 


অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল, তাই আর একজন সাহসী তৃত্যকে সঙ্গে : 


করিয়া লইয়! গিরা তাহাকে বাহিরে দীড় করাইয়া রাখিয়া, শিজে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন ;_তথনও পাড্রীনাহেব সেইভাবে সেইখানে বিয়া 
ছিলেন। 
স্ললিতপদে গৃহ-প্রবেশপুর্ধক অন্তিম সাহসে ভর করিয়া ভদ্রলোকটি 

রুদ্ধশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, “আপনি কে মহাশয়? আপনাকে দশন 
করিয়া আমাদের এ পৃথিবীর লোক বলিয়া বোধ হয় না। আপনি কি 
জন্্ প্রায়ই এ বাড়ীতে আগমন করিয়া থাকেন ?” 

, পার্রী সাহেব ফিরিয়া বসিয়া প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, “তোমাকে 
আশীর্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। আমি বহুকাল ধরিয়া এ বাড়ীতে 

আদ! যাওয়া! করিতেছি, আমাকে কিছু শুধাইকে বলিয়া কতলোককে 
দর্শন দান করিতেছি, কিন্ত কেহই কোন দিন আমাকে কান কথা 
শুধায় নাই। কাঁজেই আমারও বন্ত্রণার অবসান হয় নাঙ। . আজি যে 
তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতে বোধ হইতেছে--আমার 
কর্মভোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে । : 
এই বাড়ী আমারই ছিল। বহুদিন হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে, 
কিন্তু একটা সামান্য জিনিষের প্রবলাকর্ষণে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া 
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যাইতে পারিতেছি না। এ জিনিষটা একখানি কাগজ। উহা আমাকে 
_ নং স্টের অমুক জীলোক প্রদান করিয়াছেন। আমি চারি নম্বর 
_ মইলের দক্ষিণছুয়ারী কামরায় অলিন্দার চোর কুলঙ্গীতে উহা! একখানা 
পুস্তকের মধ্যে পূরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া শিকার করিতে গমন করি, 
দুর্ভাগযবশতঃ সেইথানেই আমার মৃত্যু হয়, কিন্ত ৃত্যুকালেও উহার 
কথা আমি ভূলিতে পারি নাই, কাগজখানি এ স্থলে রাখিয়া মরিলাম, 
যদি কেহ দেখে, তবে বড়ই অন্তায় হইবে-_-ভাবিতে ভাবিতে দেহ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ কাগজই আমার কাল হইল”-আমি 
এই দীর্ঘদিন ধরিয়া উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট ও পৃথিবীতলে আবদ্ধ থাকিয়া 
বহু যাতনা ভোগ করিতেছি । এই বাড়ীর অধিস্বামিনী, অলিন্দায় যে 
কৌশলময় কুলঙ্গী আছে, তাহা না জানিতে পারিয়! গৃহসংস্কার সময়ে 
উহ্থাতে চুণবালির কাজ করিয়া দেওয়ালের সঙ্গে সমান করিয়া ফেলিয়া- 
ছেন; কিন্তু উহ্নার এক স্থলে ফাট ধরিয়া আছে। তুমি এখনই তথায় 
গমন পূর্বক শাবল দিয়া খুড়িয়া ফেল, তাহা হইলে এ পুস্তক প্রাপ্ত 
হইবে। কিন্তু আমার অন্ুরোধ--কদাচ উহা খুলিয়া দেখিও ন1! পুস্তক 
খানি সহ তখনই অগ্রি-দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে আমি উদ্ধার 
হইতে পারি” 

ঝাঁকি তদডেই সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গৃহস্বামিনীকে নিভৃতে 
ডাকিয়া লইয়! রণবিজয়ী বীরের ন্যায় সমস্ত দেহটা ফুলাইয়া আমূল 
বৃত্তান্ত বর্ননা করিলেন। গৃহস্বামিনী তখনই এ দেওয়াল ভাঙ্গিতে 
অনুমতি করিলেন। ভদ্রলোকটা দেওয়াল ভাঙ্গিয়৷ কুলঙ্গী প্রাপ্ত হইলেন; 
এবং কুলঙ্গীর ইষ্টকাঁদি সরাইতে আকত্বিকথিত পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন। 
সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গও এইসকল ঘটনা অবগত হইয়! চমৎকৃত 
হইয়া গেলেন। তখনই সেই ভদ্রলোকটি আত্মিকের অনুমতি অনুসারে 
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সান 
১ ০৭ পাপা পিছ রিসপিসিল 
সস 


কাগজসহ রনি রি নিয় না দে ব রা কাহাকেও দেরিতে 
না দিয়া অগ্রিতে দ্ধ করতঃ ভশ্মাবশেষে পরিণত করিলেন । 

তৎপরে সেই বাটার অধিত্বামিনী কৌতৃহলাত্রান্ত হইয়! সেই পাতকাঁ- 
নুতপ্তা কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া 
ছিলেন। 

এই ঘটনার পর হইতে আর পাদ্রী সাহেবের আত্মিক-তন্বুকে কেহ 
কখনও দেখিতে পায় নাই । 

গল্পটা অবন্ঠ আমি একবার মাত্র শুনিয়াছিলাম, ইহাতে কোন কোন 
স্থলে যাঁদও একটু বপান্তরিত হইবার সন্তব, কিন্ত মূল ঘটনার যে সামস্রীস্ত 
ও যথাযথ বন! আছে, তাহাতে তরস] করিতে পারি। 
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চা 


ভুতের সভা 

এই গল্পটিও পূর্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত স্থানে পূর্ণবাবুর নিকটে শ্রবণ 
করিয়াছিলাম | স্বততরাং পুক্বপরিচ্ছেদের গল্পটি সম্বন্ধে যে যে কথা 
বলিয়াছি, এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্যও তাহাই । | 

পৌষমাস; রাত্রি প্রহারাতীত--আমাদের দেশের & ব্ণার অতীত, 
কল্পনার বহিভূতি দারুণ শীত ! তুষার পড়িয়া সব্ধত্র বেন শ্বেত মরকতের 
বগনে আচ্ছন্ন,করিয়া দিয়াছে | পথে লোকজনের গমনাগমন রহিত 
মাগামীকণ্য খুষ্ম্যাস্ডে__ইংলঙের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্মোত্সব। 

একজন যুবক এই রাত্রেকি একটা কাধ্যের জন্ত বাহিরে যাইতে 
বাধ্য হইলেন, কিন্তু বরফে যদি পা অনাড় হয়, তবে হাটিয়া যাওয়া বা 


জন্মাস্তর-রহস্ত ২১১ 


আসা অসম্ভব হইবে, এই বিবেচনায় আস্তাবল হইতে একটা অশ্ব লইলেন 
কিন্তু তাহাতে আরোহণ না করিয়া অশ্ব-বন্পা ধারণ পুর্ববক হীটিয়াই গমন 
করিলেন। নিজ গন্তব্য স্থানে গমন পুঝ্বক কাধ্য সমাপ্ত করিয়া, ফিরিয়া 
আসিতে রাত্রি প্রায় একট! বাজিয়া গিয়াছিল। তিনি আসিতে আসিতে 
শুনিতে পাইলেন, অতি পুরাতন, অসংস্কৃত এবং পরিতাক্ত একটী গির্জার 
মধ্য হইতে উাপসনার সময়ে যেরূপ ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে, সেইরূপ 
ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে । তাহাতে এ বালক অতিমাত্র সাশ্র্য্যান্বিত হইয়া 
সেই গির্জার দিকে চাহিয়া দেখিলেন | চন্ত্রালোকে দেখিতে পাইলেন 
জীণ দীর্ণ ভজনালয়টি অতি পরিপাটারূপে সংস্কত করা হইয়াছে, এবং 
কক্ষাভযন্তর হইতে আলোক-রশ্মিসমুহ নির্গত হইতেছে । তদ্দর্শনে যুবক 
ভাবিলেন বাঃ ! এই ভগ্ন পরিত্যক্ত ভজনালয় এরূপভাবে কৰে 
সুসংস্থৃত করা হইল ! আমি ত বৈকালেও এ পথ দিয়া যাতায়াত 
করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ ত (দেখি নাই। আবার ভাবিলেন, হয় 
তআমি তত লক্ষ্য করি নাই. যাহা হউক, একবার উহার মধ্যে 
গ্রবেশ করিয়া দেখা যাঁউক, ব্যাপারটা কি? এইরূপ চিন্তা করিয়। 
বহির্দেশে অশ্বকে বাধিয! রাখিয়া সেই বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উপানার উপযোগী পরিচ্ছদাদি 
পরিহিত হইয়া অনেক গুলি মানুষ সভা করিয়া বসিয়া আছেন এবং 
একজন পাদ্রী আদনোপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অতি হুম্ধ্ রুটির টুকরা 
গ্রদানোগ্ভত হইয়াছেন, কিন্তু সভাস্থ কেহ তাহার প্রদত্ত আশাব্বাদ 
ঘবরূপ দেই দ্রব্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। ইহাতে এ যুবক, অত্যন্ত 
বিশ্ময়াঘিত হইলেন । কেন না, পাদ্রীপ্রদত্ত এ জিনিষ খ্রীষ্টিয়ানদিগের 
নিকট অতি পবিত্র পদার্থ । তখন যূবক বলিলেন,”মহাশয়! আমি উহ! 
ৃষ্টম্যাস্ডের প্রাতঃকালে লইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সতাস্থ 


৯১৯২ দি 


কেহই বখন উহা লইতেছে : না,--তখন বদি দয়া হয়, তবে আমাকেই 
প্রধীন করন 

তখন সেই পার্রী রেলিংয়ের অতি নিকটে আদিরা বলিলেন, পতি 
ভদ্র যুবক! হহাঁ তুমি গ্রহণ কর (” 

যুবক নতঙ্গান্থু হইয়া রেলিংয়ের নিকটে উপবেশন করিলে, পাড়ী 
তাহার হস্তে & দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রশাস্ত-গভীর স্বরে বলিলেন, "ভদ্র 
যুবক ! এমনই একদিন রাত্রে--এইরূপেই টাদের আলোর কোলে বরফ 
পড়িয়া রাঁন্তাঘাট সৰ জমাট পাকাইনা উঠিয়াছিল--আমার একজন নমস্ত 
ব্যক্তি মৃত্যুশ্য্যায় শায়িত হইয়াছিলেন | তিনি কি বলিবেন বলিয়া 
আমাকে ডাকিয়াছিলেন, আমি যাই নাই ! তৎপর দিবস শুনিলাম 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে | কিন্তু আমার প্রাণে এমন একটা আঘাত 
লাগিয়াছিল, যাহাতে আমি আমার পাখিব জীবনের শেষ দিন পথ্্যস্ত তাহা 
হইতে অব্যাহতি পাই নাই। সেই অনুতাপে আমাকে এই পৃথিবীতে 
বাঁধিয়া রাখিয়াছে; আর যাবার উপায় নাই, আজি তিনশত বংসর আমি 
এখানে অবস্থান করিতেছি | কথাটা বলিয়া পৃথিবী হইতে 
ধ্বদায় লইব, কিন্তু কাহাকেও পাই নাই, আজি তোমাকে পাইয়াছি। 
এক্ষণে আমার কাঁধ্য সমাধা হইয়াছে,তবে বিদায় 1” মুহ্্মাত্রে সমস্ত 
আলোক মালা নিভিয়া' গেল,__সভ্যবৃন্দ অদৃপ্ত হইল, পাদ্রী, একখানা 
ছায়ার মত দিগন্তের কোলে মিশিয়া গেলেন | সু ভয়কম্পিত 
সদয়ে চন্দ্রীলোকে চাহিয়] দেখিলেন, সেই পুরাতন অসংস্কৃত ভগ্রমন্দির- 
চত্বরে তিনি' দাড়াইয়া আছেন | বিছুটির গাছ ও তৃজজ, সমস্ত 
বাড়ীতে গজাইয়! আছে । 

তখন কম্পিত কলেবরে যুবক বাঁটার বাহির হইলেন এবং অশ্ব-বনা 
খুলিয়া লইয়! কোন প্রকারে তাহাতে আরোহণ করতঃ আবাস অভিমুখে 


জন্মাস্তরস্রহস্য ২১৩ 


পাস স্পিসসপিসিন সি এপস পিপাসা পাস সিসি সিপাসিাসাসিপাসল। লি 


গমন মন করিয়াছিলেন। । তিনিই পর দিবস এই ঘটনা সংবাদ পঞ্জে লিপিবদ্ধ 
করিয়া পাঠান। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


পাক ৪ 


বালকভূত 


আমারএকজন পদস্থ বন্ধু বালকভূতসন্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছিলেন | 
তিনি বলিয়াছেন, 

আমাদের গ্রামটা নিতান্ত গণ্ড পল্লী। এ পল্লীর মধ্য দিয়া 'অপ্রশন্ত 
একটা পথ চলিয়া গিয়াছে । পথটি মাটি দিয়া বাধা--বর্ধাকালে কাদা 
হয়, চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি যেন পথিককে ধরিবার জ্ন্ত তাহাদের 
শাখা-প্রশাখ। প্রপারণ করিয়া দেয়। বৃষ্টির দিনে এ বৃষ্ষ-পত্র-সঞ্চিত 
জলে প্রায়ই কাপড় ভিজাইয়া যাইতে হয়। 

গ্রামের মধ্যে ছুইটী পাড়া,__এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইতে 
মধ্যস্থলে খানিকটা স্থান জনশূন্য_ বাশ বাগান এবং কদাচিৎ ছুই একটা 
আম কাঠালের গাছ সেই পথে অবস্থিত। আর একটা বহু পুরাতন 
গাবগাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার পুর্বক অতীবের স্থৃতি জাগাইয়া দণ্ডায়মান 
আছে। এই গাবগাছের তলপগ্রদেশ দিয়াই এ গ্রাম্যরাস্ত| গমন করিয়াছে। 
বহুদিন হইতে জনশ্রুতি আছে যে, এঁ গাবগাছে ভূত আছে। সুতরাং 
গ্রাম্লোক সেখান দিয়া একটু সাবধানতার সহিত গমনাগমন করিত। 

আমাদের গ্রামে একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি শনি 
মঙ্গলবারে এবং আমাবস্কা গ্রভৃতি তিথিতে মহানিশায় নদী-কিনারায় 
গয়া সাধনাদি করিতেন। নদী-কিনারার যাইতে হইতে এ গাৰগান্ছের 
নিকট দিয়া যাইতে হয়। , 


২১৪ জন্মাস্তর-রহস্ত 


পলা লা পালা পিলাসিপাসি এল উিপাপিপ উিলািপাপিলাসিপাসিলাপাটিদলাদিপীস্লান্পিসপাাশিাসসি 


গুন কথায় কথায় তাহাকে জিজ্ঞাস করিলাম, “মহাশয়! 
আপনি কখনও কি এ গাবগাছে ভূত দেখিয্াছিলেন? আপনি ত প্রাই 
বাত্রিকালে এ পথ দিনা গমনাগমন করিয়া থাকেন ।” 

তদুত্তরে তিনি বলিলেন,_হা, একটা! বালকতৃত ওখানে আছে |, 

আমি আশ্চধ্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “বালকভূত কি প্রকার? 
আপনিই বা কি অবস্থায় তাহাকে দর্শন করিয়াছেন ?” 

তিনি বলিলেন, বালকভূত অর্থে একটা বালকের সুক্ষ দেহ হইতে 
পারে। কিন্ত সে যখন মানবের জড় চক্ষুর দর্শনীয় হয়, তথন অবশ্যই 
তাহার পাঁথিব জীবনের দেহ ধারণ করিয়াই দেখা দিয়া থাকে ।” 

আ। তারপরে কিপ্রকারে তাহাকে দেখিতে পাইলেন? 

তা। প্রায়ই সে আমার সম্মুখে পড়িয়া থাকে । 

আ। ওমা দেকি? কিপ্রকার অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পান? 

তাঁ। পথের ধারে যেন একটী আট নয় বৎসরের ছেলে টাড়াইয়া 
থাকে, আমার পায়ের শব্ধ পাইলেই অতি দ্রুত ছুটিয়া দৌড় মারে। 

আ। আপনি কোন দিন তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? 

'তা। জিজ্ঞাস, করিয়া উত্তর পাই নাই,সে সাড়া পাইলেই 
ছুটিয়া দৌড় মারে। 

আ। উদ্ধার হইবার আশাও কি সে করে না? 

তা। তাহার সহিত ত আমার কুটুম্বিতা নাই যে, বাসয়া বসিয়া 
সমস্ত কথা আমাকে বলিবে। 

এই কথা আমি আমার এক বন্ধুর সহিত গল্প করায় তি আদৌ 
বিশ্বীস করিলেন না। তখন এঁ তান্ত্রিক আমাদিগকে ছুই তিন দিন 
রাত্রে তাহার সঙ্গে যাইতে আঁদেশ করিলেন। আমরা ভূত দেখিব, এই 

আঁশাতেই উপরু'পরি তিন চারি দিন তাহার সৃঙ্গে ই পথে গমন করিতে 
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এসপি পা দিলি ৯৯ সিপাহি পাস্সিলপসপি লী সীতা আপাসপিপিটিশাসপর্পীসপিসাসিকপপাস্পিপসিপস্পিলা সিল সপ সপিিলরটিতিরা শিলা সিপাসপস্টিলাপাসি সা শসা সপপািপািপপিসি পর পপাসিন- 


লাগিলাম। একদিন যথার্থই এ বালকভূত দেখিতে পাইয়াছিলাম। 
কিন্ত তাহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অবদর পাই নাই; 
বাস্তবিকই সে দশন দিয়াই ছুটিয়া দৌড় মারিত। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


উরি 
ভূতের 'ওষধ 

“আয়ুক্েদাথচন্দ্রিকা” নামক সুগ্রকাণ্ড এবং উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদ 
অভিধান পুস্তকের প্রণেতা, স্ুপণ্ডিত ও অধাবসায়শীল কবিরাজ 
ভাজনঘাটনিবাসী বাবু শ্তামাচ্ণ সেনগুপ্ত মহাশয় নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া 
নিশ্নলিখিত ঘটনার গল্প করিগাছেলেন+-. 

কোন গ্রামে এক ত্রাঙ্গণ গৃহস্থের চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক টি জের 
তরুণ রক্তামাশয় পীড়া হয়, এবং তাঁহার চিকিৎসার্থ আমাকে আহ্বান 
করেন। আমি চারি পাচ দ্রিন তাহাকে চিকিৎসা! করিতে তথায় গমন 
করি, কিন্তু বহু চেষ্টাতে৪ রোগের কোন প্রকার উপশম করিতে পারি- 
লাম না, অনেক দিন পরে রোগী মৃতামুখে পতিত হইল। ইহার সাত 
আট দিন পরে আবার এ গৃতস্থের একটা পঞ্চম-বর্ষীয়া কন্যার এ তরুণ 
আমাশয় রোগ প্রকাশ পায় এবং তাহার চিকিৎসার জনতা পুনরায় 
আমীকে আহ্বান করেন। আমি সেবারেও তিন চারি দিন সেখানে 
যাতীয়াত ও বিশেষ যত্ের সহিত বালিকার চিকিৎসা করিতে লাগিলাম, 
কিন্তু বিশেষ কোন ফল করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রোগের কোন 
প্রকার উপশম হয় না বরং নৃতন নৃতন দুই একটা উপসর্গ আসিয়া 
উপস্থিত হইতে গাঁগিল। তখন শেষ দিন সেখানে গিয়া এ অবস্থা পরি- 


২১৬ জন্মাস্তর-রহস্য 


দর্শন করতঃ আমি মনে মনে কিঞ্িৎ ভীত হইলাম | কারণ, এই কয়দিন 
পূর্বে এই রোগে আমারই চিকিৎসাধীনে থাকিয়া তদ্রলোকেম্ব ছেলেটি 
মারা গেল, আবার মেয়েটিরও ত অবস্থা ভাল নহে; এতদবস্থায় গৃহস্থকে 
অন্ত চিকিৎসক ডাকিতে বলাই শ্রেয়ঃ| এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি 
গৃহস্থকে অন্ত আর একজন চিকিৎসককে আহ্বান করিতে অন্কুরোধ 
করিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না । তিনি বলিলেন, 
“যা হয় আপনিই করুন ।” 

সে দিন তাহাদের অনুরোধে আম|কে মধ্যা্ছে সেই স্থানেই স্নানাহার 
করিতে হইল। আমি আহীরাদি করিয়া বিশ্রামার্থ তাহাদের বৈঠকথানায় 
শয়ন করিয়া আছি, বেল! তখন দ্বিগ্রহর-রৌদ্র ঝী ঝা করিতেছে। 
এই সময় আমার সহিদ আসিয়া বলিল, "বাবু আমি খাইতে গিয়াছিলাম 
আসিয়া দেখি, ঘোড়াটা দড়ি ছি'ড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে । “আমি 
তাহাকে শীগ্ দেখিতে আদেশ করিলাম এবং বলিয়া দিলাম, ভাজনঘাট 
যাইবার পথের দিকে" দেখিতে দেখিতে যা, কেন না, যাইতে হইলে 
গ্রামাভিমুখে যাইবার সম্ভাবনা” । সহিস চলিয়া গেল। 

ঈন্ গ্রামে আমার ছুইটা তরুণ রোগাক্রান্ত রোগী ছিল, পৃক্বান্ছেই 
তাহাদিগকে দেখিতে যাইবার কথা ছিল, কিন্ত এখানকার অনুরোধে 
যাওয়া হয় নাই,-তবে এখন না গেলেই নয়। ঘোড়! যদি না পাওয়া 
যায়, তবে কেমন করিয়া যাইব,এই ভাবনায় একটু ব্যতিথ্যন্ত হইয়। 
পড়িলাম। কেবল সহিসের অনুসন্ধানের উপর নিভর করিয়৷ থাকিতে 
পারিলীমন্না। উঠিয়া সে যে দিকে গিয়াছে, তদ্বিপরীত দিকে অস্বানু- 
সন্ধানে বহি্গত হইলাম। গ্রাম ছাড়িয়া মঠে পড়িল/ম,-_দেখিলাম দুর 
হইতে ঘোড়াটা গ্রামাতিমুখে আসিতেছে, কিন্তু অশ্বের গতি দেখিয়! বোধ 
হইতে লাগিল যেন কে তাহাকে ধেদাইয়া গ্রামৃভিমুখে লইয়া আসিতেছে, 
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নদ ভিত নিশি পি? দিপিকা দা 


কেন না, ঘোড়াটা এদিক ওদিক যাইবার চেষ্ট|! করিতেছে, আবার ষেন 
তাহাকে কে গ্রামের দিকে বাগাইয়া তাড়াইতেছে | ক্রমে অশ্ব আমার 
নিকটবত্তী হইল, কিন্তু কোন লোক দেখিত পাইলাম না। এখনও 
ঘোড়াটা একবার অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করিল, আর সেই দিক হইতে 
কে যেন ঘোড়াটার সম্মুথে গিয়া তাড়া দিল। ঘোড়া ফিরিয়া আবার, 
আপিতে লাগিল, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম ; ব্যাপারটা 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ঘোড়াকে ধরিয়া ফেলিলাম। কোথাও 
কিছু নাই, সহসা মনুষ্যকষ্ঠ-স্বর উিত হইল-_স্বর যেন অল্প বয়স্ক বাঁল- 
কের ক বিনি-স্যোত এবং পরিচিত। বলিল) “কবিরাজ মহাশয়, আশ্চর্য্য 
হইতেছেন? আমি বিপিন । আপনার ঘোড়াটা চলিয়া যাইতেছিল 
দেখিয়া এবং চলিয়া গেলে আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়া, উহাকে তাড়া- 
ইয়৷ আনিরাছি। আপনি এই রৌদ্রে ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন ?” 

আমার সব্বাঙ্গ কাপিয়। উঠিল। কোথাও জন মানব নাই, কেবল 
নিদাঘ রৌদ্রোত্তাপিত বাধুপ্রবাহ শ্বন স্বন করিয়া সেই দিগস্তবিস্তারী 
প্রান্তর বহিয়া৷ যাইতেছিল | কোথাও কোন মৃত্তি নাই,_কে কথা 
কহিতেছিল? কে বিপিন, কিছু বুঝিতে পারিলাম না | ভয়ে বিস্ময়ে 
সব্ধাঙ্গ ঘামিতে আরম্ত করিল। 

আবার সেই স্বরে কথা কহিল ! বলিল,_-“কবিরাজ মহাশয় ! তয়, 
করিবেন না । আমি আপনার রোগী বিপিন । আমাকে কয়েক দিন 
পূর্ে আপনি রক্তামাশায় রোগের জন্ত চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
বাঁচাইতে পারেন নাই। আমি আপনাদের হিসাবে মরিয়া "গিয়াছি। 
কিন্তু মানুষ মরে না, দেহ পরিত্যাগ করে। আমার তগিনী শৈলকে 
চিকিৎসা করিবার জহ্। আবার আপিয়াছেন, কিন্তু রোগের প্রতিকার 
হইতেছে না, ছেলেমানুষ বড় ক্ট পাইতেছে । তখন তাহার রোগ- 


ও ভিডি 


ছি এ) পা কাছা পট এপ লাই লাগ, 


বণা ণাকি ; নুখখান না দেবি অ মার ২ বড় ক ইত ছিন রি কি করিব! 
আমি ত আর সেরূপতাবে কিছুই করিতে পারিব না ! আপনাকে 
আমি একটা ওধধের কথা বলিয়! দি, ইহার দুই মাতা দেবন করিলেই 
রোগ আরোগ্য হইবে। * ** পাতার রন ছাগলের দুধের সঙ্গে মিশা- 
ইয়া খাইতে দিবেন |” | 

কোথাও মানুষ নাই, কোন ছায়ামণ্তিরও আবির্ভাব নাতি ! কথা- 
গুলা একদমে বহির্গত হইল | পৃৰের শুনিয়াছিলাম, তৃতযোনি অন্ুনাসিক 
বর্ণে কথা কহিয়া থাকে, তাহা মিথা। | বেশ স্বাভাবিক রূপে কথা 
হইল।' সমস্ত কার্যোরই কার্ধারন্তের পর ভয় কম হয়। ক্রমে আমারও 
ভয় কম হইয়া গেল। জিজ্ঞাদী করিলাম, “বিপিন। তুমি ভূতযোনি 
প্রাপ্ত হইলে কেন?” উত্তর হইল, “সকলেই হয়, কেবল আমি নহি। 
তবে ভাল কর্ম করিলে অনেক উদ্ধে উঠিয়া যাঁয়, আর পৃথিবীর আক- 
রণাকষ্ট আন্মিকগণ রহিয়া যায়|” আমি জিজ্ঞাঁনা করিলাম, মানুষ 
কি হয়, মরে কেন, মরিয়া কোথায় যাঁর, মরিবার দময়ে কি ভয় এ 
সকল আমায় বলিয়া দিবে কি? উত্তর হইল, এখন সে সময় নহে। 
আপনাদের সহিশ কথা কতিতে হইলে আমাদের কণ্ঠ হয় । নিতান্ত 
প্রয়োজন বলিয়াই আমি এতটা কথ! বলিলাম 1” 

আমি বলিলাম, বিপিন! তোমার মাতা তোমার শোকে পাগলিনীর 
স্যার হইয়াছেন । একদিন তাহাকে দেখা দিবে কি?” 

উত্তর হইল, "আমাকে দেখিয়া তাহার কি হইবে ? কে কাহার £” 

আমি বলিলাম, “তোমার কথা শুনিলেও তাহার দৃঢ় বিশ্বাদ 
হইতে পারে যে, মানুষ ম্রিলেই তাহার শেষ হয় না, শোক করা 
কেন ?” 

উত্তর হইল, “আগামী পরশ্বঃ সন্ধ্যার সময়.আমাদের রী উঠানে ষে 
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, বাতাবীনেবুর গাছ আছে, আমি তথা উপবিষ্ট হইব, আপনি ডাকিলে 
কথা কহিব |” 

আমি আরও কয়েকটি কথ! জিন্দা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার 
কোন উত্তর গ্রাপ্ত হই নাই । তখন অতীব আশ্চধ্যান্থিত হৃদয়ে ঘোড়া 
লইয়া এ গৃহস্থের বাড়ী ফিরিয়া! গেলাম । ভখনই প্রেতাজ্মাকথিত সেই 
পত্র সংগ্রহ করিয়া ছাগভুগ্ধের মহিত বালিকাকে নেবন করাইতে বলিয়া 
আমি সে দিনকার মত বিদায় লইলাম। 

যেদিন সন্ধ্যার সময়ে বিপিন কথা কহিবে বলিয়াছিল, আমি সেইদিন 
বিকালে এ গৃহস্থের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম | সেখানে গিয়া *গুনি- 
লাম, বালিক। অতি সুন্দরভাবে আরোগা লাভ করিয়াছে, কোন অস্থ 
আর তাহার নাই, অত্যান্ত ক্ষুধা ক্ষুধা! করিতেছে । তখন তাহাকে পথোর 
ব্যবস্থা করিয়া, আমি গৃহস্থকে তৎপুত্র বিপিনের ব্যাপার সমন্ত বলিলাম। 
তিনি শুনিয়া অশ্রপূ্ণ নয়নে বলিলেন, “আর ভাহার কথা শুনিয়া কাজ 
নাই ।” কিন্তু ইহার কিয্বৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, “ভাল, কি বলে 
শুনিব। এ সম্বন্ধে আমি গুহিণীর মত জানিয়া আসি ।” এই বলিয়া 
তিনি বাড়ীর মধো চলিয়া গলেন এবং কিযৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আদিয়া 
বলিলেন, “গৃহিণী বিপিনের কথা শুনিবার জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া 
পড়িয়াছেন।” 

ক্রমে সন্ধা! হইয়া আসিল। নন্ধা।র ধুসর রঙ্গে সমস্ত জগৎ এক 
অপুঝ্ধ শ্রী ধারণ করিল। ক্রমে সন্ধা! তিমিরাবগুঞঠনে স্বীর মুখ আবৃত 
করিলে, অন্ধকারে জগৎ ঢটাঁকিয়া পড়িল। গুহস্থগণ বাড়ীতে দীপ 
জালিয়া অন্ধকার বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। 

সন্ধা৷ উত্তীর্ণ না হইতেই গৃহস্বামী আমাকে ডাকিতে আদিলেন। 
বলিলেন, “আপনি আসুন, গৃহিণী বিপিনের কথা শুনিবার জন্ত নিতান্ত 


২২, এটি 


হা পেশী ভা 


অবীরা উতলা হইয়া পড়িযাছেন।” আমি বাড়ীর ম মধ্যে য গমন ধা : 
নেবুগাছ আছে কি না সন্ধান করিলাম। দেখিলাম, প্রাঙ্গণের প্রান্ত 
. দেশে একটি পুষ্পভারাবনত নেবুগাছ আছে। কন্তী ও গৃহিণীকে ডাকিয়া , 
: সেই বৃক্ষতলে গিয়। ডাকিলাম, "বিপিন ! তুমি কি আপিয়াছ?*-কোন 
উত্তর পাইলাম না। কর্তা ও গৃহিণী আমার মুখের দিকে চাহিলেন ! 
সেখানে অনেকক্ষণ দীড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় ডাকিলাম, কিন্তু কোন 
উত্তর মিলিল না। তখন আমার কথায় অনাস্থা গ্রদশন পূর্বক গৃহস্বামী 
ফিরিয়। যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নেবুগাছের একটা ডাল নড়িয়া 
উঠিল। বিপিনের কঠস্বরে কথা হইল, _-বলিল, “কবিরাজ মহাশয় । 
আপনারা আসিয়াছেন ?” 

আমি বলিলাম “হা, আসিয়াছি। তোমার পিতা এবং মাতাঠাকু- 
রাণাও আমার সঙ্গে আছেন, দেখিতে পাইতেছ কি ?” 

সেহ স্বরে উতর হইল, “| দেখিতে পাইতেছি বৈকি। আপনাদের 
চেয়ে আমাদের দশনাদি সমন্ত শক্তিই অধিক । স্থুল হইতে হৃঙ্ের 
প্রতাপ অনেক বেশা।” 

আমি বলিলাম,-তোমার মাতাঠাকুরাণা তোমার শোকে বড়ই 
কাতরা হইয়াছেন ।” 

বিপিনের প্রেতাত্মা বলিল,-"ভুল! ভূল! কে কাহার + ফাহার জন্ত 
শোক করেন। সকলকেই আমার মতন হইতে হইবে । আমি ত মরি 
নাই--আমার জন্য শোক কেন? ফুল হইতে হুঙ্ষে আসিয়াছি 1” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,_“তুমি কেমন আছ ?” 

উত্তর হইল,_ভাল আছি, বিশেষ কোন কষ্ট নাই, তবে উর্ধে 
যাইতেছি না। পাথিব আকর্ষণ আছে।” 

আমি পুনরায় জিজ্ঞানা করিলাম, “সে আকর্ষণ কি?” 
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_. উত্তর হইল,_-'শৈলের ব্যারাম | তাহার রোগ সারিলেই আমি 
_ পৃথিবী ছাড়িয়! চলিয়া! যাইতে পাঁরিব 1” 

আমি বলিলাম, “তুমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে 
দেখ! দিয়! যাইতে পারিবে না ?” 

উত্তর হইল, “না । ইচ্ছা করিলেই শ্ানা ঘটে না। আজ তবে 
বিদায় হই । আর কথা কহিতে সক্ষম হইতেছি না ” 

সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। আমারআরও কতকগুলি কথা ছিল, তাহা 
বলিবার আগেই বিপিনের আত্ম। চলিয়! গিয়াছিল, কাজেই আমার আর 
তাহা জিজ্ঞাসা কৰা হয় নাই। ৃ 

শৈল বেশ আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল, বিপিনের কথিত সেই পত্ররস 
আমি অগ্য'বধিও রক্তামাশয়'রোগীকে বাবার করাইতেছি, ইহা এ 
রোগের উপরে মন্ত্-শক্তির ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে। ্‌ 


পপ পা পাপা 
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ভূতের স্নেহ 
স্ুধীসমাজে প্রখাত-পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত মিস্‌ ফেলিসিন স্কিন 
ক্যাসেলস্‌ ম্যাগাজিন নামক কাগজে নিম্নলিখিত ঘটনাটা বর্ণনা 

করিয়াছেন । 

স্বামী বিদেশে গমন করিয়াছেন, তদীয় পত্রী কাতরে তাহার হাতে 
ধরিয়া বলিয়া দিলেন, “বিদেশে যাইতেছ, সর্কদা পত্র লিখিও। তোমাকে 
দুরে রাখিয়া যে গৃহে থাকি, সে কেবল নিতীত্ত অভাবের জন্তাই। 
তোমার পণচ বৎসরের মেয়ে থাকিল, সে তোমার বড় আদরের--তোমীয়। 


২ পা 6 


৯ পি পদ 


না দেখিয়া ারিতে টি না, ডে অরথাভাব নং সারের মকল খের 


 বিশ্ব। যাহা হউক, ছুইদিন অন্তর এক একখানা চিঠি লিখিও- তোমার 
চিঠি পাইতে বিলগ্ধ হইলে, খালি বুক আরও খালি হইয়া যায়।” গজল 
নয়নে কন্ঠার মুখতুদ্বন করিয়া গৃহস্থামী বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
যুবতী এত করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বলিয়া দিয়াছিল, কিন্ত 
আজ গ্রার দশদিন গত হইল, তিনি বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, তথাপি 
একথানিও পত্র আদিলনা কেন? যুবতীর আর দোরাস্তি নাই,-সে 
সর্ধদাই পত্রের চিন্তায় উদ্দিগ্ন। | 
নিদাঘ-দাবদাহে তৃষিত বাক্তি জল চাহিতেছিল, কিন্তু জলের পরিবন্ে 


মেঘ হইতে ভীষণ অশনি-সম্পাত হহয়া তাহার বত বিদাণ করিয়া, 


দিল। যুবতী পত্তির কুশল-ক্াহনী-পণ গত্রের আধা করিডেছিল, 
কিন্তু সে কি শুনিতে পাইল? কি পত্র প্রাপ্ত হইল? বমস্ত বুকের রক্ত 
মথিত ও পধুদন্ত করিয়া ত্রাসিত হৃদয়ে, ভবধেন্দ্ররে শুনিল, তাহার 
ইহ পরকালের সম্থঙ স্বামী আর ইহণোকে নাই। দেহ স্থানে-বেই 
বিদেশে তাহার স্বামী জীবলীলা সম্বরণ করিরাছেন। থবভী কীদিয়া 
আঁকুল হইল। পাঁচ বৎসরের মেয়েকে বুকের মধো টানিয়া লইয়া তাহার 
ুখুম্বন করিল। বালিকা মাতা ক্রনদনের কারণ কিছুই বুঝিল না, 
কিছুই জানিল না, কেবল শুনিল, তাহার গিতা সর্গে গমন কণ্মাছেন, 
কিন্ত স্বর্গ কোথায়? সেখানে কি জন্য গিয়াছেন-আর ছি সা আদা 
হইবে কি না, সে অবৌধ বালিকা নে তথ্যের পরিচয় লইল শা। পে 
ভাৰিল, তাহার পিতা যেমন এ গ্রামে মে গ্রামে যাতায়াত করিয়া 
থাকেন, তদ্ত্রপ এবারও বুঝি গমন করিয়াছেন। তাহার মাতা 
সর্বদা কাদে কেন? মা আর পূর্বের ্তায় টুল বাধে না, গহনা গায়ে দেয় 
না, একটিবারও হাসে না,_কেন, তাহার মাভার এমন হইল কেন? 


জন্মান্তর-রহস্য ২২৩. 


স্পা সদ 0 


এবার তাহার বাবা বাড়ী আমিলে, মাতার এ সকল কথা তাহাকে না 
“বলিয়া সে কিছুতেই ছাড়িবে না। | 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে, এ বিধবা যুবতী তাহার কন্ঠাকে লইয়া 
নিকটস্থ কোন গ্রামের এক আস্মবীয় ভবনে গমন করেন। সে দিন আর. 
ফিরিয়া আপা হয় না। সেখানে কন্ঠাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া 
শয়ন করিয়া রহিলেন। 
রজনী গভীর-সকলেই স্ুপ্বি-স্ুখে অচেতন। সহমা বালিক' 
শযা হইতে লাফাইয়া উঠিল। বাবা এসেছে, বাবা এনছ” বলিয়া 
শয্যার পার্থে চাহিয়া দেখিল,-স্গষ্ট দরেখিল, তাহার পিতা সেই 
শয্যাপার্ে টীড়াইয়া। আছেন। পিতার আদর সোহাগিণী' কন্তা 
পিতৃ-সন্দশনে উংফুল্প হইয়া বলিল, “বাবা, এতদিন বাড়ী এস নাই 
কেন? তোমার জন্য আমার প্রাণ কেমন করে। স্বর্ণ থেকে আমার 
জন্য পুতুল এনেছ ? আমার জামা কাপড় এনেছ ত? কৈ, সে সকল 
কোথায় ? সে দকল কি বাড়ী রেখে, এখানে আমাদের খুজতে এসেছ? 
ওমা) মা! উঠ না; বাবা এসেছেন” এই বলিয়া সে অবোঁধ 
বালিকা তাহার মাতার গা চাপড়াইতে লাগিল। কিন্তু বালিকার মাতার 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তখন বালিকা দেখিল, তাহার পিত। তাহার মহিত 
কোন কথা না বলিয়াই বরাবর গমন করিয়া অন্য গ্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রবেশ 
করিলেন। বাঁলিক! ভাবিল, তাহার পিতা তাহাকে একটিবার কোলেও 
লইলেন না, একটি কথাও বলিলেন না। বালিকার বড় অভিমান 
হইল,-সে উপাধানে মুখ লুকাইল! আবার ভাবিল, মা উঠিলেন না, 
বাবার বুঝি বড ক্ষিদে পেয়েছে, তাই অন্তত্র খেতে গেলেন । বালিকার 
মন খারাপ হইল, এহরূপে মে ঘুমাইয়া পড়িল। 
পরদিন প্রভাতে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে তাহার 


২৪ বেয়া 


মাতাঁকে বলিল, “মা কাল রাতে বাবা  এসেছিলেন। তিনি কিছু, 
খাননি; আমি তোকে কত ডাকৃলেম, তা তই কিছুতেই উঠ.লিনি। 
আমাদের এই খাটের কাছে ফ্ীড়িয়ে থেকে থেকে শেষে চল গেলেন। 
এী ঘরের মধ্যে গিয়াছেন,__তুই চল। বাবা হয়ত : ঘরে শুয়ে 
আছেন।” | 

_.. যুবতীর চক্ষু দিয়া শতধারা অশ্র বিগলিত হইতে লাগিন। - উর্দৃষ্ট 
_ আকাশ-পানে চাহিয়া যুবতী বলিতে লাগিল, “হৃদয়-সর্বস্ব ! স্বর্গে 
গিয়াও অধিনীদিগকে ভূল নাই) সেই অপরিমেয় ভালবানা,-এখনও 
তাহা অক্ষু্ রহিয়াছে? আমি হতভাগিনী দেখিতে পাইলাম না, তুমি 
কুপা করিয়া দেখা দিতে আসিয়াছিলে। প্রীণাদিক। আমি কৰে 
গিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে পারিব? তোমার বিরহ আর কত 
দিন সহা করিব ?” 

বালিকা বঞ্গিল,_ণ্চল্‌ মা! এ ঘরে চল্‌, বাবাকে দেখিয়া আসি। 
তিনি এসেছেন 1” 

মাতা কন্তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তদীয় মুখ চম্বন করিয়া 
বলিল,_না মা! তোর পিতা আসে নাই । স্বর্গ হইতে মানুষ আর 
ফিরিয়া আগে না। তিনি আর আমিবেন না 1” 

“আমি যে কাল তাকে দেখেছি ।”-_বালিকা অশ্রু বিগ" নয়নে 
এই কথ! বলিলে, তাহার মাতা বলিল,_-“তিনি তোকে শষ দেখা 
দিয় গিয়াছেন।” 

বাঁলিক! তখন বড় মানমুখে হতাশে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া! বাহির হইয়া 
'গেল। দে দিন, সে আর ভাল করিয়া কাহারও সঙ্গে কথা কহে নাই। 
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হ০৩ 
০০৬ 


ভূতের গাঁন 


যে-বাবুকে সত্যবাদী লোক বলিয়া আমি বিশ্বাম করি; তিনি 
বলিয়াছেন, 

আমাদের গ্রামের অপর পারে কু-শাঁমক গ্রাম। এ গ্রামের এক 
ব্রাহ্মণ যুবকের ষোড়শী স্ত্রীকে ভূতে পায়। | 

এঁ যুবতীকে যে ভূতে পাইয়াছে, প্রথমেই বি কেহ তাহা স্থির 
করিতে পারে নাই; যুবতী-বধু কখন হাসিত, কখন গান গাহিত, কখন 
অসন্তাবিত ও তালর শিক্ষার অতীত কথা পরিব্যন্ত করিত, কখন কখন 
মচ্ছিত হইয়া অ?১তন্তাবস্থায় থাকিত। প্রথমে সকলেই তাহার হষ্ীরিয়া 
হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন, এবং তদর্থে ডাক্তার ডাকাইয়া আনেন ও 
চিকিৎ্সার্থ রোগিনীকে তাহার হস্তে অর্পণ করেন। ডাক্তার যথাসাধ্য 
তাহার শান্্ান্ছদারে ওষধাদি প্রয়োগ করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় 
না। তখন বাটাস্থ স্ত্রীলোকদিগের একান্ত অন্থুরোধে একজন ভূতুড়ে 
ওঝাকে ডাকিয়া আনা হয়। অবগত দেই রোগিনীর নিকটে তখনও 
ডাক্তারবাবু উপস্থিত ছিলেন। 

ওঝা আসিয়া যথাবিধি চক্রাদি করিয়া 'শ্ন করিতে লাগিল। টা 
তাহার উত্তর করিতে লাগিল। বলা! বাহুল্য, এ বধুটা তখন মিডিয়মূ। 
মিডিয়মের দ্বারা ভূতই সমস্ত বলিতে কহিতে লাগিল।, 

ওৰা বলিল,_-"তুমি কে? কেন এই ভদ্রককুল-কামিনীতে আবিষ্ট 
হইয়াছি?” 

বধুই উত্তর করিল/_ "আমি কা। দুর্বাষ্টমীর দিন এই ্রীনোকটা 


১৫ 


২২৬ জযান্তর-হপ্ত 
অতি তা ঘাটে নৃন কলস নয়া | জঙ আনিতে বান, , ইগার দেহ" 
পবিত্র পাইয়া আবিষ্ট হইয়াছি।” 

ও | কেন, তুমি কি সদগতি প্রাপ্ত হও নাই? 

ভূ। না। 

ও। কেন? 

ভূ। সে কথায় প্রয়োজন নাই_দে এখনও অনেক দিনের কথা। 

ও। কোন প্রতিকার হইতে পারে না কি? 

ভূ। না,_গ্রতিহিংসা-বিষে আমার সর্ধশরীর জর্জরিত হইতেছে । 

ও । কি হইয়াছে, বলনা। 

ভূ। বলিব না। 

31 তবে ইহাকে ছাঁড়িরা বাঁও। 

ভূ। যাইব না,_ইহাই প্রতিহিংদা-সাধনের ক্ষেত্র। 

ও । তবেবলিতে হইবে, নতুবা সাজা দিব। 

ভূঁ। বলিতেছি_-এই যুবতীর স্বামী আমার জীবিতকালে আমার 
সুঙ্গে অনেক প্রকার শক্রতা সাধন করিয়াছে, আমি এখনও তাহা ভুলিতে 
পারি নাই । 

ও | এখন দকল লোকেই সে কথা শুনিতে পাইল, তুমি চলিয়া 
যাও। 

ভূ। কোথায়? 

ও। যেখানে তোমার ইচ্ছা । 

ভু, যাইব না-_বেশ আছি। 

ও | আমি সরিষাবাণ মারিব | 

ডু । তবে যাইতেছি। 

ও। 


শীঘ্র যাও, নত! জুতার মালা! গলায় পরাইব | 


. 
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ভূ। নানা না, আমি যাইতেছি। আমি ব্রাহ্মণ-অমন কাজ 
করিও না । 

এই সময় একজন ওঝাকে বলিল, “মহাশয়, কা-_জীবিতকালে 
অতি সুন্দর গান গাহিতে পারিত। তন্মধ্যে একটি গান অতি সুন্দর 
ভাবেই গাহিত, সেই গানটিকে সে “দাঁধের গান” বলিত। যদি 
“সেই গানটি, সে তাহার জীবিতকালের সুরে সেইরূপ ভাবে গাহিতে 
পারে,_তবে আমরা ঠিক এই ভৌতিককাও বিশ্বীস করিব ।” 

তাহাতে ওঝ৷ উত্তর করিল, “নিশ্চয়ই সে গান গাওয়াইতে পারিব। 
তবে আপাততঃ গান গাহিবেন- আপনাদের বধূ, যদি তাহাতৈ কোন 
আপত্তি না থাকে তবে বলিতে পারি ।” 

তখন অপরাপর লোকদিগকে নে গৃহ হইতে বাহির করিয়া 
দিয়া, কেবল বিশিষ্ট কয়েকজন লোক ও ওঝা থাকিয়া গেলেন। 
ওঝা! বলিলেন,--“তোমাঁর সেই সাঁধের গানটির কথা মনে আছে 
কি?” 

ভূ। মনে সব আছে, কিন্তু আমি তাহা বলিতে পারিব না। 

ও। তোমার সে পুর্ব সুরে, সেই জীবিত কালের ভাঁবে, সেই 
গানটি গহিতে হইবে। 

ভূ। আমি তাঁহ। পারিব না) আমর বড় কষ্ট হয়। 

ও | পারিতেই হইবে, নতুবা সরিষাবান মারিব। 

“তবে গাহিতেছি” এই কথা বলিয়া এ জ্ীলোকটি সুর করিয়া গান 
গাহিতে আরন্ত করিল। ধাহারা এ গান গাহিবার জন্ত অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, তাহার! শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে কা."র মতন 
অবিকল স্থুরে ও ঢঙ্গে স্ত্রীলৌকটি সেই গানটি গাহিতে লাগিল। সে 
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২২৮ জন্মাস্তর-রহস্ত 
কেন, যামিনী না যেতে জাগালে না 
বেলা হ'ল মরি লাজে, 
হের, মরমে জড়িত চরণে কেমনে 
চলিব পথের মাঝে। 
আলোক-পরশে মরমে মরিয়া, 
হেন গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া, 
কোন মতে আছে প্রাণ ধরিয়া 
কামিনী শিথিল-সাঁজে। 
নিবিয়া বাচিল নিশার-গ্রদ্ীপ 
উবার বাতাস লাগি, 
রজশীর শশী গগনের কৌণে 
লুকায় শরণ মাগি) 
পাখীর ডাকে বলে গেল বিভাবরী 
বধু চলে জলে লইয়া গাগরী, 
আমি এ আকুল কবরী আবরি 
কেমনে যাইব কাঁজে। 
সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্টর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। পরিশেষে ওঝা, 
ভূতকে এক ঘড়া জল দীতে করিয়! এ জল টালিয়া চলি! ধাইতে 
বলিল। তথন স্ত্রীলৌকটিই দীতে করিয়া এক ঘড়া জল তুলিয়া 
লইয়৷ একটু দূরে গিয়া ফেলিয়া দিল এবং ঘোর মৃষ্ছ্ণপন্ন হইয়া পড়িল । 
তৎপরে, ওঝাঁর চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ 'করেন। 


সা পপ সপ 


ঞ 


নবম পরিচ্ছদ 
সহি ০০ 


ভূতের বাজনা 

অনেকদিন হইল, কলিকাতার একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে পাঠ 
, করিয়াছিলাম,_কলিকাতা বাগবাজারের একটা বাড়ীতে যাত্রার তালিম 
হইত। গ্রীষ্মকাল, গ্রীম্মাতিশয্য জন্য সন্ধার পরে সকলে 
খোলাছাতের উপরে উঠিয়া গান বাজনার তালিম দিত। দলস্থ সকলেই 
দেখিত, প্রত্যহ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক, ছাঁতের আলিসার 
উপরে বসিয়! গান-বাজনা গুনিত। কিন্তু কেছই কখনও তাহার 
পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিত নাঁ। এ ভাঁবিত উহার লোক, ও ভাবিত 
তাহার লোক । অনেক লোকের সমাগম, কাঁজেই সকলেই তাঁবিত, 
ইহার মধ্যে কোন একজন লোকের সহিত এ লোকটি আদিয়! গান- 
বাজনা শ্রবণ করিয়া থাকে ; আশ্চর্ষোর বিষয় এই যে, লোকটি কাহারও 
সহিত বাউনিশ্পত্তি ও করে না, যতক্ষণ গান-বাজনা হয়, ততক্ষণ একবার 
নড়িয়াও বসে না। মাঁছিটী নড়ে, তবুও সে ব্যক্তি নড়ে না। এইকপে 
কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। 

একদা একটি ভাল খেয়ালী আসিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইলেন, | 
দলস্থ অনেকের অনুরোধে তিনি গান করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্ধ যে 
বাগ্যকর যাত্রীর গান বাজাইত, তাহার দ্বারা এ ওস্তাদের গানের সঙ্গে 
সঙ্গত হইল না। ইহাতে সকলেই ছুঃখিত হইল, কেন, না-_বাঁজনা 
অভাবে এমস ওস্তাদের গান শুনা হইল না। তখন যে বাজাইতেছিল, 
দে বাগ্য যন্ত্র নামাইয়া রাখিয়া আর একজন মন্ত্রীকে ডাকিয়া আনিবার 
জন্য নাঁমিয়া চলিয়া গেল । তখন বাগ্ঠযন্ত্রটকে তফাতে গাইয়। আলিসা 


২৩০ বি -রহস্থয 
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হইতে -নামিয়! আসিয়া, নেই রাজি নত গ্রহণ করিয়া বাজাইভে 
আরম্ভ করিল। কিন্তুকোন গ্রকার কথা কহিল না,_থে তালে গায়ক 
পূর্বে গাহিতে গাহিতে সঙ্গত ভাল না৷ হওয়ায় থামিয়া পড়িয়াছিলেন, 
এ ব্যক্তি কেবল সেই তালটির বাজনা সেই বস্ত্র বাগ্ধ করিতে লাগিল। 
তাহার বাজনার বোল, গড়খ, লয় প্রভৃতি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হওয়ায় এবং 
বাগ্যবিষয়ে গ্রগাট় জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া, অনেকেই তাহার পরিচয় 
জানিবার জন্ত তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যক্তি 
একটি কথাও কহিল না। তখন মূকলে বিবেচনা! করিল, লোকট! বোবা 
হইবে। যাহা হউক, আর তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাঁসা করিয়া বুথা বিরক্ত 
না করিয়া গায়ক গান গাহিতে লাগিলেন, বাক্তি অতি শ্রবণমনোহর 
বাগ্ঘ বাজাইতে লাগিল, তচ্ছ,বণে সকলেই মুগ্ধ হইল। পরে গানবাঁজনা 
বন্ধ হইয়া গেলে, এ দলের অধিকারী দ্ুইজন লোককে নিকটে ডাকিয়া 
বলিলেন, লোকটা কোন্‌ ঝাড়ীতে বায়, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়। সন্ধান 
করিয়া দেখ। এরূপ গুণী লোক একটা না পাইলে সুবিধা হইতেছে 
না। লোকটা যখন নোবা৷ তখন অল্প বেতনেই থাকিতে পানিবে। 
গান বাজনা বন্ধ হইর! গেলে এ ব্যক্তি নামিয়া চলিল, অন্য দিন কেহ 
তাহার খোঁজ লইত মা, কোন বিষয় লক্ষ করিত না, কাজেই সে কখন 
কোথায় ডি তাহার কোন প্রকার সন্ধীনই হইত না। অস্ভ বু 
লাগিল। ইহাতে অধিকারীর নিযুক্ত ডি তাহার পশ,।২ পশ্চাৎ 
ছুটিয়া চলিল। কিয়দ্দ'র বাইরা তাহারা দেখিল;--একটা প্রাচীরের 
দেয়ালে সে যেন মিশিয়া গেল। বহু অনুসন্ধানেও আর তাহার খেজ 
হইল না। অগত্যা তখন তাহারা ফিরিয়া গিয়! সে কথা  আাহাদিগের 
অধিকারীর নিকট নিবেদন করিল। 


নাস ২৩১ 
রিনি ট্রে 


অহ শুনিয়া অধিকারী কতিমান্ আশ্চর্য হয় 1 তাহার তু 
ঠ্ত্থাড়ার কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিল, তদ্ুন্তরে এক বুদ্ধ স্বর্ণকার 
বলিল, উনি বাড়,ব্য মহাশয়। আজি প্রায় ত্রিশবংসর উহার মৃত্যু 
হইয়াছে । উনি গানবাজনার অদ্বিতীয় লোক ছিলেন | কিন্তু কি জন্য 
উনি অগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন,--এ বাড়ীতে উভাকে অনেকে দেখিয়াছে। 
একবার উহণর বড় ছেলে, কিসে উহার গতি হইবে, জিজ্ঞীসা করায় 
বলিয়াছেন, “আসক্তিই নরক । গান বাজনার উপরে অত্যাসক্তিই 
আমার দুর্গতির কারণ। বাসনার লয় না হইলে উদ্ধার হইব ন1। 
এখনও গান-বাজনার আসক্তি আমার ঘায় নি।” | 
অধিকারী নেই দিনই তাহার দল সে বাড়ী ভইতে উঠাইন়া লইয়া, 

চলিয়া গিয়াছিল। 


৮৮০ পাশিশীপীশি শা পিপিপি 


দশম পরিচ্ছেদ 
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উতের বোঝা 
ন-_বাবু গল্প করিলেন, 
তাহাদের গ্রামের নি ট ইচ্ছামতী নদী প্রবাহিতা। কালীতলীর..“ 
ঘাট নামক একটা ঘাঁটে একখানা অন্ততঃ দশমণ ওজনের প্রস্তর বছদিন 
হইতে পড়িয়াছিল। কিন্তু পাথরের এক অতি আশ্চর্য্য ব্যবহার সংঘটিত 
হইত | পাথরখানা সমস্ত দিন এ ঘাটে দেখ! যাইত, কিন্ত কোন কোন 
দ্রিন ই পাথর রামরাঁজার ঘাটে গিয়! উপস্থিত হইত। কে লইয়া যাইত 
_-কে মানানু দিনাইর়। আনাইয়া কালীতলার ঘাটে রাখিত, ভাহার কোন 
প্রকার অন্মন্ধানই কেহ করিতে পাঁরিত না। কালীতলার ঘাট হইতে 
রামরাজার ঘাট প্রান তিন শত হস্ত দুরে হইবে । লোকে এই ব্যাপারে 


২৩২ | | জমস্তর- রহস্ত 
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অত্যন্ত আশ্ষর্ান্থিত হ কিন্ত ইহার বিশেষ কারণ নিয়ে অন 
হইয়া উহ ডোজ কি 1 স্থির করিয়াছিল-_-এবং পাথরখাঁদিকে 
লোকে “ভূতের বোঝা” বলিয়! আখ্যা প্রদান করিত। কত জন রাত্রি 
জাগিয়া প্রস্তরধণ্ডের অদূরে থাকিয়াও কিছুই দেখিতে পায় নাই। 
সে সকল দিনে আর পাথর কালীতলার ঘাট হইতে বা! রাঁমরাজার ঘাট 
হইতে নড়িত নাঁ। নে দিন যেখানকাঁর দেই স্থানেই থাকিত। 

আমাদের গ্রামের রা-ঘোঁষ, প্রাচীন লোৌক। সে বলিয়াছিল, এক 
পশ্চিমদেশীয় সাধু এই গ্রামে আদিয়াছিলেন, তিনিই প্রস্তরখানি ঘাঁটে 
লইয়া যান এবং এ প্রস্তরের উপরে উপবেশন করতঃ তপ-জপ করিতেন। 
তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হয়,_-তদবধি পাথরের এরূপ গতিশক্তি হইয়াছে। 
ইহাতেই সকলে অনুমান করিত, এ সাধু ভূত হইয়া এখনও তপ-জপ 
করেন, এবং পাথরখানাকে ইচ্ছাপুক্বক এ ঘাট হইতে ও ঘাটে লইয়! 
যান। আজ তিন বংসর হইল একজন সাঁহেব এ পাথরখানি নৌকায় 
করিয়া তুলিয়া লইয়া চুর্ণ বিচুরণ করতঃ তাহার কি কাজে 
লাগাইয়াছেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 

আৰিষ্ট ভূতগ্রাম 
' পাপের পরিণাম কি, পাথিব জীবনে যে সকল কর্ম করা যায়, কি 
প্রকারে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, যাহারা পাঁপ কন্ম করে, আত্মিক 
তন্থৃতে তাহার! কি প্রকার কষ্ট পায় ;_জাঁনিতে বাসনা হওয়ায় কোন 
বিশ্বাসী অধ্যাত্মযোগী একবার চক্র করিয়া পর পর কতকগুলি পাথিব 
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আপানপীসিা শিতিপশীসপাপিসণাত াদিশি? 


বি বিভিঃ কম্মাবলী আত্মিককে চক্রে । আনহিয় (আহাদিগের 
' চাল শুনিয়াছিলেন। অবশ্ত ইহাও এম্থলে আঁমাঁর বলা কর্তব্য যে, 
তিনি ইহ জীবনের যে ভাবের লোকের কু্ধাস্মাদিগকে চিন্তা করিয়াছেন, 
তখন সেইরূপ লোকই আিয়াছেন। চক্রে শব্দ হইতে আরম্ভ হইলে 
প্রশ্ন হইল “আপান কে?” 

উত্তর হইল,--"আর কেন? নামের গণ্ডী ত আমার বিচ্ছিন হইয়া 
গিয়াছে, তোমাদের পৃথিবীর নাম পাথিব দেহের সঙ্গেই শ্মশানে দগ্ধ 
হইয়াছে । 

গ্র। আপনি পৃথিবী-দেহ ত্যাগ করিয়া কেমন আছেন? , 

উ। “বড় কষ্টে আছি,_-আম|র বক্ষ-মস্থল ভেদ করিয়া অগ্নিশিখ! 
বহিতেছে। আর যন্ত্রণা সম্ভ করিতে পারি না। অনুতাপ আগুনে 
জলিয়া মরিলাম,-_পুড়িয়া মরিলাম ! হায়! হায়! কি কুক্ষণেই ইন্জিয়পর 
হইয়াছিলাম, কোন্‌ অসুভক্ষণে বারাঙ্গনায় মছিয়াছিলা৭,- হায়! সেই 
যন্ত্রণায় এখন প্রাণ যায়। মাতাকে কাদাইয়াছি, পিতার হৃদয়ে ব্যথা 
দিরাছি,_পুত্র কন্যার মুখ চাহি নাই , সতী স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় পদতলে 
দলিত করিয়াছি; সংসারে যাহারা আমার মুখ চাহিয়াছিল,-আমার 
যানারা অবশ্ঠ প্রতিপাল্য, তাহাদিগকে অশেষবিধ কষ্ট দিয়াছি। নিজের 
যাবতীয় সম্পত্তি বারাঙ্গনা-চরণে অপণ করিয়াছি,_-এখন তাহারই এই 
ফল, এই বিষময় পরিণাম 1” 

তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় অবশ্ঠ আর এক প্রকারের কর্মচারী 

আত্মিককে চক্রে আনিয়া প্রশ্ন করা 1 হইল, “আপনার পাঁথিব জীবনের 
নামকি? 

উত্তর হইল, “আমার নাম ডি স-_বাবু।” 

গ্র। আপনি কেমন আছেন? 
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উ।. আমি বড় বাতনায় কালক্ষেপ করিভেছি। অহোঁ- 
চারিদিক হইতে চারিটা অগ্নিশিখা বিস্তারিত হইয়। আমাকে বাঁ 
করিতেছে । প্রাণ যায়; রক্ষা) করিবার কেহই নাই। কামের 
গ্ররোচনায় কেন এ পাঁপ করিলাম? পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া কেন 
নিজের সব্বনাঁশ করিলাম ? এখন সতীর সতীত্ব-বহ্ছিতে পড়িয়া মরিতেছি | 
ক্টমা করিতে কেহ নাই ! কেবল দহন 1-আমি পরস্্ীগাঁমী, আমার :। 
যন্ত্রণা কত দিনে ফুরাইবে_কেমন করিয়া! বলিব? প্রাণ যায়! | 

তাঁহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় আর একটি আত্মাকে আনান হইল। 
রূপে তাহাকেও জিজ্ঞাদা করা হইল, “আপনি কেমন আছেন 
মহাশয় ?” 

উত্তর হইল, “আমি পাঁথিৰ জীবনে জীলোক ছিলাম । সেখানে যে 


কেহ মুখের কথাও শুধায় না, ফিরিয়াও চাতে নাঁ। সর্বদাই আন্ন তাপের 
অগ্নি-দহন, সর্ধদাই স্ৃতপ্ত লৌভশলাকায় বিদ্ধ হয়া ত্রাহি ত্রাতি 
করিতেছি। হায়! কেন রমণীর অমুলাধন সতীত্বত্ব বিক্রয় 
করিয়াছিলাম! কেন নিজের সর্বনাশ নিভে করিয়াছিলাম্ ! হা রূপ! 
হানয়ন! হা ভাব-ভাব ! হা বৌবন! তোরাইত আমার সর্বনাশ 
করিয়াছিল, কেন এ পাপ করিয়াছিলাম। কত রূপের ছটা দেখাইয়াছি, 
কত নোহাগ-আদরের প্রলোভনে কত লোককে গ্রলোভিত করিযাছি-- 
কত বন্তরণ! দিয়াছি; ধন্য অর্থ! তাহার জন্য ন|! করিয়াছি কি? ঘাহার 
অন্নে যখন দেহ পাঁলন করিয়াছি, তখন তাঁভারই সর্বনাশ করিয়াছি। 
নারীজাতির অলম্বার দয়ারদ্র বিসর্জন দিয়া কতজনকে পদাঘাতে দুর 
করিয়াছি, ফাকি দিয়া কতজনের যথাসর্ধস্ব অপহরণ করিয়া পথে 
বসাইয়াছি,_তাহারই এই ফল! উ£। প্রাণ বাঁয়। সেই ছৃষ্ধার্য্ের এই 


জান্তা রে 


রা 


ফল জ/নিলে কিত তখন মহ মহাপাপ করিতাম! আমি বারবনিতা সাজি 
আপনীযন্র্বনাশ আপনি করিয়াছি ।” 

তাহাকে বিদায় দেওরা হইল। পুনরায় আর একটি আম্মিককে 
আহ্বান করায়_চক্র ঠক ঠক করিয়া কীপিয়া উঠিল। কীপুনি আর 
থামে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এত কাপিতেছেন কেন ?” 

উ। শ্যন্ত্রণা-_দ্িবা নিশি কেবল অনল-দহন |” 

প্র । আপনার এত অনল যন্ত্রণা কেন? 

উ। আমি হতভাগিনী কুলবধূ। কিন্ত ইক্ডিয়সং্ঘম করি নাই। 
আমি নষ্টবুদ্ধি, কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচ লইয়! ভূলিয়াছিলাম, পবিত্র গঙ্গাজল 
পরিত্যাগ করিয়া পদ্ধিল কৃপে ডুবিয়াছিলাম, দেবতার অনাদর করিয়া 
অসুরের পুজা করিয়াছিলাম, আমার শান্তির এখনও হইয়াছে কি? স্বামী ; 
কত বত্ত করিতেন, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিয়া বাভা উপাজ্জন করিতেন, আমারই হাতে তৎসমস্ত অর্পণ করিয়া 
সুখী হইতেন; আমি খাইলে, আমি পরিলেই ঘেন তিনি কৃতার্থ তইতেন, 
কিন্ত আমি যৌবনের উচ্ছ্বাসে প্রবৃত্তির উদ্দামে অন্য পুরুষে আসক্ত 
হইয়ুছিলাম | এখন তাহারই এই অনল-দহন। হায়, সে কত দিন 
হইল,--পাথিবদেহ প্রায় ছয়শত বৎনর পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু 
আজিও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না।_-দিন নাই, বাত্রি নাই, সদ 
সর্বদাই জদয়-মধো এককালে চৌরাশি নরকের ভীষণ জালা জলিতেছে। 
আরও কতদিন এ জাল! সহা করিব, তাহা কে বলিতে পাঁরে ?” 

তাহাকে বিদায় দিয়া, সে দিনকাঁর মত কার্যা বন্ধ করা হইয়াছিল। 
পুনরায় অন্ত আর “একদিন চক্র করিয়া আত্মা আনান হয়| গ্রথম। বিভূতি তি 
আত্মাকে জিজ্ঞাস! করা হইল-_“আপনার নাম কি?” 

উ। “নাম শুনিয়া কি হইবে? আমি চোর। কত জনের সব্ধনাশ 


পিপিপি পাশি্রাশশিটি শী পাশপাশি পিপি 
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করিয়াছি। লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে অর্থ উপার্জন কৃত, 
আমি একদিনে তাহা আত্মসাৎ করিতাম। একজনের সমস্ত জীবনের 
উপার্জন আমি একদিন হস্তগত করিয়াছি। কাহাকেও দয়! করি 
নাই। কত বিধবার জীবিকার একমাত্র সম্বল সবলে হরণ করিয়াছি । 
কত বালকের অমিয় বচন, করুণ রোদন উপেক্ষা করিয়া সবলে তাহার . 
গাত্র হইতে আভরণ হরণ ও পদাঁঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি । 
তখন ভাবি নাই, এমন চিরদিন থাঁকিবে না । তখন বুঝি নাই, 
কার্য্ের ফলাফল ভোগের দিন আছে। তাহ! বুঝি নাই বলিয়াই ত 
আজ আমার এত দুর্দশা | হায়! “কন পাপ করিলাম। এত লোকের 
চলে, আমার কি চলিত না? কিন্তু হায়! তখন এ বুদ্ধি আসে নাই 
. তাই এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? হায়! কতদিনে পরিত্রাণ পাইব? 

আর একটি আত্মিক আসিয়া বলিতে লাগিলেন,_«কেন শক্তির 
আবেশ আনিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ ? আমি সর্বদাই বড় কষ্টে 
আছি। আমি পাঁখিৰ জীবনে বড়ই দুম্মুখ ছিলাম। কত জনকে কত 
মন্মান্তিক কথা বলিম্বাছি, কত জনকে কত বিদ্রপ-_-কত শ্লেষ করিয়াছি 
তখন বুঝি নাই, কথার এত বিষ! এখন সর্বদাই ভগবানকে ডাকিয়া 
বলিতেছি,-দয়াময়, আর যাতনা দিও না, আর কথার বিষে দগ্ধ করিও 
না। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে,_-নকলেই স্ব স্ব কন্মফলের অবসানের 
অপেক্ষায় ব্যস্ত 1” 

ইহার পরে আর একটি আঁত্মিকের কাহিনী এইরূপ,_ 'আমি ভ্রমেও 
কখনও সত্য কথা কহি নাই । অর্থের লোভে কি স্বার্থ সাধনের জন্যত 
দূরের কথা, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা কহিয়াছি, তাই সর্বদাই আমার 
জিহ্বা তণ্ত লৌহে দগ্ধ হইতেছে। পুরীষকপে ডুবিয়া৷ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছি ?” | 


* ান্তর-হ্ত ২৩৭. 


শা পপি পিশিপাপপসপিপিসিপলিসিশীতি পপি সপাসিপাদপশীপপশশ। সাপ সিপীপিসপিসপাসিপীি পাপন সপন 


টং “রি একজন ন বঙিয় গেলেন,_ _শ্হায় ৃ হায়! ! আমার যাতনা 
তোমরা বুঝিবে না। আমি স্বার্থের দাস হইয়া, আমার নয়নপুত্তলী 
কন্ঠাকে বুদ্ধার করে অর্পণ করিয়! আজীবন তাহাকে দগ্ধ করিয়াছি। 
সেই মহাপাতকে এখন দিবারাত্রি গলিত শোণিত-মাংস হুদে ডুবিয়াছি।” 

অতঃপর আর একটী আত্মিক বলিলেন,_“হায়, কেন ্বধর্শ ত্যাগ 
করিলাম । কেন সুপ্ত-প্রাপ্তির কামনায় পরধর্মা গ্রহণ করিলাম । এখন 
দেখিতেছি, ধর্মতেজ সকলই সমান। তখন বুঝি নাই, তাই এখন এত 
শান্তি” 

আর একজন বলিতে লাঁগিলেন,_“হায় জীবনের এই পরিণাম ! 
আমি বড় অহঙ্কারী ছিলাম, অহস্কারে মাটীতে প| দিতাম না, ধরাকে সরা 
জ্ঞান করিতাম, জগৎ আমার সন্মুখে তৃণতুল্য ছিল, তাহারই বুঝি এই- 
গ্রতিশোধ। এখন আমাকে তৃণ হইতে হইয়াছে । আমার সব শুল্ক 
হইয়া গিয়াছে, প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে” 

ইহার পর আর একজন বলিলেন,__“আমি চিকিংদক ছিলাম । তুচ্ছ 
জীবিকার জন্য অনেক লোককে হত্যা করিয়াছি । পসারের জন্য অসাধ্য 
রোগ-নি্য়ে অসমর্থ হইয়াও প্রকাশ করি নাই। অধিক অর্থ প্রাপ্তির 
জন্য রোগীকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। রোগীর সঙ্গে কত ব্যবহারহৃষট-কার্ধ্য 
করিয়াছি, চিকিৎসা না জানিয়া চিকিৎসক সাজিয়াছি_ সর্বনাশ করি- 
যাছি। জীবন লইয়া! যাহাদের সহিত সন্বদ্ধ, জীবন রক্ষা যাহাদিগের হাত, 
আমি সেই চিকিৎসক হইয়া কত জনের সর্ধনাশ করিয়াছি, তাই আজি 
এবন্ত্রণা! হায়! কেন এ ছুষ্া্ধ্য করিয়াছিলাম? অন্য উপায়ে কি অর্থ 
উপার্জন হইত না, না হইলেও ক্ষতি ছিল না, এ যন্ত্রণা অপেক্ষা তখন 
যদি গ্রাণ দিতাম, তাহাও যে ভাল ছিল, হয় ! এ প'পের এই শীস্তি। 

আর একটি আত্মিক অতি আর্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বরত 


/ 


২৩ নমাস্তরহস্ত ণ্ 


পা টিসিলীপিপিিিপাসিসিলাশি গান 


গাতকের শাস্তি পাই ছি কত প্রলোনে ই নর সববন্ঠপদাধন- 
করিকাছি; প্রথমে ভাল কথায় সদ্ববহারে মোহিত করিরা পরিশেষে 
তাহার যথাসর্ধন্ব অপহরণ করিয়াছি । বিশ্বাসী হইরা, বিশ্বাস জানা ইয়া, 
সেই বিশ্বাসের মূলে কৃহারাঘাভ করিরা, বক-্ধান্মিক সাজিয়া, অসত্যকে 
সত্যনামে অক্কিত করিয়া--সতোর ধবজ! উড়াইয়| স্বার্থ সাধন করিয়াছি । 
বিশ্বাসঘাতক আমি রাংকে রূপা বলিয়া, হেয়কে হেম বলিয়া 
বিক্রর করিয়া পরের বনুপরিশ্রমের অথ আত্মসাৎ করিয়াছি, আমার 
এ মহাঁপাতকের কি পরিত্রাণ আছে, শত জীবন ধারণ করিয়া শত শত 
বার এই যন্ত্রণা ভেগ করিতে হইবে । কি করিব, কৃত কন্মফলজনিত 
_ ভোগ সহা করিতেই হইবে । কিন্তু হায়! আগে একথা কেন ভাবি 
“মাই । পাখিব জগতে ধর্ম আছে, কম্ম আছে, উপদেশ আছে, উপদেষ্টা 
আছে; কাহারও কথ! শুনি নাই কেন? কোন দিকে দৃক্পাত 
করি নাই কেন? পাপের যে শান্তি নিশ্চয়,_পৃর্বে একথা এক দিনও 
ভাৰি নাই কেন? মুগ্ধ হইয়া মজিয়া মরিয়া ছিলাম কেন? এখন এই 
জলস্তবাতি বুকে করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি, নি না, আরও কত কাল 
এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ।” 

আর একটি আত্মিকের কাহিনী এইরূপ,-আম:" শরীর সর্ধদাই 
ক্ষয়ের নিদারুণ দাগ। দিতেছে । হায়! আমার এ* ক্ষয় নিবারণ 
করিবার কি কেহ নাই? আগে কত জনাকে দৃষ্টিতে দগ্ধ করিয়াছি, 
লোকের ভাল সহা কারতে পারি নাই। যে দক ঢাহিয়াছি, তাতাই 
দগ্ধ করিয়াছি লোককে কত কষ্ট দিয়াছি, উন্নতির পথে কত বিদ্ধ 
দিয়াছি, কত কদীচারে-কত অসদ্রপায়ে লোকের সব্ধনাশ করিয়াছি, 
. তাই আমার এই ক্ষয়ের দাগা। আমি হিংসা প্রবৃত্তির দাস হইয়া 

হিংসুক পাম কিনিয়া শেষে এই প্রতিফল পাইলাম 1” 
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জন্মান্তরপ্রহ্য 


পলক 


০৭, এ এন, লগ, পে 
০৮ এস ০ পসপপাদিপাপপীসিগাি পপি পাপ ৬ পান 


,. আর একদিন চক্রে বসিয়া আত্মিক আহ্বান করিলে, চক্র হইতে 


নি 


অতি করুণক্রন্দনের স্বর উিত হইতে লাগিল। তাহাকে ভিজা? 
কর! হইল, প্আইফ্লীন কে? কীঁদিতেছেন কেন?” 

গ্র্নকারীর কথার প্রত্যুত্তরে আত্মিক বলিলেন,_আমি হতভাগ্য 
জীব? আমার কথা জিজ্ঞাস! করিবেন। না| পাখির জীবনে যে কুকার্য্য 
কারিরাছি, তাহার পাঁতকে বড় জলিতেছি।” 

এই কথা বলিতে বলিতে আবার করুণ-ক্রন্দনের স্বর উত্থিত হইল। 
কাদিতে কীদিতে অত্ান্ত অনুতপূভাবে এই কথ! বলিতে শুনা 
গিয়াছিল-_ 

"পিত্ত! গিভঃ! বড়ই কষ্ট দিয়াছি, সমরে সেবা করি নাই 
মান্ত করি নাই_-গ্রাহহ করি নাই। তোমার স্নেহ-গ্রবণ হাদয়ে কত? 
আঘাত করিয়াছি। পিতঃ, যন্ত্রণা আর কেন দাও? প্রাণ যেধায়। 
এবার স্বপুক্র হইব, পিতৃ-আজ্ঞা পালন কয়িব,_পিতৃচরণ সার করিব। 
হ্বমা কর, পিতঃ ক্ষম! কর। আর যাতনা দিও নামা! মা! একটি 
ফল দাও মা! ক্ষুধায় মরি যে। কত কষ্ট দিরাছি-তোমার কুন্ুম- 
কোমল স্নেহ-বাৎসল্যময় প্রাণে কত বাথা দিয়াছি মা! সময়ে পুত্রোচিত 
কার্ধা করি নাই,-বৃুদ্ধ বয়সে প্রতিপালন করি নাই, কত কটুক্তি 
কহিয়াছি, জীর প্ররোচনায় ক্রোধের বশে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি: 
কত গালাগালি দিয়াছি,__নেই পাঁপের আজ এই শান্তি! মা! তোমার 
একবিনু ক্ষীর-ধারার খণ শতজন্মেও পরিশোধ হয় না, তা এখন জানি- 
তেছি। আগে যদি জানিতাম, তবে কি এ পাগে পুড়ি! কিন্তু মা! 
মাতাত্র প্রাণ যে স্নেহ-গ্রবণ, মাতার শতমুখী স্নেহআোতি কুপুত্রের, প্রতিও 
ত প্রবাহিত হয়। তবে কেন মা, এযন্ত্রণা? ক্ষপীয় মরিষে। এ 
জঠরানল বে নিবৃভি হইবার নয়। এ মহাক্ষধা বে শান্ত হয় না। প্রাণ 


"২৪০ - ্ 
দূ চ) নদ 
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যেবায় মা! একার কূপা কর। এবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি হু 
হইব ! আর মা, যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছি । ইহার টি আর কি 
শাস্তি আছে মা!” 

এইরূপ বলিতে বলিতে অনুতাপের ক্রন্দন আরও উচ্চে উঠিল। 
অতীব মর্মন্তদ-স্বরে কথিত হইতে লাগিল-_ 

দয়াময়! অনাথশরণ ! পাপার পরিত্রাতী! রক্গা কর- রক্ষা 
কর! জলিয়া গেল, দেহ পুড়ির়া গেল! হৃদয় ভম্ম হইয়া গেল। 
হায়! হায়! প্রাণ বায়। করযেড়ে বলি, ক্ষমা কর। আবু যাতনা 
দিও -না, তুমিই পিতা, তুমিই মাতা । তুমি ক্ষমা কর। তুমি বিভা- 
বন্ধ, তুমি বহ্ছি, তুমি কূর্ধা, তুমি চন্ত্র-আর না, আর ন! প্রভু, জ্যোতিঃ 
দারা দগ্ধ করিও না| "প্রাণ যায়, দয়াময়! রক্ষা কর। পরিত্রাণ কর। 
উঃ! যাই যে, আর সহা হয় না। রক্ত মাং পচিয়া গেল, পুড়িয়া 
গেল, স্থৃতির অনল-দংশন গেল না কেন? দেব! জীবন লও১--শত 
শত বার জীবন লও,_পশুযোনিতে নিক্ষেপ কর,»-আর যন্ত্রণা সহ হয় 
না!ক্ষমা কর।” 

চক্রস্থিত ব্যক্তিগণের বৈরি ঘটিল। তাহারা আর সহা করিতে 
পূ ধিলেন না; কীদিতে কাদিতে চক্র ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
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নায়ী দূর সম্পর্কীয় এক রমণী .আদিয়া তাহার গৃহক্রীরূপে সংসারে 
প্রবিষ্ট হয় ও কিছুদিন শাস্তির কোলে উভয়ে বস-বাম করিতে থাকে। 
'অনস্তর কিয়দ্দিবদ পরে প্রভু দাঁসীতে--অথবা বচসা হয়। বচসা 
অত্যন্ত অধিক হয়। তখন ওয়াকার একান্ত অধৈরধ্য ও ক্রোধের বশবর্তী 
হইয়া ওয়াকারদার্প নামক এক ব্যক্তির সহিত এন্কে কোনও 
কাধ্যোপলক্ষে গমনের ভাণ করিয়! দুরে পাঠাহয়া দিল এবং সার্পকে 
পরামর্শ দিয় দিল, “এনকে যেন আমার আর না দেখিতে হয়।” ইহার 
পর এনকে আর কখনও কেহ দেখে নাই। 

গ্রেহাম নামক একজন ভদ্রলোক ওয়াকারের বাড়ীর প্রায় তিন ক্রোশ 
দুরে বাদ করিত। প্রাগুক্ত ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে একদা 
রাত্রিতে গ্রেহা পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছিল, এমন সময় দেখি 
পাইল--একজন জ্ীলোক পথপার্খে দীড়াইয়া আছে । গ্রেহাম পে স্থানে 
স্ত্রীলোকের ঈাড়াইয় থাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। তথন 
রমণী উত্তর করিল, $গ্রহাম! আমি এনের প্রেতাত্মা । ওয়াকারের 
পরামশমতে সার্প আমাকে খণিত্রদ্ধারা হত্যা করিয়াছে । আমার কন্কাল 

এখনও কয়লার খনিতে প্রোথিত আছে । আর আমায় যখন হত্যা কৰে 
_ তখন যে কুধির-ধার! নির্গত হইয়া তাহার বজ্জাদি রঞ্জিত করিয়াছিল; 
সেই সকল বজ্সাদি এ কয়লার খাতের নিকটস্থ সেতুর খুনমে রাখিয়াছে, 
তুমি এই হত্যাকাহিনী ম্যাজিট্্রেট সাহেবের নিকটে প্রকাশ করিয়। 
এবং এঁ সকল তাহাকে দেখাইয়! দিয়া আমার উপকার কর। প্রতিহিংস! 
বিষে আমি জলিয়! মরিতেছি।” গ্রেহাম পরদিন ম্যাভিপ্রেটের নিকটে 
গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া! বলে, কিন্তু প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ভূতের 
কথায় বিশ্বাস করিতে চাহেন না_শেষে নির্দেশিত স্থানদ্বয়ে এ সকল 
ব্যাদি পাইয়া আসামীদ়কে গ্রেপ্তার করেন। পরে ১৬৩১ খুষ্ঠী়াৰের 


৯ 


২৪২ দির 


আগষ্ট মাঁসে ডরামের বিচারালয়ে ক্র মোকদমার ব্চা 1র হয় এবং 
আঁসামীদ্বয় দোষ স্বীকার করায় চরম দণ্ড দণ্ডিত হইয়াছিল। ' 


এপাশ লাস আপস 
পি পাতলা -পোসসিাছিন। পাপন পিপাসা স্পা পোস্ত 
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ভূতের বাড়ী 
চ-বাবু নিজে এক ভৌতিক বিপদে পতিত হয়েন, তিনি নিজেই 
একথা আমাকে বলেন। কিন্তু যখনকার ঘটনা, তখন ইহা লইয়া 

ংবাদপত্রে খুব লেখালেখি চলিয়াছিল। 

_ চ-বাবু বলেন, পল্ীগ্রামে-নিজ পৈতক বাসভবনে থাকিয়া নিজ 
গ্রামের এণ্টান্স স্কুলে মাষ্টারি করিতেছিলোম, আর সংবাদপত্রে বিনা 
পয়সায় গ্রবন্ধ লিখিতাম। সারারাত্রি জাগিয়া ইংরাজী কবিতার পুস্তক 
পাঠ করিতাম, বাংলায় তাহার অন্ববাদ করিতাম। বিনা পয়সাত্েই 
তাহা কোন কোন মাসিক পত্রে পাঠাইতাম; তাহার কোনটা ছাপা 
হইত, কোনটা বা ছাপা হইত না। না হউক- আমি লিখিয়া-_ 
পাঠাইয়া এবং ক্ষচিৎ তাহার এক আধটা ছাপা দেখিয়া মুগ্ধ হইত|ম। 
কিন্ত আমার এই পদ্ভময় জীবন অধিক দিন যে আর টিকিতে পারে না 
তাহা মনে মনে যেন অনুভব করিতে ল'গিলাম | কেন না, ক্রমেই জীবন 
গম্ঘমর হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আম যখনই টেনিসনথানা কোলের 
দিকে টানিয়া লইয়া তাহার কবিতার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছি, আর 
অমনি গৃহিণী সম্মুখে অদিয়া বিরলবদনে বলিলেন, ওগো? খোকার বড় 
গা তপ্ত হইয়াছে; নয় ত-শ্তামা বী আ'জ আর আসেনি, এক রাশ 
বাসন এই রাত্রে কে বা মাজে-_কে বাকি করে! আর নয় ত রাখাল 


আনিয়া | কখন বলিয়া গিয়াছে, তার বুব ববীগারের বাছুরটা সন্ধ্যা অবর্ধি আ'ঁর 
পাওয়া যায় নি।-_যাঁক্‌, সে সকলে তত বিচলিত হইতাম না, জীবনকে 
প্রাণপণে গন্য হইতে পদ্যে পরিণত করিয়া রাখিতাঁম। এক কথায় 
গদ্যের বিশালোত্তাপ হইতে সারা জীবনটাকে পদ্যের গব্যরসে অভিষিক্ত 
করিয়া রাঁখিতাম-কিন্তু তাহা হইল না। সে দিনে মেয়েটি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল_-সে দিন নয় ত কি? সে আর কদিনকার কথা ?-- 
দেখিতে দেখিতে রাক্ষপী মেয়ে দশ বৎসর উত্তীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে,_- 
এখন যে সব্বনাশ ! তাঁর যে বিবাহ দিতে হইবে। চারিদিক দিয়া ঘটক 
আদে--চারিদিকে সম্বন্ধ জোটে-কিন্ত কি সর্ধনাশ! কোখাও যে 
শো"র কথা শুনিতে পাই না»_কেবল হাজার ! হাজার! কোথাও পাঁছ 
হাজার ! কোথাও চারি হাজার! মেরে কেটে কোথাও না হয় ভিন 
হাজার নয়শত নিরানববই টাক1 পনের আনা তিন পয়সা ! হাজার যদি 
শো হইত, তবে বুঝি আমাকে কবিতা-ফুলশধ্যায় মশার কামড় সঙ্থ 
করিতে হইত না। 

কিন্ত আর চলে না। বড় জোর না হয়, আর একটা বখসর বিবাহ 
ন। দিয় রাখা চলিবে, তারপর? তারপর ত এ হাজারের হাঁক ভিন্ন 
আর কিছুই শুনিতে পাইব না। মনে মনে স্থির করিলাম, অন্ত একটা 
চাকুরির চেষ্টা দেখিতে হইতেছে । গুরুমহাশয়গিরিতে মাঁদিক যে 
চত্বারিংশ ঘুদ্রা উপায় হয়, তাহাতে পেটের ভাত জোটে না-হাজারের 
হাক শুনিব কি করিয়া? এতদর্থে প্রতাহ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন- 
্স্তে চাঁকুরীখালি খুঁজিতাম। হঠাৎ একদিন দেখিলাম, পশ্চিম বঙ্গের 
$ * স্থানের রাজাবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী দরকার, মাসিক 
বেতন আশী টাকা। অভিজ্ঞ বন্ধুবান্ধবেরা বলি:ন, জমীদারীর 
চাকুরীতে উপরি রোজকার .অনেক। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম' না,__ 
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ভদ্রলোক কেমন করিয়া গোপনে গোপনে উপরি রোজকার করে। যাই 
হোক্‌-ছূর্ণী বলিয়া! একখানা স্তুপারিস সংগ্রহ 7. তাহার সহিত 
আবেদনপত্র লিখি! যথাস্থানে পাঠাইর়া দিল।ম। পনেরদিনের দিন 
উত্তর পাইলাম, “অবিলম্বে এখানে আসিয়া কাঁধ্যভাব গ্রহণ করিবেন ॥” 
চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গানীর চাকুরী জুটিল, ইহা হইতে তার আননোর 
বিষয় আর কি হইতে পারে? গৃহিণীর নিকটে বিদায় চাহিলাম। উন্নতি 
হইল, টাকা বেশী পাওয়া যাইবে, গৃহিণী এড-্লা আনন্দিত হইলেন; 
কিন্তু আজন্ম অবিরহে কাটাইয়৷ এখন দূরদেশে চাইতে তাহার 
আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সারারাত্রি ছু'জনাতে 
মিশিয়! বিদেশে যাইবাঁর উপযোগী দ্রব্যগুলি গুছাইয়। গাঁছাইয়! বাঁধিতে 
লাগিলাম। আজ ছেলনেমেমেএলান চোখেও যেন নিদ্রা নাই-তারা 
শ্নানমুখে কাছের গোড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া প্রবাঁসগমনের বাথা 


, আরও বাঁড়াইয়া দিতে লাঁগিল। তার পরে আহাকান্র করিয়া শয়ন 


কর! গেল। 

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আমি গোযানে আরোহণ করিলাম--ছেলে 
মেয়েরা এবং ছেলে মেরেদের মাতা ও আমার দান্রাঠাধুাণী একছষ্টে 
গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন,__গাড়োয়ান গাড়ী খুলিয়া চালাইয়া 
দিল। গাড়ীতে বসিয়া বাড়ীর জন্য,__ছেলেমেয়েদের জন্য বাগ ম্মন্ুভব 
করিতে লাগিলাম। গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিয়া একখানা : ক খুলি- 
লাম, কিন্তু পড়া হইল না। ছেলেমেয়েদের ভার ভার মুখগুলি ও প্রবাস- 
বাসের অকারণ আশঙ্কা আমার অন্তঃকরণের উপরে অধিকার করিয়া 
বসিতে লাগিল। আমি যতই তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করি, 
তাহারা সজোরে ততই আমার হৃদয়ে বনিয়া পড়ে। 

ক্রমে গোষান গিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। গাড়ী 


টি _ জন্মান্তর-রহস্ত ২৪৫ 


পানি সা শিলা রি 
পাশপাশি শপপশাশিপপীিলািলাসিশাপিদপািপসিপাটিশসিশ পিসি গাদা 


আসবার সমর আর নি বিল নাই -া [রিগণ টি কট ক্রয় রি 
পলাটকশ্ধে ধাড়াইয়া ভিড় পাঁকাইতেছে। জনকোলাহলের বৈচিত্র পূর্ণ 
উচ্ছাদের মধ্যে আমার ভাবনা চিন্তাও ক্ষণকালের জগ্য স্তব্ধ হইয়] 
গেল। আমি টিকিট কিনিয়। আনিয়া প্রস্তুত হইলাম,--গাড়ী আসিয়। 
ঠেসনে হাজির হইল । আমি তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া বসিলাম, 
বংশাধরনির নঙ্গে ট্েণ ছাড়িয়া দিল। 
দে দিবস সারা রাত্রি এবং তৎপর দিবস বেলা একটা পর্যাদ 
গাড়ীতে থাকিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। রাজবাড়ী হইতে 
একজন লোক ও একখান! গাড়ী আসিয়া! উপস্থিত ছিল, ,তাহাতে 
আরোহণ করিয়া বেলা চারিটার সময়ে রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম । 
রাজাবাহাদ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাঁম,অতি অন্নক্ষণের আলাপ 
পরিচয়ে বুঝিলাঘ, তিনি অতি উদরচরিত্রের লোক। ভাবে বুঝিলাম, 
আঁমার উপরেও যেন তিনি একটু অন্তষ্ট হইলেন। তারপরে কথা 
উঠিল,আমি কোথায় বাদ করিব। নে কথা অবশ্ত আমার সহিত 
নহে, রাজাবাহাছুরের পার্খস্থ বুদ্ধ দেওয়ানের সহিতই হইতে লাগিল। 
দেওর়ানজী বলিলেন, “রাজ-প্রাসাদ-মংলগ্র কোন একট কামর! 
উহাকে দেও] পা | উহার দাহত চি আদি ্ তত” 
কিন পাঁরেন। ভিডি উহার টি পাঠ ও রা লেখার 
নখ আছে। নিভৃত স্থলই উনি ভাল বাদেন। আমি , চমকিয় 
উঠিলাম। ভিনি কি করিয়া জানিলেন থে, আমি কবিতা লিখি। 
আমার ভাব অবগত হইয়া রাঁজাবাহাঢুর বলিলেন, যিনি আপনার জন্য 
ন্ুপারিস দিয়াছিলেন--এ সকল বিষয় তিনি আমাকে লিখিয়াছেন এবং 


ক 
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ছিপ পা স্পিপাসসপাসপাসিশপাস্পিপা সি সণ শপাসিলাসিলাসিপাসিপাস্পাস্িপীসিলা পিপা্পিপাসিপাসিপাসিপাসিশািিলা পা পাসিিপিশাসিপাপশপাপদিপাপা শি 


যাহাতে আপনার কোন বিষয়ে অস্ৃবিধা না হয়, তাহার ₹ জন্য অনুরোধ 
করিয়াছেন। 

দেওয়ানজী বলিলেন, “দীঘিরপাড়ের বাড়ীটি বেশ হইত--ছোট 
খাট, অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্_আবার চারি পাঁশে রি বাগান, 
নিয়েই প্রকাণ্ড দীঘি।” 

রা। কিন্তু তা ত আর হয় না-উনি নৃতন লোক । 

আ। কেন সেখানে কি। 

রা। সে বাড়ীতে ভূত আছে । 

আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম,“ভূত! সে 
জন্য ভয় করি না। আমাকে সেই বাড়ীটিই দিন। যে প্রকার 
বর্ণনা শুনিলাম, উহাই আমার মনোরঞ্জক হইবে 1 

রা। আঁপনি জানেন না-_-নিশ্যয়ই সে বাড়ীতে ভূত আছে, 
অনেক লোক পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছে। 

আ। তুল! ভুল! ভূত নাই__ভুতের অস্তিত্বই নাই। 

রাজাবাহাছুর তখন সেই বাঁড়ীই আমাকে দিতে অনুজ্ঞা করিলেন । 
দেওয়ানভী কয়েকজন ভূত্যকে ডাকিয়া! দেই বাড়ীটি পরিস্কার ও 
বখহারোপযুক্ত করিয়। দিয়া আসিতে বলিলেন । 

রাত্রি নয়টার সময় আহারাদি করিয়া একজন ভূত্যের সঙ্গে আমি 
সেই বাড়ীতে গমন করিলাম । বাড়ীটা বাস্তবিকই অতিশয় এনাঁরম। 
শুনিলাম, কোন একটি ভদ্রলোক পশ্চিমবাসের জন্ এইস্থ'শণে আসিয়া 
বাড়ীটা প্রস্তত করেন, কিন্তু তাহার একটি কন্তাঁ এই বাড়ীতে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন বলিয়া তাহার স্ত্রীর ইচ্ছায় এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া 
দেশে চলিয়া যাঁন। বাড়ীতে একটা লোক মরিলেই আমাদের দেশের 
লোকে ভাবে ভূত। মনে এইরূপ চিন্তা আন্দোলন করিয়া সেই বাড়ীতে 


পাস তিপপাস্পিলা লালা শিলা স্পা শপ 
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চি ২-পািপাসিএলাসিলা সিপা শিপািশাি 


গিরা! প্রবেশ করিলাম। সুন্দর কাতারে ক্ষ হইতে কুন্থম 
গন্ধ' আসিয়া! সমন্ত বাড়ীখানিকে মুগ্ধ করিতেছে । দীঘির নীলঙ্জলে 
সান করিয়! ধীর সমীর কুস্গমে কুন্ুমে থুরিয়! বেড়াইতেছে। 
আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম । কেন না, এই কাব্যময় বাঁড়ীখানি 

বসবাসের জন্য আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া গেল। 

আমি তাহার মধ্যস্থলে একটা গৃহে আদিয়া উপবেশন করিলাম । 
সেখানে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সুসজ্জিত ও সংরক্ষিত ছিল। টেবিলের 
উপরে একটা আলো জলিতেছিল। ট্রাঙ্ক খুলিয়া টেনিসন বাহির করিয়া 
সেখানে বসিয়া পড়িতে লাঁগিলাম | | 

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার রাত্রি জাগিয়! গ্রস্থাদি পাঠ কর! একটু কু- 
অভ্যাস। তার উপরে বিদেশে আদিয়াছি--বিশেষতঃ এ বাড়ীতে ভূত 
আছে, এরূপ একট! কথাও শুনিয়াছি, কাজেই শধ্যায় গেলাম না। সেই 
স্থানে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলাম। কোথাও কোন সাড়া! শব্দ 
নাই-সব্বত্র নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, 
রাত্রি একটা বাঁজিয়া গিয়াছে । তখন লোকের ভৌতিক বিশ্বাসের কথা 
মনে হইয়া হাঁসি আসিল-_-আবার পাঠে মনঃসংযোগ করিলাম । 

সহনা একি ! একটা মান্য যেন চম্‌ চম্‌ করিয়া আমার টেবিলের 
নিকট দিয়া চলিয়া গেল। অধীত গ্রন্থে মনঃসংবোগ ছিল বলিয়া, ভাল 
করিয়া দেখিতে পাই নাই--এক্ষণে ঘাড় উচু করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, 
কোথাও কিছু নাই! একি মনের বিকার! বৌঁধ হয় তাহাই হইবে। 
আবাঁর গ্রন্থ পাঠ করিতে যাইতেছি-ঝনাৎ করিয়া আমটুর পার্খস্থ 
প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়া গেল। একি! তবেকি কেহ এই বাড়ীতে 
লুকাইয়া থাকিয়া লোককে ভয় দেখায়? সাহসে তর করিয়! উঠিলাম, 
__সেই উনুক্ত দরজা দিয়! পার্খবস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া আলোক দিয়া তন্ন 


এ 


রি দিত 


তন্ন করিয়া দেবি, রি কোথাও কেহ নাই। | আশে পাশে চারি ও 
খু'জিলাম, কোথাও কেহ নাই । বেখানে ঃ ২ ফিরিয়। পেই- 
খানে আদিলাম। একি! একটা ফোড়থা 4১. প্ীলোক, আমি ঘে 
চেরারে বসিয়াছিলাম, ভাহারই উপবে বলিয়া আছে । আদিতেই সে 
উঠিয়া দ্াড়াইল,-চক্ষর পলক দেদিতে কোথায় অদগ্ঠ হইয়া গেল। 
আমারও কপাল ঘামিতে আরস্ত করিল । আমি দেই চেয়ারখাণি ত আর 


ডা 


সাহস করিয়া বগিতে প!রিলাম না, ভাহার অপর দির চেয়ারে গিয়া 
উ জাবি নে সাড়ী ভঙ রি 
উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম) তার কি সতত ভি জাছে? একি 


রে 


ভূত? ভত না হইলে বা এত নি সে রমগামছি কোর ফাকে? যি 
555 ররর রেলে তা যারে ভে টির রা রর ০2 
ভূত হয়, তে আমি কেমন করিয়া এখানে থাকি 9. হতা কোন ধর 


শয়ন করিল? কি ভয়ঙ্কর! ঠিক আমাদই পাশে গিরি, ০] 
পাচ ভাত তাতে হইবে, সেই ফোড়ন রমনীমূ়্ি। খনিতে বিষ 
তার উঠি মু আনার দিকে চাহিয় নি না 
তুমি ভূত বিশ্বাস কর না,-তোমার ভুল। কিন্ত তোমার ভূলে 
আমার উপকার হইল। তোমার প্রাণে গাই আছে বলিয়াই আমি 
আজ আমার প্রাণের কথা ভোমাকে বলিতে পাইতেছি। এই কথা 
বলিব বলিয়া অনেকদিন ধরিয়া এই বাড়ীতে আছি । আমি কিন্তু বড় 
যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছি। এত জালা মরজগতে নাই। এ বাড়ী 
আমার বাপের ছিল, আমি বাপের আদর-মোহাগিনী কন্তা ছিলাম । 
কিন্ত তথন জানিতাঁম না, তাই পাপে মভিয়াছিলাম, সেই পাপের ফলে 
আমার গর্ভ হয়। আমি তারপরে উঘধ দেবন করিয়! সেই গরু বিন 
করি,-বিধিলিপির অথগুনীয় প্রতাপে এ হতভাগিনীর ও সতাহাঁতেই জীব- 
লীলার সাঙ্গ হয়। হায়! স্বপ্নেও জানিতাম না বে, ভরণহত্যাকারিণীর পরি- 
ণাম এইন্বপ। যে সন্তান পিতামাতার জীবন ধন, যে সন্তান পিতামাতার 


জন্মান্তর-রহম্তয. . ২৪৯ 


আশা-তরসা, যেও রি টানা নি? স্থল, হতভ' তাঁপিনী তানি সেই 
সন্তান নষ্ট করিরাছি। সংসারের সার ধনসন্তান আমি ্বহন্তে বিনষ্ট 
করিয়াছি | উদর বিদীণ হইয়াছে, যন্ণার প্রাণ বার যায় হইয়াছে, ভাতে 


ঘত কষ্ট না হইতেছে, সন্তানের এই দুর্ণতিতে ততোধিক কষ্ট হইতেছে। 
এখন মনে ভইতেছে, হায়! এখনও বদি গাই, তাহা হইলেও জীবনকে 


ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক বুথ ট্বণ করিরা এই যন্ত্রণা নিবারণ করি। হায়! 
রন্ত-পিগু-সন্তান গেঁষে হিংম্রক জন্তরূপ ধারণ করিয়া আঁথাকে বন্্রণ 


থিবেঘায়! গাপিনী-কুলকলন্কিনী আমি, বথেষ্ট ফল- 
ভোগ করিতেছি । জামি যেকপ ভ্রথ আনন্থার আগ 


গিতেছে গর 
ন সন্তান হুলন করি- 

যাছি, সেও আমাকে তদ্দপ বন্ধণা দিতেছে) উদ বিনিণ করিঝা নির্গত 
হইতেছে, নাভী চিবাইর,. বুকের শোণিভ পান করি যথেষ্ট ফল 
দিতেছে। হার! এখন উপাঁয় কি? এমঘ্বণ কত দিনে ঘুচিবে? এ 
ভীষণ যাঁতনাঁর হাত হইতে কত দ্রিনে অব্যাহতি পাইব ?” 

আমি শ্তব্ধনেত্রে দেখিতে পাইলাম, এই কথা বলিতে বলিতে সেই 
রমণী তাহার কক্ষদেশ হইতে মৃত্যুবিবীকৃত একটি ক্ষুদ্র শিশু বাহির 
করিয়া আমার টেবিলের উপর রক্ষা করিল--তথন আমি “কানাই” 
বলিয়া এক চীৎকাঁর করতঃ মুচ্ছিত ভাবে মাটিতে ঢণিয়! পড়িলাম। 

ুচ্ছাভঙ্ হইলে চাহিয়া দেখিলাম, তখনও ভাল করিয়া ফগণ হয় 
নাই। বাঞ্ছিতের বাহুপাশ-বিনুকু অভিসারিকার ম্যায় উষ! তখন সবে 
মাত্র পলায়নের উদ্ভোগ করিতেছে । দিগলয় কোলে বালভান্ন তখন 
নিদ্রিত। নীন আকাশ-গাত্রে তখনও মুঠা মুঠা তার! ছড়ান রহিয়াছে। 
বক্ষ মধ্যস্থিত উজ্জল আলোক আসন নির্বাণের আশঙ্ব'র স্কটিকাবরণের 
মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কীপিয়া উঠিতেছে। আমি তখন রাজবাড়ীতে 
আনীত হইয়াছিলাম । 


১৫০ জন্মাস্তর-রহস্থয 


পালন পাশ, 


শুনিলাম, আমি যখন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাঁম তখনই রাঁজ- 
নিয়োজিত লোকজন গিয়া আমাঁকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আমিয়াছিল। 
তিনি পূর্বেই আমার এ দশা হইবে জানিয়া কয়েকজন লোককে 
গৃহপার্থেই থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন । 

আজি লজ্জায় মরিয়া! গেলাম। সমস্ত দিন ভাল কযিয়া রাজা বাহা- 
দুরের সহিত কথ! কহিতে পারি নাই । 





ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভৌতিক আবির্ভাব 
গুরু। আমি তোমাকে ভৌতিক আবিরাবের কথা শুনাইব। এই 
আবির্ভাব অর্থে মানবের নিকটে স্বপ্নে, যোগাবস্থায় বা সৃক্ষতত্্দর্শন, 
অথবা শ্রবণের উপযুক্ত অবস্থাতে যে ভৌতিক আবির্ভাব হইয়া প্রতি- 
হিংসা সাধন করে বা টাকাঁকড়ির কি অন্ত কোন কথ] বলিয়া দেয়, 
কিম্বা! পরলোকের সংবাদ আনিয়া দেয়। ৃঁ 
শিষা। বোধহয়, এরূপ হয় এইজন্য যে মানুষ__অর্থাৎ আমাদের 
মত মানুষ সর্কদ। জড়ের দ্বারা সমাচ্ছিন্নর ও আঁবেষ্টিত থাকে, এতদবস্থায় 
সুদ্মা দেহী তাহার সমান নহে বলিয়া সর্বদ| সাক্ষাৎ করিতে পারে না, 
যখন তাহাঁদের সমান ও উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই মনোরথ সিদ্ধ 
করিয়া লয়। 
গুরু। হা, তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত করিয়াছ। 
শিষ্য। যে সকল বিদ্রোহী পাথিব আকর্ষণের বলে পৃথিবীর 


২৫২ মানত হন 


7 সা সাপ পিন পাপা পাপা এত এলে ছি ছিলি পাসিএপ সিন না ০৭০০৪ সি ০.১ শনি 


নিয়ন্তরে ঘুবিয়া বেড়ায়, তা তাহারাই এরূপ করিয়া থাকে, , কি ধাহারা 
উচ্চন্তরে উঠিয়া! গিয়ঁছেন, তাহার1ও এরূপে আপিতে গারেন? 
গুরু | তুলিয়া ঘাইতেছ, আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, 
হার! পৃথিবীর নিয়ন্তরে--হদর়ের আকাজ বা বাসনার আগুন কিন্বা 


আদভ্তির বরিশিখা অথবা প্রতিহিংসার জল ছুরি লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, 
তাহার! পৃথিবীর নিয়স্তরে থাকিয়া সর্বদাই 'বাঞ্ছিতের অন্ুগমন করে, 
কিন্বা ঈদ ত স্থানের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিম্বা রোদনের হাহী- 
কার লই] চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায় | সমর পাইলেই তাহারা নানারূপে 
নানা কৌশলে আত্মকার্ধ্য সংসাধিত করা লর। আর যাহারা উদ্ধন্তরে 
গিয়াছে, তাহারা নিতান্ত ইচ্ছাশক্তির প্ররোচনায়-কচিৎ আসিয়া 
বাঞ্ছিতের সহিত সাক্ষাৎ করে। এইরূপ শক্তি সকল আত্বিকেরই আছে। 
কিন্ত যে সকল মানব যোগাদি দ্বাৰা ইহ জগত হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়! 
গিয়াছেন, তাহারা আরও উদ্ধলোকে গমন করেন এবং তীহারা ইচ্ছা- 
মাত্রেই আসিয়া ভক্তদিগকে দশন দিয়া থাকেন। 

শিষ্য । আপনি বে আবিভাবের কথা বলিলেন, তাহা হকি পুরে 
যেরূপ ভূতের কাহিনী বলিয়াছেন, সেইরূপ] 

গুক। গল্পগুলি সেইবূপ,_-তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে | 

শিষ্য সে পার্থকা কি? 

গুরু। পুর্ষে বেগুলি বলিরাছি,সে কাহিনীগুলির ঘটনা অ'মাদের 
মত জীবন্ত মানুষের জাগ্রত অবস্থার ঘটনা । 

শিষ্য। আর এখন বাঁহা বলিবেন তাহা কোন্‌ অবস্থার ঘটন!। 

গুরু। কাহারও ন্বপ্রাবস্থার ঘটনা, কাহারও যোগাবস্থার 
ঘটনা, কাহারও আম্মিক অবস্থার সমান ও উপযুক্ত অবস্থার 
ঘটনা । 


জন্মাস্তর-রহস্তয ২৫৩ 





সফি বস সপাসপপাসসিপপাসপিপসপপপাপািা পপর পাপা লস পাপা, 


শিব্য। সেগুলি ভৌতিক ঘটনা কি মনেরই বিকৃতি, তাহার 
স্থির করিবার উপায় কি? 

গুরু । উপায় আছে। 

শিষ্য । সে উপারের কথা শুনিতে চাহি। 

গুরু। গল্পগুলি শুনিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে) তাহা মাঁনস- 
বিকৃতির ফল নহে। ভাহার মূলে কঠোর সত্য নিহিত আছে! 

শিষ্য। আমি আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। 

গুরু। কি? | ্‌ 

শিষ্য । যাহারও কাঁহাঁরও দ্বারা অন্ঠায়রূপে নিহত হয়, আপনি 
বলিয়াছেন__তাহাঁরা প্রতিহিংসার জলন্ত আগুন বুকে করিয়া» নিহস্তার 
নিকট ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যুগ হইতে যুগান্তরে তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 
ঘুরিয়া, তাহার জন্মের পর জন্ম--গ্রতীক্ষা করিতে থাকে; কেন, এমন 
হয়কেন? সেও তাহার কর্ম জীবনের ফলাফল লইয়া অন্তের মত 
কেন চলিয়া যাঁয় না? 

গুরু। কামনা ও ' আসক্তির আকর্ষণে আত্মা পৃথিবীর নিয়স্তর 
অতিক্রম_ করিতে পারে না। ৫ প্রেম নম বল, ভালবাসা ীলবাসা বল কোন, 
কাধ্যার পর্ন আসক্তি বল, হিংসা বল, দ্বেষ বল-মরুণুকালে যাহা 
ভাবিতে ভাবিতে আত্মা বহির্গত হয়। তাহার জন্য আকর্ষণ থাকে। 
তাই আমাদের দেশে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে ষে_জপ, তপ কর 
কি? মরণকালে সাবধান! তাহার অর্থ এই কালে যে ভাব বা আঁক- 
রণ ধাকিবে-তাহার'জন্ত মানুষের পূর্ণ দায়িত্ব। তোমাকে কয়েকটি 
ভৌতিক আবির্ভাবের কাহিনীও শুনাইতেছি-_-তাহাতে এ তত্ব বুঝিতে 
সক্ষম হইবে বলিয়া আশা! করিতে পারি। 


আজ ধস 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ভূতের খবর 


“জন্মান্তর-রহস্ত” প্রকাশ হইবার পর, পারলৌকিক তত্ব লইয়া 
বিশেষ একটা আন্দোলন-আলেচিন! পড়িয়া গিয়াছে_ইহা আমার 
মৌভাগ্য এবং পরিশ্রমের সার্থকতা বলিতে হইবে । আরও পরম 
সৌভাগ্য যে, এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক পাস্থ ভদ্রলোক অনুগ্রহ 
করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমার সহিত আসিয়া! সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে কয়েকজন তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞভা 
জানাইয়! আমাকে বাধিত করিয়া গিয়াছেন । 

একজন বলিয়াছিলেন,_আমার জীবনের একটি ঘটনা আপনাকে 
বলিব, ঘটনাটি কঠোর সত্য বলিয়! ধারণা করিবেন । 

“আমার একটি বন্ধুকে ক্ষিপ্ত কুকুরে কামড়ায়। এই রোগের যে 
সকল চিকিৎসা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে 
অনেকগুলিরই তিনি অধীন হইয়াছিলেন,-_ছুই মাস অতিবাহিত করিয়] 
তৃতীয় মাসেরও কয়েকদিন গত হইল,-আমি মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইয়া 
থাকি, হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইলাম, আমার বন্ধুটির কুকুর-দংশন জনিত 
জলাতঙ্ক রোগ হইয়াছে । তিনি জল পান করিতে পারিতেছেশ ন৷ 
এবং যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। শ্রবণমাত্র তাহার নিকটে চুটিয়া 
গেলাম। 

আঁমাকে দেখিনা তিনি হাহাকার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
আঁমি তীহাঁকে বুঝাইব কি, আমিও কীদিয়া ফেলিলাম। অনেকক্ষণ 
পরে বলিলেন,_“আমার উপাঁয় কি?” 


রা জএএপ হাব: উরািবলি দালালী নাসার উল ববলিন দে, রানা এল ০৭31 টান গা (ই এলন55 1.5, 
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আমি। এ রোগের বিষয়ে কোন ভাল চিকিৎসা আছে কি না॥ 
জানি'না। সকলই কর্মৃফল,-_যাহাই হউক, যে সকল প্রচলিত চিকিৎসা 
আছে, এখনও তাহায় চেষ্টা করা বাউক। 

ব। বৃথা চেষ্টা-_নিক্ষল পরিশ্রম ! যতক্ষণ কিছু গিলিবার শক্তি 
ছিল, ততক্ষণ ওঁধধের বিরাম হয় নাই,যাক্‌, আমি তোমাকে সে 
কথ। জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসা, করিতেছিলাম--যন্ত্রণা আর সহ 
করিতে পারিতেছি না_অসহ্ ! অসহা' কতক্গণে মরিব ধলিতে পার? 

আ। এ রোগের রোগী আমি পুর্রে কখনও দেখি নাই_ন্ৃতরাং 
কখন্‌ মরিবে বা কিরূপ অবস্থা হইলে মৃত্যু হইবে, তাহা ও” বলিতে 
পারি না। 

ব। আর বড় অধিক সময় নাই-- প্রতি মৃহূর্তেই আমার শ্বাস রোধ 
হইয়া আদিতেছে। | 

আ। আপনাকে আর কি বলিব--এমন জীবনের অবসান সময়ে 
আপনার প্রিয় গারজী পাঠ করিবেন । 

এস্থলে একটি কথ। বলিতে চাহি। এ ব্যক্তি পৌরাণিক বা 
তান্ত্রিক গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। সে বিষয়ে কেহ তাহাকে 
মত করাইতে পারিয়াছিল না। তিনি বলিতেন, “আমি ত্রাঙ্গণ_ 
ব্রাহ্মণের গায়জ্রী দীক্ষা হইয়াছে, আবার কেন? যাহাঁদের বেদমন্ত্ে 
অধিকার নাই, _সেই জী-শৃদ্রদিগের জন্ত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রে 
প্রচলন হইয়াছে” এ দৃঢ় বিশ্বান তাহার সারা-জীবনে অপনোদিত, 
হয় মাই এবং মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই,কাঁজেই আমি তাহাকে গায়ত্রী 
পাঠ করিতে" স্মরণ করাইলাম। তিনি বলিলেন,_“আমার তাহা 
উত্তমরূপে স্মরণ আছে। আমার জ্ঞানের একটুমাত্রও অপনোদন হয় 
নাই_-তবে এক এক সময় হাপ লাগিরা অস্থির করিতেছে মাত্র ।” 





২৫৬ | া্তর-হ্থ 

মি লিমা, “আপনি কি বাচিবেন বলিয়া আশ করেন নাই?” 

ব। আমি ত খোকা নই!__বড় জোর আর এক ঘণট। তোমাদের 
পৃথিবীতে আছি । আর একবার যখন ঘুরিরা 7 আমি 
এ উঠানে কাপড় ঢাকা পড়িয়া থাকিব_তুমি আমার গাঁ ' দীড়াইবে, 
কিন্ত আমার দেহ তখন কাঠ--আমি তখন কোথায় +৮ কে জানে ? 

আ'। বড়ই শোকাবহ ঘটন!। 

ব। এমন শোকাবহ ঘটনা! জগতের প্রত্যেক জীবের জন্যই 
ঘটিয়াছে এবং ঘর্টিবে। 

আ। যদি পরলোকের কথা-_ 

বা। পরলোকের কথা জানিতে চাহ,.-এই না? 

, আ। হা। 

ব। যদদিশক্তি থাকে, সম্ভব হয়-আমি তোমাকে বলিয়! যাইব 
নিশ্চয় জানিও--আমার পরলোকে গিয়াও এ কথা মনে থাকিবে। 

দুঃখের বিষয়, ঠিক তাহার এক ঘণ্টা পরেই- তাহার প্রাণায়োগ 
হয়, গ্রাণবিয়োগ কালে আমি তাহার নিকটে উপস্থিত ছিলাম না। 
ঠিক তাহার কাপড় ঢাকা মৃতদেহ গিয়াই দর্শন করিতে হইয়াছিল। 

তারপর প্রতিদিন আমি তাহার কথা স্মরণ করিতাম,_-গ্রতিদিন 
ভাবিতাঁম, আজি হত কোঁন সময়ে তিনি আসিরা পরলোস্ে কথা 
আমার নিকট বলিয়! যাইবেন। কিন্তু কেহ আদিল না, '.'ম' কথ! 
জানিতে পারিলাম না। কবে তাহার শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেএ। 

একমাস উত্তীর্ণ হইল। তখন তাহার কা -বা তাহার আসিয়। 

পরলোক-সংবাদ" বলিবাঁর কথা বড় মনে হইত না-_মায়াচ্ছন্ন ভীব, 
অন্ত কার্যে ভুলিয়া গেলাম । 

এক একদিন বোঁধ হইত, কি স করিয়া ষেন মৃতবন্ধু আমার নিকট 


কাশি বাসি ০০১ এ এপ অপি 


_ জন্ান্তর-রহনত ৃ ২৫৭. রী 


৭ পাশ পিপাসা? আপপানাাপপপািপ শপ পাশে পিসি পিপিপি 


দ্যা চলিয়া গেলেন।-__মনে মনে থর করিলাম, উহা আমার মনের 
বিকার মাত্র । আরও ত্রকমাস কাটিয়া গেল। [ও 

একদিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা ছিল, আমিই উপবাস করিয়া 
পুজা করিলাঁম। তারপর আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত 
হইয়াছি | 

নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তিনি আসিয়াছেন__সেই মূত্তি, সেই 
রূপ, সেই কণ্ঠম্বর-_কেবল সকলই উজ্জল জ্যোতিঃপূর্ণ। স্প্রে যে কোন 
পদার্থ দেখা যায়, তাহাই একটু উজ্জল হইয়া থাকে। | 

তিনি সেই পূর্বস্বরে একটু মধুরভাবে বলিলেন,__আমি *তোমার 


শি পপলপপপলিপাপিপ পাত পিন সপিসপী সপিশপিিশাশি প্লাস 


নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি বলিয়৷ কতদিন তোমার নিকট আঁলিয়াছি-- 


তোমাকে পরলোকের কথা বলিব বলিয়া কত চেষ্টা করিয়াছি-_কিস্ত 
তুমি আমাকে দেখিতে পাও নাই বা আমার কথা শুনিতে পাঁও নাই। 
তোমাদের আশে পাশে কত বিদ্হী-কত আত্মা তাহাদের মন্মকাহিনী 
লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পিতা পুত্রের নিকট, পুত্র পিতার নিকট-- 
ত্ী স্বামীর নিকট, স্বামী স্ত্রীর নিকট,-_-বন্ধু বন্ধুর নিকট, তাহার প্রাণের 
কথা৷ বলিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু তোমরা শুনিতে গাও না, 
এ ত ছুঃখ। 

শুনিতে পাও না কেন্৮-তাও বলি। আমাদের যে স্বর 


০০ 


তোমাদের স্বর তার চে চেয়ে স্থল। স্থুল ইঞ্জিন যর দ্বারা স্ারাজ্যের-_সু্ 
নজির সাহাবয ৫ সাহাব্য তোমরা রা পাইবে কি প্রকারে? ? তবে সাধনা! দ্বার! যদি 
হুদ্মজ ক্স জগতে উঠি তে উপস্থিত ত হইতে পার ঠ পার--তবেই আ আমাদের কথা৷ বুঝিতে পার। 

" ভুত কথা কহিলে তোমরা তোমর৷ শুনিতে পা পাও-কেমন ক করিয়। শুনিতে 
পাওতাও বলি শোন। ভুত বা নিকুষ্ট জ' জগতের বিদ্রোহীগণ যখন 
নিজে কথা কহে, বখন গুনিতে পাও না, পাইবার সম্ভব নাই। কিন্তু 

১৭ 





ইজ. জ্যান্ত | 
দখল কোন স্থল পে বা মানবে আবিষ্ট হয়, তখন সেই জল 
দ্বারা বাক্যা লে তবে শুনিতে পাও। 

__ আমি আসিয়াছি-তোমার অনুরোধে আসিয়াছি। তোমরা যখন . 
ভ্রমণ কর, কাজ কর্ম কর-_তখন অনেক আত্মিকই তৌমাদিগেঁরু সহিত 
কথা কহিতে আসে, কিন্তু তোমরা তাহাদের কথা শুনিতে পাও না 
বলিয়াই তাহারা ফিরিয়া যাঁয়। 

তুমি আমার পাখিব দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেলে, ঘণ্টাখানেক 
পরেই আমার মৃত্যু হয়। আমার মৃত্যু হইলেই আমার স্্র-পুত্র সকলেই 
হাহাকার করিয়া কীদিয়া উঠিল_-আমি তাহা শুনিতে লাগিলাম,_ 
আমি তখনও তাহাদের নিকটে দঁড়াইয়া--কিস্তু তাহারা আমাকে 
দেখিতে পাইল না,*তাহারা সেই পরিত্যক্ত জড়দেহ বেষ্টন করিয়াই 

কাদিয়া আকুল হইতে লাগিল। একটা কথ! বলি শোন,_-কথাটা বড় 
তোমাদের আশাপ্রদ,_মৃত্যুর পৃর্ধ্বে বোধ হয়, এই সকল পুক্র-কন্তা, 
এই সকল আত্ম আত্মীয় য় স্বজন-_এই সকল বিষ বিষয়: আশার পরিত্যাগ করিয়া 


পদ ++ ০৯০৯৭ 
শা বিন! স্পেল 


গিয়া হয় ত থাকা কা কষ্টকর হইবে; কিন্তু তা নয়_এ. স্কলের 


উপর আর একটুও মায়া থাকে না | যেমন কোন কোন দোকানদারের 
গৃহে পথিক রন্ধনাদি করিয়! আহার করিয়া চলিয়া আপিবাঁর সময় 
তাহার উপর যে ভাব হয়, পাখি আত্মীয়-স্বজনের উপর তাহার 
অধিক হয় না। কেন হয় না,তাও শোন। মান্তুষ বর্ন তাহার, 
জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়, তখন সে_ জানিতে পারে-_ 
তাহার এমন, গৃহ, এম, এমন ভ্্ীপু্র অনেক, হইয়াছে_অনেককেই 
পরিত্যাগ করিয়াছে ও সমুদয় কিছুই নহে একটা ক্ষণিকের 

যাক্‌--তোমায় আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ, আর হয়ত দেখা হইবে 





 জ্ান্তরনহস্ত | হল 
না। মুর পর মারা থাকে_দে কলের বি হইয়া নথ হখ | | 
ভোগ করে, একথা সত্য মনে রাখিও। ০ 
তুমি হয়ত গ্রতাতে উঠিয়া অথবা মিজাবদিাকে এই রানেই জানিব 
ন্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অমূলক চিন্ত! মাত্র” কিন্তু স্বপ্নও সময় 
সময় সত্য হয়। স্বপ্নও বেদের কাহিনীতে পরিণত হয়। তুমি স্বপ্ন বলিয়া 
আমার কথাগুলি মিথ্যা! ভাবিও না। আমি প্রতিজ্ঞা-পাঁলনার্থ তোমার 
নিকট আসিয়াছিলাম,__ইহ৷ নিশ্চয় সত্য বলিয়া! জানিও। যদি বিশ্বাস না 
কর তাহা হইলে আমার এত কষ্ট বুথ! যাইবে তজ্জন্ত একট! কথা 
বলিয়া বাই_ * * * বাবুর নিকট আমার * * * বইখানা আছে কল্যই 
নকালে দেখান চাহিয়া! লইয়া! দেখিবে, তাঁহার মধ্যে সাদা এক টুক্রা 
কাঁগজে তোমার রচিত সেই আমার প্রিয় গানটি আমার হস্তাক্ষরে লেখা 
এবং তাহার তলায় আর একটি গানের একটি চরণ মাত্র লেখ! আছে। 
আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়! গেল, উনুক্ত জানাল! দিয়া বাহিরের দ্দিকে 
চাহিয়া দেখি, তখন রাত্রি আছে, তখন সমস্ত প্রাঙ্গণে চাদের আলো৷ 
ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কখনও মনে 
হইতেছিল সত্যই তিনি আসিয়াছিলেন, আবার কখনও ভাবিতে- 
ছিলাম,তীহার কথা মধ্যে মধ্যে ভাবনা করি, তাই এ দীর্ঘ স্বপ্নটা 
দর্শন করিলাম । কিন্তু স্বপ্নের শেষ ভাগে যাহা অবগত হইয়াছিলাম 
তাহাতে আবার একটু একটু বিশ্বাদও হইন্ডুল, মনে হইতেছিল-_ 
* * * বাবুর নিকট তাহার পুস্তক আছে, আমি কখনই তাহা জানি 
--বাস্তবিকই তিনি আমার রচিত একটি গান প্রায় সর্বদা গাঁহিতেন, 
__তা আবার তারই নিজ হস্তে এক টুকরা! সাদা কাগজে লেখা এ পুস্তক- 
মধ্যে আছে-তবে কি আসিয়াছিলেন, তবে কি নিশ্চয় তিনি 
স্বপ্নে কথা কহিয়াছিলেন।, 





গ | জন্মাস্তর- 


সপন পাসি তা পিপিপি লাশ পলক সিসি ৩ পাপা পাস পপ 


(কিন্তু মনে হইল লে_ পুস্তক বা বাবুর নিকট আছে কি 
না, যথার্থ তাহাতে গান লেখা আছে কি না, না জানিয়া সি স্থির করিতে 
পারি। মনের চিন্তা সংস্কারে অমন একটা অদ্ভূত :..11রও স্বপ্নে নষ্ট! 
কিন্তু ** * বাবুর নিকটে যাইবার জন্য মন টু কৌতৃহলা্রান্ত 
হইল। কিন্তু সে একটু পাড়ান্তরে বলিরা রাত্রে আর যাঁওয়া হইল না। 

প্রভাত হইতেই আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া * * * বাবুর নিকটে গমন 
করিলাম। তত প্রত্যুষে তাহার বাড়ীতে আমাকে দেখিয়া তিনি 
ব্গ্রতাসহ গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তীহার নিকট সমস্ত 
কথা বলিলাম | শুনিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, সা, 
আমার নিকট তাহার * * * পুস্তক আছে।” তিনি তখনই তাড়াতাড়ি 
 ভাহার আলমারী হইতে সেই পুস্তকথানি বাহির করিলেন, খুলিয়া 
উভয়ে আশ্র্য্যান্বিত হইয়া গেলাম,-ঠিক সেই বের মধ্যে সাদা 
কাগজে তঁহারই হাতের লেখার সেই গানটি লেখা আ... 

আমরা উভয়েই গলদশ্র-লোচনে বন্ধুর আত্মার শাতির ২ জ: ভগবানের 
নিকট প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিলাম । 


০০০ 


৮ 755 
কারাগারে ভূত 
গুরু । বর্তমানে আমি যে অদ্ভুত ও বিন্ময়ক সতা ঘটনাটির 
উল্লেখ করিব, তাহা বিলাত্ের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডোয়ার্ড বিন্স এম, ডি 
তাহার স্মপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “এনাটমী অব শ্লীপ” (41920০681৩০) ) 
নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এই ঘটনা উক্ত ডাক্তার বখন 


৪5 ২৬১ 


পাগলা 





সি পাশসিনিপদপাশসপিপসপািাসপিতা শিলা শব পাপা াপীনসিপাসপীপিিসপাসিপপানপপাপপাসসিপ পিপিপি 


্যামেকাতে ছিলেন তখনই ঘটগাছিল, এবং তাহার বন্ধু ও স্থানীয় 
গভর্ণর স্তাঁর চাল'স মেট্ুকাফ সাহেবের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া অবগত 
হইতে পারিয়াছিলেন | ঘটনাটি এই-- 

জ্যামেক। একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এ ক্ষুদ্র দ্বীপ ওয়েষ্ট ইত্তিয়ান হ্বীপমালার 
ক-বিচ্যুত ও দুরবিক্ষিপ্ত মধ্যমণির ন্যায় কারিৰ সাগরে অবস্থিত। এই 
স্থান পূর্ব্রে স্পেনের অধিকারে ছিল, বর্তমানে রড্রাকরতরঙ্স-বিলাসী 
রত্ুভোগী বুটিশরাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়া ছে। 

এই জ্যামেকাঁর এক পাদপ-বুল পপ্থীগ্রামে ডন্কান নারী এক 
কোয়াক্রণ যুবতীর বাস ছিল। কোরাদ্রণ যুবতী ডন্কান , শৈশবেই 
_ পিতামাতা হারা হইয়াছিল--এবং পিতৃতুলয কোন আত্মীয়ের তত্বাবধানে 
বসতি করিত। ডন্কানের দেহে যৌবনশ্রী যোলকলায় প্রন্দুটিত। 
অনেকই তাহীর কুসুম কোমল লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন 
সরল! ডন্কানের উপরে যে যৌবন চাঁপিরা বদিয়াছে ছে. সাদ 
তাহার নিকট তখনও ভাল করিয়া পৌঁছে নাই,--সে বালিকার নায় 
সরল প্রাণে সর্বত্র গমনাগমন করিত এবং সকলের 
অকৃত্রিম সরল ব্যবহার করিত, কাঁজেই সকলেই তাহাকে শ্নেহ করিত 
--ভালবাদিত। 

একদিন প্রভাতে ডন্কাঁনের গৃহ শূন্য দেখিয়া প্রতিবাসিগণ তাহার 
অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কেনই সন্ধান গা না। ক্রমে বেলা হইল, 
তথাপিও সে গৃহে ফিরিল নাতথন সকেহ তাহার বিষয়ে অনুসন্ধান 
আরম্ত করিল, কিন্তু ব্যর্থ অন্নুসন্ধান। কেহই তাহার বিষয়ে কিছুই অব- 
গত হইতে পাঁরিল না । 

কিছকাল পরে একদা] পুলিশে সংবাদ পৌছিল যে, বড় রাস্তার 
অদূরে একটা নিভৃত স্থানে ডন্কানের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। পুলিশ 


২৬২ জ্াস্তর-হসত 


ঈনদপলাসিাপিসপাসসপিাসটিপসি পিপাসা পাস 


তখনই ছুটিয়া গিয়া মুতে কুড়াইয়া 1 আনিয়া করোপার শিস 
পরীক্ষার্থ পাঠাইয়। দিলেন । 

ডন্কানের শব পরীক্ষা করিয়া করোণার ও ভাঙার হি করিলেন 
যে কোন বলবান্‌ ব্যক্তি বলপ্রয়োগে ডন্কানের সর্বনাশ করিয়াছে, 
এবং দেই পাশব অত্যাচারের অসহা ক্লেশে যুবতীর মৃত্যু হইয়াছে। 
পুলিশ সবিশেষ চেষ্টায় অপরাধীকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিলেন,”_ 
ডিটেকৃটিভগণ নাঁনারূপ কৌশলজাল বিস্তার করিলেন, কিন্তু ডনকানের 
সর্বনাশকারী নরাকাঁর পশ্ড কিছুতেই ধৃত হইল না,_পুলিশ কোন 
গ্রকারেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিলেন ন!। 

ক্রমে ক্রমে দকলেই ডক্কানের কথা ভুলিয়া গেল,__পুলিশ অস্ব- 
সন্ধানে ব্যর্থমনেরেখ হুইলেন। ক্রমে ক্রমে আরও কিয়দ্দিবব অতি” 
বাহিত হইয়া গেল। 

এই সময়ে পেণ্ডিল ও চিতিনামক ছুইটি নিগার যুবক বিভিন্ন 
স্থানে ুদ্ ক্ুপ্র অপরাধ করিয়া বিভিন্ন স্থানের কারাগ:”৭ প্রেরিত হইল। 

গুলের এক অপরাধ--চিতের অন্য অপরাধ । (  ওলের জেল 
হইল কিংষ্টনের সংশোধনী কারাগারে, আর চিতি  'মাঁউথের 
কারাগারে আবদ্ধ হইল,__-উভয় স্থানের ব্যবধান আশী মাইল 

দও দীর্ঘ দিনের নহে-_ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মুক্তি 'ন নিকট 
হইয়া আসিল,_-আর কয়েক দিন পরেই তাহারা কারামুত হয়া স্ব স্ব 
আলয়ে গমন করিবে। চ্ীহদা একদিন রাত্রে আঁশী মাইল দুরে উভয়ে 
কারাগারে থাকিয়া পেপ্ডিল ও চিতি একই সময়ে- একই কথা বলিয়! 
চীৎকার করিয়া উঠিল। কাহাকেও যেন প্রতাক্ষ দেখিয়া-_কাহার ভীষণ 
মুত্তি যেন সন্মুখে দেখিয়া তাহারা কথ। কহিয়াছিল--উভয়েই বলিয়াছিল 
_-“ডন্কান,তুমি-ডন্কান্।” ক্ষমা কর- অব্যাহতি দাও-রক্ষা 


জন্মাস্তর-রহস্য ২৬৩ 


ঠা ৮ পা এপস লালা পতিতা সিপেসিপাসিপাশাসিল 


কর। । তুমি দেবত। হইয়াছ_আমি সেই পশ্ই আছি-.্ষমা কর | 
রক্ষা কর--তৌমার অনলের হাতে আমাকে ধরিও না 1” 

এই ঘটনা-_এই চীৎকার একদিন নহে, ছুই দিন নহে ক্রমাগত 
কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল, ক্রমে প্রহরীগণ, 
তারপর কর্তৃপক্ষগণ ব্যাপার অবগত হইতে পাঁরিলেন,-তাঁরপর উভয় 
জেলের কর্তৃপক্ষগণ ক্রমে ক্রমে--সম্ভবতঃ কয়েকদিন অগ্র পশ্চাতে 
কারাগারের উর্ধতন কর্মচারীর নিকট যে রিপোট করিলেন,--উভয় 
রিপোর্টেই লেখা ছিল,_-“একজন বন্দী (একস্থান হইতে বন্দীর 
নামের স্থলে পেপ্ডিল এবং অপর স্থান হইতে চিতি) প্রায়ই প্রত্যহই 
নিদ্রাকালে ডন্কান রক্ষা কর__তুমি দেবত! হইয়াছ তৌমার “অনলের 
হাত, পোড়াইয়! মারিও না।__ইত্যা্দি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্বরে কথা 
বলিয়! থাকে |” 

উপরিতন কর্মচারী অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন,_কেননা উভয় জেলের 
উভয় বন্দী এক প্রকারের কথা বলিয়া থাকে-এবং সময়াদিরও মিল 
একই। তিনি এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে আদেশ করি 'ন। 

পুলিশ ডন্কানের নাম শুনিয়াই ভাবিলেন, হয়ত ডন্কানের হত্যার 
সহিত এই ঘটনার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। আগ্রহ ও যত্বের 
নহিত অনুসন্ধান আন্ত করিলেন। 

এদিকে প্রতি রাত্রিতে নিদ্রীবেশে উন্কানের অনল মৃত্িদশন ও 
বিবিধ বিভীষিক! দর্শন করিয়! পেগ্ডিল ও চি. অবসন্ন হইয়া পড়িয়া" 
ছিল তছুপরি পুলিশের প্রশ্নগীড়নে পেপ্ডিল ও চিত্তি উভয়েই ডন্কানের 
হত্যার অপরাধ স্বীকার করিল এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।" 

বিচারকের বিচারে চিতি ও পেগ্ডিল কঠোর দ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । 


পাশার শিপিশপসিপাসিপাসিপাসিসসিপাসপিলাসিপাপ্পপাশিপাপসপ পশলা 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সাপ সু পপ 


ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলত্রয়ে আড়ংঘাটা! স্টেশনের (ক্রোশধানিক দুরে 
সথবিভৃত একটি মাঠের মধ্যে বু পুরাতন এক বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটির 
বয়ন কত, তাহা ঠিক অনুমান করা ঘায় না-কত দীর্ঘ দিন হইতে 
সে জনশৃন্ত ময়দানে তাঁহার শাখা বাছ বিস্তার করিয়া দীড়াইয়া আছে, 
তাহা বলা যায় না। | 
প্রায় ছুই বংসর অতীত হইল একটি ভদ্রলোক একদা দিবা 
দ্বিগ্রহরের দময় সেই বুক্ষতলে আদিয়া উপবেশন করিয়া হস্তস্থিত ব্যাগটা 
ৃক্ষমূলে রক্ষা করিলেন । 
+ ফাল্গুন মাস, হূর্যকিরণ গ্রথর হইয়াছে, মুখভাঁব অত্যন্ত ম্লান 
বোধ হইতেছে, পথিক অনেক দর হইতে আদিতেছেন, এবং কপালের 
শিরাগুলি স্ফীত ও কুঞ্চিত, বোধ হইতেছে তাহার কোন মন্তণা 
উপস্থিত হইয়াছে * ফাল্গুনের ক্র লমীরণ পথিকের বন্ত্রণা নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইতেছে না । | 
* পথিক ক্রমে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বৃষ্ষমূলে 
শয়ন করিয়া! ছটফট করিতে করিতে অব্যন্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন 
“এর চেয়ে মরণ ভাল! এই দ্বারুণ রোগের যন্ত্রণা আর সন্ধ হয় না। 
কত পাপ করিয়াছিলাম, তাহারই দগগরূপ এই কাঁলোপম শু ব্যথা 
হইয়াছে। শুনিলাম, শাস্তিপুরের একজন ভালে! ওষধ জানে, তাই মরণ 
স্বীকার করিয়া এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া লেইস্থানে গিরাছিলাম এবং 
পনর দিন তাহার বাঁড়ী পড়িয়া থাকিয়া ওঁষধ সেবন করিয়া দেখিলাম 


রা ২৬৫ 


৯ লালা পািিএ 


কিছুই হইল না। যে হণ লইয়া গয়াছিলাম, _সেই : রণ 1 লইয়া 
পুনরায় ফিরির! আঁসিলাম | হা ভগবান ! পাপের ফি অবসান নাই, 
যন্ত্রণার কি শেষ নাই ? আর কতদিন হতভাগ্যকে অনল যন্ত্রণা দিবে ?” 

তাহার ছুই চক্ষু দিয়া জলধারা! বহির্গত হইতে লাগিল এবং যন্ত্রণায় 
ছটফট করিতে লাগিলেন। সর্বত্র নীরব-_নিস্তব্ধ। কেবল দূরে লোহিত 
কুস্থম ভূষিত শিমুল বৃক্ষের শাখাগ্রে বসিয়া এক কোকিল ডাকিয়া 
বসন্তের আবির্ভাব জানাইয় দিতেছিল। 

ক্রমে বেদনার একটু উপশম হইল,_যন্ত্রণার একটু লাঘব হইল; 
পথিক উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু তখনও তাহার চক্ষুর জল শুকাঁয় নাই, 
তখনও সে যন্ত্রণাক্রিষ্ মুখে প্রশান্ততা ফিরিয়া আইসে নাই। " 

সহস! তাহার সমুখে বৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ পতিত হইল। 
প্রথমে ভাঁবিলেন বৃক্ষের ফলাদি কি হইবে । কিন্তু তৎপরে দেখিতে 
পাইলেন, সে বৃক্ষের ফল নহে । উষপেের বটিকা। বিকার সংখা। সাত 

1টর্টি। 

রোগাক্রিষ্ট পথিক বৃক্ষের নিকে চাহিলেন, কেহ কোথাও নাই-- 
কেবল বসন্তের বাতাঁন বৃক্ষের নবপল্পবের মধ্যে ধীরে রীরে খেলা 
করিতেছিল। 

পথিক ভাবিলেন, দেবতা দয়া করিয়! তাহার জন্য ওধধ প্রেরণ 
করিয়াছেন। তিনি আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বটিক| কয়টি কুড়াইয়া 
আনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার একটি সেবন করিলেন। আগুনে জল দিলে 
তাহা যেমন নিবিয়া যায়, একটি মাত্র বটিকা সেবনে তদ্রপ তৎক্ষণাৎ 
তাহীর রোগে যন্ত্রণার উপশম হইল। 

পথিক আশ্র্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কোথা তইতে ওষধ পড়িল, 
কে তাহাকে প্রদান করিল জানিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা 


২৬৬ | জন্মান্তর-রহ' . 


করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই অবগত হইতে প; : লন না) তৎপরে 
পথিক ওষধের বটিকাগুলি লইয়া চলিয়া! গেলেন--৩ংপরে ক্রমে ক্রয়ে 
বটি কাগুলি সেবনে রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলেন । 
তিনি আরোগ্য হইলে ক্রমে তাহার আরোগ্য-দমাচার ও আরোগ্যের 
উপায় চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল । . তখন দলে দলে নানাবিধ 
রোগের রোগী আসিয়! বুক্ষস্থলে উপস্থিত হইয়া নিজ' নিজ রোগের 
কথা জানাইতে লাগিল--এবং যে কেহ রোগের কথ! জানাইত 
তাহারই জন্ত ওষধ পতিত হইত। অনেক লোক এইরূপে আরোগ্য 
লাভ করিতে লাগিল, ক্রমে লোকদংখা! এতই বদ্ধিত হইতে লাগিল 
যে সেইখানে একটা বার বসিয়া গেল। 

অনেক লোক গাছ হইতে পতিত উঁষধ কুড়াইয়া লইয়া রোগ হইতে 
আরোগ্য হইতে লাগল। তারপর কিছুদিন পরে গুঁষধ-পড়াঁ বন্ধ 
হইয়া গিয়াঁছিল, 

প্রেততত্ববিদেরা অনুমান করিলেন,-কোন চিকিৎসকের আত্মা 
চিকিৎসাকাধ্যের প্রবল আসক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং সেই আসক্তির 
আকর্ষণে পাখিবস্তঞ্চে বিচরণ করিতেছিলেন, তৎপরে ওষধাঁদি প্রদান 
করিয়া সে আসক্তির আগুন নিব্বাপণ করিয়া উদ্ধস্তরে গমন 
করিয়াছিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কি 


পলি বি শনি 


চি 


ভূতের বার 
বগদেশের ঘশোঁহর জেলায় বনগ্রাম সবডিবিসনের অধীন হাজরাখাঁলি 
একটা পল্লীগ্রাম। এই পল্লীগ্রামে একটা ষোড়শবর্ষীয় পুত্র লইয়া এক 


জম্মান্তর-রহস্ত ২৬৭. 


দরিদ্রা বিধবা বাস করিত। নে ইতর জাতীয়,--ছেলেটি গ্রামের 
বিশ্বাসবাড়ীর গরুর রাখাল ছিল, মাসিকখোরাক পোষাক ও নগদএকটি 
টাকা বেতন পাইত। দরিদ্র পুত্রের উপাজ্জিত সেই. একটি রজত 
মুদ্রা এবং মিজের কাঠ কেচিয়া ঘু'টে বেচিয়া যাহা করিত, কোন প্রকারে 
তহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ূ 

অগ্রহায়ণ মাস, _তীষণ ম্যালেরিয়ায় পল্লীগ্রাম নর মুখে ই 
বসিয়াছে। বাড়ী বাড়ী রোগ--বাড়ী বাড়ী জীর্ঘশীর্ণ মাঁনব-মানবী 
রলানমুখে কুইনাইন থাইতেছে, আঁর সময়মতে শয্যায় শুইয়া কষ্পজরের 
প্রবল তাঁড়না সহা করিতেছে । কাঙ্গীলিনীর ছেলের নাম “বড়ো” । 
ঝড়োও এরমধ্যে দুইবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যা' গ্রহণ 
করিয়াছিল। তারপরে একটু একটু জরও থাকিত, চাঁষার ছেলে 
নাইয়া ধুইয়া ভাত খাইয়া গরুর পাল লইয়! মাঠে বাঁইত,__যেদিন মাঠে 
গিয়া অর আদিত, সেদিন সঙ্জীগণের উপরে গোরক্ষার ভার দিয়া, কোন 
পত্রবহুল বৃক্ষতলে শুইয়! জের তাঁড়না ভোগ করিত--শেষ সন্ধ্যার 
সময় গরু লইয়া! মনিব বাড়ী গরু পৌছিয়া দিয়া বাড়ী যাইত। 
এইরূপ করিয়া দিন কাঁটিতে লাগিল। 

অগ্রহায়ণ মাপের শেযাঁবস্থা-হঠাঁৎ একদিন কীপিতে কাপিতে 
ঝড়ো গৃহে আসিল, তাঁহার আর কথা কহিবার শক্তি নাই। ঠই%ঠক্‌ 
করিয়া কীপিতেছিল। ছেলের চেহারা দেখিয়া! মায়ের প্রাণ কীপিয়া 
উঠিল_-তখনই ময়লা কাথাখানি গায়ে জঢাইস়া, একটা ছিন্ন মাছুরে 
পুত্রকে শয়ন করাইয়া দরিদ্র তাহার শিয্পরে বসিল। ঝাড়ো 1 কিন্ত আর 
কথা কহিতে পারে ন। ঘন ঘন জল খাইতে লাগিল, আর রোগ- -যন্ত্রণায় 
ছটফট করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি কাটিয়] গেল, ঝড়োর জর সাঁরিল 
না,_কাঙ্গালিনী পুত্রের শিয়রদেশে বসিয়া বিনিজ্র রজনী কাটাইয়া দিল । 


! ২৬৮ .... জন্মান্তর-রহস্ত 


৮৭2 পসরা ০০ নি পিপিপি লস লাল পাস শামিল 


এ্রভাত লইলে পাড়ার দয়ালু দাদাঠাকুরকে ঢাকাইয়া রিতা তের 
হাত দেখাইল। দাদাঠাকুর হাত দেখিয়া অপ্রমন্নমুখে বলিলেন, অবস্থা 
ভাল নয়, নাড়ীতে বিকার ধরিয়াছে, দরিদ্র ব্যাকুল হইল। দাঁদাঠাকুরের 
উপদেশমতে ডালিমের শিকড়, শিউলি পাতার রস, আদা ও চুণের জল 
দিয়া ছুই তিনবার খাওয়াইয়া দিল; কিন্তু ঝড়ো আর কথা কহিল না। 
রাত্রি দ্বিগ্রহরের সময়ে ঝড়োর বকুনি আরম্ভ হইল, তারপরে 
কালরাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে কাঙ্গালিনীর মাথায় বজ্রপাত হইল। 
তাহার গ্রাণপাখী জন্মের মত পিঞ্র হইতে উড়িয়া গেল। 

বিধবা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। দিবানিশি কেবল হৃদয়ের 
হাহাকার ধ্বনিতে দিগন্ত কাপাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। 

একদিন সন্ধ্যার কিছু পুর্বে দরিদ্রা তাহার মেটে ঘরের দাঁবায় বসিয়া 
অঝোরে কীদিতেছে আর শোকের উদাস নরনে বাহিরের দিকে চাহিয়া 
আছে। সহসা তাহার সশ্ুখের কচার বেড়ার তিন চারিটি কচা গাছ 
দমিয়া পড়িয়া কীপিয়া উঠিল। একটি মানুষ বদিলে ফতথানি জায়গা 
কাপিয়! নড়িয়া পড়ে, ততথানি জায়গা কাপিয়া উঠিল। কোথাও একটু 
বাতাস নাই-_সমস্ত নিস্তব্ধ, বেড়ায় একটু অন্ন স্থান লইয়া অমন করিয়া, 
কিসে নড়িল? দরিদ্রার তাহা মনে হইল, কিন্তু তাহার প্রাণ তখন 
বড় ধ্গীকাকুলিত, বড় অবসন্র_এই সময়ে তাহার সোনার ঝড়ো মাঠ 
হইতে ফিরিয়া আসিরা, মা বলিয়া ডাকিত। হায়! আব “দে আসে 
না কেন? কাঁজেই দে বিষয়ের আর অনুসন্ধান হইল না। কিন্তু 
একটুখানি পরেই স্পষ্ট--অতি স্পষ্টতররূপে দরিদ্রা শুনিতে পাইল, 
তাহার হৃদয়ের ক্্েহকরুণা মাখান সেই ঝড়োর স্বরে মা বলিয়া 
ডাঁকিতেছে। সে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়! শুনিল, স্বর সেই কচার বেড়ার 
উপর হইতে আদিতেছে। কিন্তু কেহ কোথাও নাই--এবং দূর হইতে 
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সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আদিতেছে। রিতার অতান্ত ভয় হইল। 


সে সেখান হইতে উঠিয়া যাঁইতেছিল কিন্তু সেই পুরাণ কণ্ঠ শ্বরে-- 
ঝড়ো সেই মধুমাঁথা স্বরে বলিল,_“মা ) তৃই ভয় পেয়ে উঠে যাচ্ছিস 
কেন! আমি যে তোর ঝড়ো। আমি মরেছি--তোদের কথায় আমি 
মরেছি। কিন্তু মা, তোর ভাবনায় আমি যেতে পারিনি, _মরণকালে 
তোর ভাবনাই আমার বড় হ,য়েছিল_-তাই তোর কাছে কাছে ঘুরে 
বেড়াচ্ছি। মা, অত কাঁদিস না। কেকার মা? তোকেওত আসতে 
হবে। তুই বসে বসে কীদিস্‌-আমার বুক ফেটে যায়।” 

দরিদ্র ভীত-কম্পিতকণ্ঠে কহিল,-“তুই কি আমার ঝড়ো? বাবা 
আমার ষে ভয় কচ্চে!” 

ঝড়োর গ্রেতাম্বা বলিল-__“তোঁর ভয় নেইম। মা, আমি তোঁর ঝড়ো, 
তুই আর কীদিস না। তোর কান্নায় আমার ভারি কষ্ট হয়।” 

দ। বাবা, আমায় ফেলে কোথায় গেলি? 

বা। যাঁওয়া আসা কাঁরো৷ স্বাধীন ইচ্ছা নয় মা! 

দর । বাবা,তুই যে দেশে গিয়াছিস্ আমাকে দেই দেশে 

ডেকে নে বাঁকা? 

ঝ। আমার ভাতে কি কোঁন ক্ষমতা আছে মা? 

দ। তবে তোর শোক বুকে ক'রে কেমন করে দিন কাটাব 
বাবা? 

ঝ। শোক কিমা? মরণ কারো নাই-তবে অবস্থান্তর গ্রাঞ্তি। 
তুই চাঁষার মেয়ে, সে সকল বুঝিতে পার্বিনে। র 
. দ। তুই আমার রোজগারে বেটা ছেড়ে গেলি,-আমি কি. খেয়ে 
থাকবো? তোকে হারিয়ে আমার বুকখান! যে খালি--পড়েছে_আর 
ত কোন কাজ কর্মও কর্তে পাচ্ছি না। 
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লিলা 


1 লস পিএসসি পিল সিরাত সাপ লাপানপ পিল পপাশাসিত০পি পা? 


ঝ। মরণকালে ্ জোক ত সর্বনাশ করেছি, মা পর 
বাঁধনেই ত ঘুরে বেড়াচ্ছি মা! তা আমি এক মতলব ঠউরিছি-_ 
শোন! আমার বাড়ীর পিছনে এ যে কুলগাছটা আছে--"ট এথানে 
বস্‌। আমি গাছে থাকবো। তোর বার হবে, রোগী ১ আমি গাছ 
থেকে ওনুদ বলে দেব, প্রায়শ্চিত্ত লে দ্েব। তাহলে লোকে 
তৌকে বিশ্বাস ক'র্কে, আর মানসার টাকা পয়সা দিয়ে যাবে। তখন 
আর খাওয়ার ভাবন! থাকবে না। এইরূপ কিছুদিন গেলেই তোর 
অনেক টাকা হবে, তখন আমি তোঁর ভাবনা ছাড়িয়ে উর্ধরাজ্যে 
যেতে গ্লারব। 
তাই হইল। দরিদ্রা' তাহার বাঁড়ীর পশ্চাতস্থ কুলবৃক্ষের “তলায় বার 
তুলিয়া বদিল। পল্লীগ্রামে এরূপ বার হয় এবং বারে অনেক লোক 
আসিয়া তথায় উপস্থিত হয় ও রোগাদির কথা জানিয়া থাকে। দরিজা 
 শ্রর্ূপ রোগী আদিলে কুলগাছের দিকে চাহিয়! রোগ হইবার কারণ ও 
সারিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিত। ঝড়োর প্রেতাম্মী তাহা তদগ্ডেই 
বলিয়া দিত। লোকে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইত না, অথচ স্বর শুনিতে 
পাইত। তারপর লোকের রোগও আরোগ্য হইতে লাগিল-_অল্প- 
মধ হাজরা খালির বার জাকিয়া বসিল। দরিদ্রা অল্পদিনের 
মধ্যে হাজার টাক সঞ্চয় করিল। 
এইরূপ এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরে আর ঝড়োর 
প্রেতাত্মা কথা কহিল না। দরিদ্রা তাহাতে শোক'কুলিত হইল,--সে 
বুঝিতে গ্লারিল, তাহার ঝড়ো তাহাকে এই অর্থ সঞ্চ করাইয়া দিয়া 
তাহার কথিত উদ্ধরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের সাক্ষাতে 
তাহাই আর প্রকাশ করিল না। 

কুলগাছের উপর হইতে কথা বলা বন্ধ হইয়া গেল লোকের রোগও 
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আর সারে না না। | কিন্ত বর ভাঙিল না | এখন পর্ন সে বার আছে 
কি না, জানি না। তবে দশ বাঁর ব্মরের কথা লইল, আমর! সে বার 
দেখিয়। আসিয়া ছিলাম। তখন সে দরিদ্রা ছিল না, তৎপর বৎসরে সে 
তাহার পুত্রের দেশে চলিয়া গিয়াছিল। দরিজ্রার এক দূরসম্পকীয়া 
ভগিনী- সেই বারের দেয়াসিনী পদাভিষিক্তা হইয়াছিলেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


টিটি 
০ 


ভূতের জল-খেলা 

আজ কয়েক বৎসর গত হইল, কলিকাতার বহুবাজারে বাড়ী ভাড়া 
লইয়া কন্ট্রোলার পোষ্টীফিসের একজন কেরাণী বসবাস করিতেছিলেন। 
তিনি নিজমুখে আমাদের নিকট যে গল্পটা করিয়া ছিলেন এস্থলে অবিকল . 
তাহাই প্রকাশ করিলাম । তিনি বলিয়াছেন, ্ 

«আমি যে বাড়ীতে ছিলাঁম, উহা! দ্বিতল--নিমের তলে জলের কল, 
চৌবাচ্চা, রান্নাঘর প্রভৃতি, উপরে শয়ন ঘর। একদিন অফিসের কাজ 
সারিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে একটি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি 
টানিয়া তাহার বাড়ী লইয়া গেলেন এবং কিঞ্চিৎ জল সেবনের যোগাড় 
করিলেন। জলযোগাঁদি সমাপ্তে গন্পগুজব করিয়।' বাসায় ফিরিতে 
আমার একটু রাত্রি হইয়াছিল। আমি বাদায় গিয়া ণেখি, নি়্তলে 
কেহ নাই, ভাবিলাম রানা আদি করিয়! সকলে উপরে গিয়াছে, প্রায় 
বেলা! থাঁকিতেই আমাদের রান্না হইত। ৮1 

আমি উপরে গেলে আমার স্ত্রী বলিল,“ আজ রানী হয় নাহি” 
আঁমর| ভয়ে নীচে যাইতে পারি নাই।” ব্যাপার-কি জিজ্ঞাস। করায়, ূ 





২ 067 


ূ আমার রী ও ঝি বলিল, চৌবাঙচার জল ধরা ছিল--এর প্রায় এক নক চৌবাচ্ছ, 
কিন্ত একটু একটু বেলা থাকিতে আমরা উপর হইতে গুনিতে পাইলাম, 
চৌবাচ্চার জলে তয়ানক শব হইতেছে,_যেন এ জল লইয়া কে 
'ছিটাইতেছে,_-আন্দোলন করিতেছে । উপর হইতে চাহিয়া দেখিলাম, 
'নীচে জনগ্রাণী বা কিছুই নাই। ভিতর হইতে দরজা যেমন বন্ধ 
করিয়া আমরা উপরে আদিয়াছিলাম, তেমন বন্ধ কর! ছিল। তারপরে 
শব থামিলে ঝি নীচে গিয়া দেখিয়া আদিল, যেমন জল তেমখই 
আছে--এক বিন্দুও পড়ে নাই । আমি বলিলাম, ও কিছুই নহে। বোধ 
হয় ড্েণে কোন প্রকার শব্ধ হইয়, থাকিবে! পাড়াগেযে মানুষ ছুইটি 
তাহাই বিশ্বীস করিল,-ভাবিল ড্রেণে বুঝি শ্ররূপ শব্দ হয়। আমারও 
নে কোন গ্রকার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেদিন আৰ রান্না হইল না-_- 
কারণ ববাত্রি অনেক হইয়া পিয়াছিল--বাজার হইতে খাবার আনিয়াই 
সে রাত্রি চালান গেল। 
তারপর দিবস রাত্রি দেড় প্রহবের সময় আমরা সককলেই নিদ্রিত 
হইয়াছি,যথারীতি দরজা বন্ধ ছিল। সহসা ঝি চীৎকার করিয়। 
উঠিল,_তাহার টীৎকার-ধবনি শ্রুত হইয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
দরজা খুলিলাম। ঝি বলিল,_বাবু এ শোন, আজি আবার দেই প্রকার 
চৌবাচ্চার জলে শব হইতেছে, আমিও দে শব্দ শপষ্টরূপে শুনিতে 
পাইলাম, তাড়াতাড়ি নীচে গেলাম। গিয়! দেখি, কোথাও 1কছু নাই 
-চৌবাচ্চার জল নিশ্চল। র 
তারপর প্রায় রাত্রেই শব শুনিতে পাইতাম । কারণানুসন্ধানে 
বাড়ীর একটা লোক বলিল,_-“মহাঁশয় আঁপনার পূর্বে যাহারা 
এ বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাদের একটি এক বৎসরের ছেলে জলপূর্ণ & 
_ চৌবাচ্চার জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল।”: তারপর অনেকের মুখেই 
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সেই কথা শুনিলাম, আমিও চারি পাচ দিনের মধ্যে সে বাড়ী পরিতাগ 
করিয়া অন্থাত্র চলিয়া গেলাম ।৮ 


সগ্ুম পরিচ্ছেদ 


৮০০০৭০১০০০৪ 


ভূতের আবেশ 


খুন! জেলার এক গ্রামে একঘর ব্রাহ্মণ বাম করিতেন তাহীরা ধনে 
মাঁনে সে পল্ীর মধ্যে নিতান্ত নগন্ত নহেন। কলিকাতা এেঁসা*রোন 
বন্ধিষণ পল্লীতে সেই ব্রাহ্মণের এক পুত্রের বিবাহ হয়। পুত্রবধূ আধুনিক 
সভ্যতানুষায়ী শিক্ষিতা, কিন্তু নববধূ যখন শ্বশুরবাঁড়ী গমন করেন, তখন 
তাহার মাতা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গীলাঁদেশে বিবাহ হইয়াছে--দে দেশের 
যেমন আচার, যেমন ব্যবহার, যেমন চালচলন, সব দেখিয়া শুনিয়া কাঁজ- 
কর্ম করিবে, যেন দক্ষিণ দেশের মেয়ে বলিয়া ঠাটটা না করে। 

শ্বশুর বাড়ীর নিয় দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায় নদী বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
নববধূকে দেখান হইতে জল আনিতে হইত। একদিন সে জল আশিতে 
গিয়া! কি দেখিয়া যেন মহ] ভীত হইল,_ভয় অত্যন্ত অধিক। নেই দিন 
হইতে তাহার ঘাটে যাইতে আর সাহস হইত না। কিন্তু পাছে 
দেশের মেয়ে কীজে অপটু বলিয়া কেহ ঠাষ্টা করে, এ একটি 
বায়না লইয়া! জল আনিতে চাহিতেছে না বলিয়া কেহ তিরস্কার করে, 
এই ভয়ে সে কোন কথা না বলিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে জল ত যাইও, 
কিন্তু ঘাটে গেলেই তাহার প্রাণ কীপিয়া উঠিত। 

একদিন বৈকালে মে জল আনিতে গিয়া! অত্যন্ত ভয় পাইয়া, তীরে 
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কলসী ফেপ্িয়া ছয় বাড়ী আদিল এবং চিত হা | প্রাণে পড়িয়া 
গেল। 

বাড়ীর লোক সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পাড়ার আর 
দশজন আদিয়া ছুটিয়া পড়িল-তখনই ডাক্তার, কবিরাজ ও ভূতের 
ওঝাঁর ডাক হইল, দকলেই আপন আপন অভিজ্ঞতা ও মত চাঁলাইতে 
ক্রটি করিলেন না। কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। তখন ভূতাবেশ 
'বলিয়াই সকলের বিশ্বাস হইল। 

গ্রামের একটু দূর গ্রামে একজন বিখ্যাত ওঝার বাস। তীহাকে 
আনিতে লোক গেল। তিনি আঁসিদ্লা ঝাড়ান কাড়ান করিতে_ভূত 
কঞ্চা কহিল। রোগীর মুখে তৃত বলিল,_-“আঁমি ভট্টাচার্য্য মহাঁশয়েরই 
সেজে! ছেলে হরিদাস । আমি অনেক দিন মরিয়াছি, কিন্ত আমার গতি 
হয় নাই। ঘাটের ধাঁরে ধারে বেড়াইতাম। আমার মেজদাদার বউটি 
দেখিতে বেশ, আমার বড় পছন্দ হয়। তাই ওকে আমি পাইয়া 
বসিরাছি।” তারপরে ওঝ' ভূত ছাড়াইয়া দেন। 
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| আত্মার শাস্তি 
পর, সামাজ্যের চতুর্থ নগরী ওদেস| (0৫699) শ্ঠামসাঁশন্নের তটে 
ক্র ক্ষুদ্র শৈলমালার উপরে অবস্থিত। ওদেসার বর্তমান লোকসংখ্যা 
তিন লক্ষেরও উপরুরে। সমুদ্রের তটে দরিদ্রগণের বাস এবং সমুদ্র হইতে 
পর পরিষ্কৃত ও স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থানে মমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ বগবাঁস 
করিয়া থাকেন। | 


জন্মীস্তর-রহস্য ২৭৫. 


পা ৮ ৬, স্পি্পীসিপ সস পিট 
৬ পাপা নিপাত লট পাসদিপাউি লালসা পপিপিিপাশীসপি সলিল আপদ পাস সিসি পাশপাশি িশপাপিপোসসিল শশী লাস সস পা 


ওদেসা নগরী কাঠের কারবারের জন্ত বিখ্যাত,-অনেক ধনী ও 
মহাজনের বিস্তৃত কাঠের আড়ত ওদেসায় সংস্থাপিত॥ তাহারই এক 
কাষ্ঠের গোলায়__সেখানে রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠসরুল 
্তুপীক্কত করা! থাকিত, দেই কাষ্ঠের উপরে বসিয়া প্রত্যহ একটা বৃদ্ধ 
পথিকদিগের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিত। দয়াপরবশ হইয়া! পথিক- 
গণ-কেহ কেহ তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করিয়া যাইতেন-_কেহ বা 
হাসিয়া কেহ বা টিটকারী দ্িয়াও ভিক্ষুককে আপ্যায়িত করিয়া! গৃহে 
ফিরিতেন। ভিক্ষুক বয়ে বৃদ্ধ ও ছুই চক্ষুহীন। অনেকে সেই অন্ধ 
ভিক্ষুক সম্বন্ধে নানারূপ গল্প গ্রচার করিয়া বেড়াইতেন-_ অনেকেঞ্ছবলি- 
তেন, বৃদ্ধ ভিক্ষুক বয়সকালে একজন সাহসী ঘোদ্ধা ছিলেন এবং যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে গুলি লাগিয়। তাহার চক্ষু দুইটা অন্ধ হইয়া যায়। বৃদ্ধও সে গল্প 
শুনিত কিন্তু তাহার প্রতিবাদে কখনও মনঃসংযোগ করে নাই-_ 
কাহাকেও সে কথা নত্য বলিয়া জ্ঞাপন করে নাই। সে সারাদিন 
ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিত। কোন কোন দিন ভিক্ষালন্ধ 
পয়সায় সামান্ত আহার জুটিত, কোন দিন ব1! কেবল এক পয়সার সামান্ত 
থাগ্থ লইয়া গৃহে যাইত, তদ্বারাই 'উদরজালার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়া 
আত্মীয়-্বজনহীন ক্ষুদ্র কুটারে নিশি যাপন করিত। এবং প্রভাতে 
উঠিয়া আসিয়। ভিক্ষার্থে সেই রাস্তার ধারে কাষ্ঠের উপর বদিত। জগতে 
তাহার অন্য কেহ ছিল না_-যদি একটি ক্ষুদ্র বালক কিনা বালি 
থাকিত তবে তাহার হাত ধরিয়। নগরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিলে, 
সেহয় ত যাহা ভিক্ষা পাইত, তদ্বারা' উদর পূর্ণ করিয়া ক্ষুন্িবৃত্তি 
করিয়া! ভোজন করিতে পাঁরিত। 

একদিন প্রর্বপ সন্ধ্যার সময় অন্ধ বৃদ্ধ ভিখারী সামান্ত কিঞ্চিৎ 
আহারধ্য লইন়া তাহার পর্ণকুটারে ফিরিয়া আমিল। দেদিন অত্যন্ত শীত 
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৮৭ বান 


তেশের লোকে অন্নুভ 
করিতে পাকে না। উর 


বিশাল-পরিসর কক এ আনি 

| রা পায়। জীবশরীরের শিরায় 
(শোণিতের গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়,_-দুঃমহ শৈত্যের মারাঘ্বক তিল 
নিশ্বাসে-মাষের গায় ফোস্কা গড়ে। বৃদ্ধ কাষ্ঠের গোলা হইতে কতক- 
গুলি কুচা ভিক্ষা করিয়া! লইয়া আসিয়াছিল। কুটার মধ্যে তাহাই 
জ্বালাইয়া বিয়া শীতের রাত্রি কাটাইয়া দিতেছিল। সহসা সে শুনিতে 
পাইল-_তাহার সেই কুটারদ্বারে বালিকার কোঁমল কণনি/হ্যত_ 
অতি ক্ষীণ করুণ রোদনধ্বনি হইতেছে,বুদ্ধ তাঁড়াতাড়ি দ্বারের 
নিকটে আসিয়া! ডাকিয়া কাহারও সাড়া পাইল নাঁঁ_তখন হস্ত বুলাইযা 
দেখিল এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, একটা খাঁলিকার অনাবৃত ও 
কঙ্কালমার দেহ ভূগতিত রহিয়াছে । শাতের অসহনীয় ক্লেশে তাহার 
সমস্ত শরীর ঠক ঠক করিতেছে__পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও তাহার 
নাড়া পাইল না। বৃদ্ধ বুঝিল, তাহার মত কোন হীনবস্থা ব্যক্তির 
স্নেহের নিধি পথে পড়িয়া ীতের যন্ত্রণায় তনুত্যাগ করিতে বনিয়াছে__ 
এবং অভাগিনী আশ্রয়ের জন্ তাহার ছুয়ারে আসিয়াছে। বৃদ্ধের অন্ধ 
নয়নে করুণার অমুতধারা প্রবাহিত হইল,-সে বালিকাকে কোলে 
করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল- অগ্নির তাপে মেকিতে আরম্ত করিল। 
রাজি? অগ্নির নিকটে রাখিয়া সেঁকিতে সেঁকিতে বালিকার দেহে 
ব্লসঞ্চার হইল-_-ছুঃখিনী বৃদ্ধের যত্বে জীবন লাভ করিল। 

তৎপর দিবস বৃদ্ধ বাঁলিকাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বাঁলিক! তাহার 
নাল সে বলিল,_বাঁলিকার নাঁম পৌলেস্কা (0৮1199]) 
আমার বয়স দশ বৎসর মাত্র । আমি পিতৃ-মাতৃ-বিহীনা__-অন্নাভাবে পথে 
পথে ঘুরিয়া বেড়াই, কল্য কিছু যোটে নাই, পেটেও কিছু পড়ে নাই, 


লাস 
সপপাশিপসিপিসিপাসিপাপাসিপাসিপাস্নপাসশিসিপাসিলাসিপাসপাসিপাস্পপাসিপাসিসিপাপাশিপাসিণ পিসি পাসপপিসিলািাসিপাসিপা সিসি পপানপিলাসপিসিপাসপাসলীসিপাসিপাসিপাসি লালন 


_ কন লীতের নিদারুণ প্রকোপে আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া 
মরিয়া যাইতেছিল,__আঁপাঁনি দয়া না করিলে আমি মরিয়! যাঁইতাম।' 
বৃদ্ধ একটি কন্যার কাঙ্গালী ছিল,_বালিকাকে পাইয়া! অপত্য স্নেহে 
তাহার পর্ণ কুটারে আশ্রয় প্রদান করিল | বাঁলিকাঁও পিতৃন্নেহের 
কাঙ্গালিশী--সেও বৃদ্ধাকে 'বাঁবা বাবা, বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং 
ক্রমে উভয়ে স্নেহ-ভক্তি্ন পবিত্র বন্ধনে-আবদ্ধ হইয়া পড়িল। বুদ্ধ আর 
কাষ্ঠের গোলার কাষ্স্তপের উপরে বসিয়া পথিকের নিকট ভিক্ষা নর 

না,_বাঁলিকাঁও পথে পথে ফিরিয়া উদয়ের জালায় জিয়া মরিত না 
সে প্রত্যহ সকালে উঠিয়! বৃদ্ধের যষ্ঠটি ধারণ করিয়া নগর মধে] রা 
যাইত এবং উভয়ে ভিক্ষা! করিয়া! লইয়া আসিত; উভয়ে মিলিয়া রন্ধনাদি 
করিয়া আহার করিত এবং নিস্তব্ধ রজনীতে উজ্জল অগ্নির পারে বসিয়া 
উভয়ে গল্প করিত--এবং প্রয়োজন হইলে সুখনিদ্রায় রজনী যাপন 
করিত, এইরূপে তাহাদের পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। 

সহমা তাহাদের সুখের মন্দিরে আগুন লাঁগিল,__তাহাদের ভাগা- 
দেবতা আর এক খেল! করিয়া বসিলেন। একদিন বৃদ্ধের শরীর অনুস্থ 
হওয়াতে বালিকা একাকিনীই ভিক্ষার্থে গমন করিয়াছিল--এমন সে 
মধ্যে মধ্যে বাইত। সে দিন সে যে বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল;, 
সেই দিন সে বাড়ীতে চুরি হইল। পুলিশ গৃহস্বামীর কথা অনুসারে 
পৌলেস্কাকে ধৃত করিল এবং তাহার নিজেন ঝুলি হইতে গৃহ্বামিনীর . 
অপহৃত দ্রব্য বাহির করিল,__তাহা'র পরে চুরির প্রতক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত 
হইল বলিয়া পুলিশ পৌলেম্কাকে লইয়া হাজতে রাখিল। বুদ্ধ গৌলেস্কার 
জন্য হাহাকার করিয়। কাদিতে লাগিল। | পু 

কিন্তু সেই দিন হইতে অন্ধ ভিথারীকে কেহ দেখিতে পাইল না। 
ইহাতে পুলিশ অনুমান করিলেন,_অন্ধ ভিথারীও চোর। হয় ত এচুরি 


রা 


২৭৮ জনযাস্তর-রহসত 


1 পাশা ভাপা 
দিপা পাপিসপপীসপসিসিাপিসি পিপি স্পিনার শা পাস্পিিসিাসিপসসিপী টিলা লিশিভাসিশ িা্িপাস্টিিসিপাসিপা সিসি িপাসিিলাসপা স্পা নিপা পপি স্ািপাপিশা 


দেও করিয়াছে__এবং এরূপ অনেক ছি ইহাদের দ্বারা সম্পনর হয় 
থাকিবে । বালিকার দ্বারা সেই ঘকল চুরির ঈ্কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে 
এই আশঙ্কা করিপ্ন! বৃদ্ধ গা ঢাকা দিয়াছে । বৃদ্ধ কোথায় গিয়াছে বা 
কোথায় যাইবার সম্ভব, সম্ভবতঃ পৌলেস্কা তাহা জানিতে পারে, তাহার 
নিকটে সে সন্ধান পাইলে তাভাকে ধৃত করা যাইবে-এই স্থির করিয়া 
পুলিশ পৌলেস্কাকে ম্যাজিষ্রেটের নিকট হাজির করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে অন্ধভিখারীর বাড়ী ছিলে তাহার নাম কি? 

পৌ। লোকে তাহাকে মাইকেল বলিত। 

ম্য। সে কোথায় আছে বলিতে পার? 

পৌ। সে নাই। 

বালিক তিন দিন অবধি হাজতে আছে এবং তাহাকে যখন 
মাইকেল বাড়ী হইতে আনয়ন করা হয়, তখন মাইকেল সেখানে 
উপস্থিত ছিল, এ কথা পুলিশ কর্মচারী ম্যাজিষ্টেট সমীপে জানাইলে, 
ম্যাজিষ্রেট বলিলেন,_সে নাই কি বলিতেছ ?” 

পৌ। হাঁ, মে নাই, সে মরিয়াছে। 

ম্যা। তুমি যখন তাহার বাড়ী হইতে আসিয়াছ বা পুলিশ যখন 
তোমাকে তাহার বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে তখন সে সেখানে 
উপস্থিত ছিল--তারপর তুমি হাজতে আছ, তবে কি এ্কারে 
জানিতে পারিলে সে নাই? তোমায় কে বলিল যে, মে মরিয়ণ"* ? 

পৌ। কেহ বলে নাই। 

ম্যা| তবে জানিলে কি প্রকারে সে যে মরিয়াছে? 

'গৌ। জানি দেখিয়াছি । 

ম্যা। হয় তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, না হয় তোমার মাথা খারাগ 
হইয়! গিয়াছে। 


| জান্তা ১৭৯ ' 


পসপাসিশলািপিপিসিশলাশিলাাসশিপা সি শি শিসিসিএিিলাশিকিসিনলীদ 


লী | আপনার অনুমান ভ্‌ল হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, ভীঘকে 
মারিয়া ফেলিয়াছে। 

ম্যা। যদি প্রক্ৃতিস্থ তাবে সত্য কথ! বলিতেছ, তবে ইহা আমরা 
কি প্রকারে বিশ্বাম করিতে পারি? তুমি হাজতে থাকিয়! তাহ! দেখিবে 
কি প্রকারে? 

পৌ। তথাপি আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি। আমি সত্য ভিন্ন কখনও 
মিথ্যা বলি নাই এবং আমি সম্পূর্ণ প্রকুতিস্থ আছি--ইহাও আপনি 
বিশ্বাস করুন। 

ম্যা। তবে তোমার কথার ভাব কিছুই বুঝিতেছি না কেম ? 
ভাল করিয়! কথাটা বুঝাইয়া বল দেখি। 

পৌ। আমি ভাল কথায় কিছু বলিতে পারি না । তবে এই. 
কথা সত্য বলিতেছি যে, তাহাকে হত্যা করিতে আমি দেখিয়াছি। 

ম্যা। কি প্রকারে কোন সময়ে এবং কাহার দ্বারা হত্যা হইয়াছে 
বলিতে পার? 

পৌ। আমাকে যখন ধরিয়া আনে, তাহার এক ঘণ্টা পরে তাহাকে 
হত্যা করিয়াছে। 

ম্যা। ইহা অতি অসম্ভব কথা! তোমাকে ধরিয়া আনিবার একঘণ্ট' 
পরে তাহাকে হতা! করিলে তুমি তাহ! কি গ্রকারে জানিতে পারিবে? 
তুমি না তখন হাঁজতে। যাক্‌ সে কথা-তুমি কিচুরি করিয়াছিলে? 

পৌ! আমি চুরি করিব কেন? 

ম্যআা। তোমার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে যে, চোরা মাল পীওয়! 
গিয়াছে? 

পৌ। সে বিষয়েও আমি কিছু জানি না। কিন্তু মাইকেলের হত্যা 
আমি ভাঁলরূপেই জানি। 


২৮৫ জন্মান্তর-রহস্য 


৮ 


ম্যা। মাইকেল হত হইলে, তাহার মৃতদেহ পাওয়া যাহত? 

পৌ। আপনারা বোঁধ হয়, তাহার মৃতদেহের অনুসন্ধান করেন 
নাই, তাহার মৃতদেহ ত পয়ঃপ্রণাঁলীর মধ্যে পড়িয়া আছে। 

ম্যা। কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, বলিতে গার? 

পৌ। হা পারি,__একটী স্ত্রীলোক । আমাকে ধরিয়া আনিলে বৃদ্ধ 
মাইকেল দুঃখিত মনে পথ দির! জাহাজঘাট অভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল, 
রী স্ত্ীলৌকটি তাহার পশ্চাৎ গম্চাৎ যাইতেছিল |তাঁরপর, কিছু 
দূরে যাইয়া মাইকেল যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া ..-আর অমনি 
ঁ স্ত্রীলোকটী একখানা ধূসর বর্ণের কাপড় দ্বারা মাহ. কলের মুখ 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলে এবং আট যায়গায় নিষ্ররূপে ছুরির আঘাত 
করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। তাঁর পরে মৃতদেহ টানিয়া লইয়া 
গয়ংপ্রণালীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। 

ম)1। বাছা! বল দেখি, তুমি এ সকল কি প্রকারে জানিতে 
পারিলে? 

পৌ। তা বলিতে পারি না »_কিন্ত আমি যা বলিতেছি, ইহা 
নিশ্চয়ই সত্য। আপনারা পর়ংপ্রণালীতে লোক পাঠাইলে মাইকেলের 
মৃতদেহ দেখিতে গাইবেন। 

ম্যাঁজিষ্টেট দেখিলেন, এ পরীক্ষা! অতি দহজা কে” ,ংলাৰিষ্ট 
হইয়! তিনি তখনই পর়ঃপ্রণালীতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। 

রুঘ রাজোর ড্রিষ্টার (0:11) নামক নদী ওদেসা নগর হইতে 
সগ্তবিংশতি মাইল দুরে অবস্থিত। দ্রিষ্টার হইতে £০৩]৫০% অর্থাৎ 
পর়ঃপ্রণালীর দ্বারা জল আনয়ন কর! হয়, ওদেসাবাসিগণ এ জল ব্যবহার 
করিয়া থাকেন । 

ম্যাজিষ্টরেট সাহেবের প্রেরিত লোক. পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বালিকার 


ঙ 


জন্মান্তর-রহস্ত ২৮১. 


কথিতমত ধুপরবণ বন্ত্রাচ্ছাদিত মাইকেলের মৃতদেহ দেখিতে পাইল এবং 
তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটে সাহেবকে সংবাদ জানাইল। 

মৃতদেহের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইল,--পরীক্ষায় স্থির হইল উপরু্ণ- 
পরি আট জায়গায় ছুরিকার ভীষণ আঘাত করিয়া মাইকেলকে অতি 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। ূ 

ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত ভইয়া আরও বিস্মিত 
হইয়া গেলেন। বালিকাকে আনিয়া” জিজ্ঞাঁদা করিলেন,--“তুঁমি সত্য 
করিয়া বল, কি করিয়া এই কল অবগও হইতে পারিলে।” 

বা। তাহা আমি বলিতে পারি 'না, দেখিয়াছি, তাহাই 
বলিক্বাছি। রর 

ম্যা। ভাল, যে হত্যা করিয়াছে তাহার নাঁম বলিতে পার? 

বা। তাহার নাম বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে 
পারি, যে স্ত্রীলোক তাহার দুইটি চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল, সে তাহাকে 
হত্যা করিয়াছে। | 

ম্যা। যে মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল সেই রমণীহ আবার 
তাঁহাকে হত! করিয়াছে? সেই পিশাচী কে? কিছুতেই কি তাহার 
নামটি বলিতে পারিবে না? 

বা। আজ আর বলিতে পাৰিব নাকাল পাঁরিব। 

মা। কাঁল কি করিয়া বলিতে পারিবে ? 

বা। আজ রাত্রে সৰ কথা খুলিয়! বলিবেন, বলিয়াছেন । 

ম্যা। তিনি কে? 

বা। কেন, মাইকেল। | 

ম্যাজিষ্রেট আর কোঁন কথা না বলিয়া বালিকাকে হাজতে পাঠাইয়া 
দিলেন। এবং বালিক! জানিতে না পারে এইরূপতাবে গ্রহরীগণকে 


কি 
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পপি পপি 


পাটি পশাসপাপিসিপাশাপিল পিপি পাদপর্টাশিপাশশপাপপপিশপাশিএপাশিতাপিশাপীতাশি পাপা 


বালিকার প্রতি বিশেষ সতর্কভাবে সারা রাত্রি প্রহরাকাধ্য করিতে 
আদেশ প্রদ্দান করিলেন। প্রহরীগণ সার! রাত্রি জাগিয়া বালিকার 
অলক্ষে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিল। 

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন প্রহরীগণ দেখিতে পাইল, বালিকা যেন 
আধ ঘুমন্ত, আধ জাগন্ত, এলাইয়৷ পড়িল। এবং নানাবিধভাবে অঙ্গ 
সঞ্চালনাঁদি করিতে লাগিল | নিদ্রাকালে স্বপ্র দেখিয়া মানুষ এমন 
করিয়া থাকে । আর কিছুই কেহ জানিতে পারিল না। সকালেই 
প্রহরীগণ মাজিষ্টরেট সমীপে উত্তমরূপে রিপেোণট পাঠাইয়! দিল। 

যথাস্ময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বালিকাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
“যে রমণী মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছে, তারপরে পাঁশবিক-_ 
অত্যাচারে নিহত করিয়াছে,7-তাহাকে কি তুমি জানিতে পারিয়াছ? 
তাহার নাম কি, এখন বলিতে পারিবে কি ?” 

বা। হাতা পারিব। 

ম্যা। তবে, আমি এক এক করিরা জিজ্ঞাস! করি, তুমি তার উত্তর 
দাও । | 

বা।, তাহাই হউক । 

ম্য।। যে রমণী মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল, মাইকেল জীবিত 
খাঁকিতে, কখনও তাহার নাম তুমি তাহার নিকটে শুনিয়াছিলে কি? 

বা। না, একদিন তিনি এ ঘটনা! আমাকে বলিবেন বলিয়াছি শন 
তাহাতে ত এই বিপদ ঘটিয়াছে। 

ম্যা। যে মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করিয়াছে, তারপরে এইনূপ পৈশা- 
চিক ভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহার নাম কি? 

বা। তাহার নাম ক্যাথেত্রিণ। ক্যাথেরিণ মাইকেলের জী । ল্যাক্‌ই 
মাইকেলের চক্ষু নষ্ট করে,_যে দিন মাইকেল তাহার এ কষ্টের কথা 
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আমার নিকট বলিবে বশিষ় প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, সেইদিন লাক ুকাইক 
তাহা শুনিয়া গিয়াছিল--আমরাঁও তথন দেখিতে পাইয়াছিলাম--একটা 
লোক যেন শ'! করিয়! চলিয়া গেল। 

ম্যা। চুরি- তোমার চুরির বিষয় কি? 

বা। আমি চুরি করি নাই__টুরির বিষয় কিছু জানিতামও না। 
ল্যাকৃই ষড়যন্ত্র করিয়া এই বিপদে ফেলিয়াছে। 

ম্যা। বটে,আর কি জান, তুমি তাহা ভাল করিয়া বল। 

কোঁটের সমস্ত লোকই নিস্তব্ূভাবে-বালিকাঁর কথা শুনিতে 
লাগিল, 


চে 


“ক্যাথেরিণ মাইকেলকে পরিত্যাগ করিয়া অপর আর এক পুরুষের 
ভজন। করিয়াছিল, তাহার নাঁম ল্যাক। ক্যাথেরিণ ল্যাকের সহিত পলায়ন 
করিয়! ছুজনে ওদেসায় বসতি করিতেছিল। সন্ধান পাইয়া মাইকেলও 
এখানে আগমন করেন এবং তাহাদের নামে অভিযোগ আনয়নের উদ্ভোগ 
করিতেছিলেন | কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে ক্যাথেরিণ একদিন মাইকেলকে 
দেখিতে পাঁয়। ছুষ্টী মনে করিল, মাইকেল নিশ্চয় তাহার সন্ধান পাইয়াছে 
এবং তাহাদেরই নামে অভিযোগ করিবার আয়োজন করিবে । তখন 
ক্যাথেরিণ ল্যাকের সাহায্যে মাইকেলকে অন্ধ করিয়া দিল | একদা 
মাইকেল নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময় ল্যাক্‌ দগ্ধ শলাঁকাদ্বারা তাহার 
চক্ষু ছুইটি পোড়াইয় দেয় এরং তাহাকে দূরবর্তী স্তানে রাখিয়া আইসে। 

তারপর তিনি অন্ধ ভিখারী হইয়া যখন ওদেসায় পরিচিত হইলেন, 
তখনও ল্যাক্‌ ও ক্যাথিরিণ তাহার উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিল*_মাই- 
কেল যে দিন আমাকে তাহার অগ্ধ হইবার কারণ বলিবেন বলিয়াছেন, 
সেই দিবস উহারা এ কথা জানিতে পারে- এবং তাহাই বৃদ্ধের মৃত্যুর 
কাঁরণ হয়। প্রীরূপ কথোপকথনের পরে আমি ভিক্ষা করিতে ক্যাথে- 
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রিণের বাড়ী যাই,__ক্যাথেরিণ আমাকে মিথ্যা ডঃ অপবাদ দিয়া 
এবং কৌশলে আমার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে তাহার -** পুরিয়া দিয় 
আমাকে হাজতে গাঠায়-_,তারপর পিশাচী স্বহস্তে মাহবেনকে হত্যা . 
করে। যে রূপ হত্যা করে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।” 
 ম্যা। এ সকল কথা কি সত্য সত্যই মাইকেল তোমাকে 
বলিয়াছেন? 

বা। হা, মাইকেল ভিন্ন আর কে বলিবে? মাইকেল বনি ৃ 
ছন। আমি যে দিন হাজতে আসি, দেই দিনই তাহাকে দেখিয়াছিলাম, 
_তিনি দেখা দিয়াছিলেন। কাল রাত্রেও দেখা দিয়! সমস্ত কথা বলিয়া 
গিয়াছেম। দেখিলাম, তিনি বড় কাতর। মুখ পিক্ললবর্ণ,_সমন্ত 
শরীর রক্তমাথা। তিনি তাহার হত্য'ন কথা আপনাকে বলিবার জন্য 
আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,- বলিয়াছেন ল্যাক্‌ ও ক্যাথে- 
রিণ দণ্ড পাইলে তবে আমার শান্তি হইবে। 

অতঃপর ম্যান্বিষ্ট্রেটের আদেশে ল্যাক ও ক্যাথেরিণ ধৃত হইয়া 
বিচারালয়ে আনীত হইল | প্রথমে তাহারা অপরাধ স্বীকার করে 
নাই;অবশেষে নিতান্ত গীড়াগীড়িতে তাহারা অপরাধ স্বীকার করিল। 
সাক্ষী দ্বারা গ্রকাশ পাইপ,খারসান নামক স্থানে ক্যাথেরিণের 
সহিত মাইকেলের বিবাহ হইয়াছিল এবং কযাথেরিণ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া! কোথা নিকদ্দেশ হইগাছিল। 

বল! বাহুল্য ক্যাথেবিণ ও ল্যাক্‌ ম্যাজিছ্থেটে কর্তৃক, দীয়ধা! সোপর্দ 
হইল এবং জুরিগণের বিচারে কঠোর দণ্ডে দর্তিত হইয়াছিল। 
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ভূতের চেয়ার 
মার্চ মাস,_-১৬১৭ খুষ্িয়াৰ । উইটেনবার্গ সহরের পুর্বপার্থে এক 
পাঞ্থশালায় কয়েকজন লোক বসিয় গল্প গুজব করিতেছিল, রাত্রি 
তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়! গিয়াছে । সে দিন ভারি শীত,- পথে তুষার 
পড়িয়া রাস্তায় গমনাগমন বন্ধ হইয়! গিয়াছে । 
ততরাত্রে আর কোন পথিক আসিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া 
তাহারা পাথনিবাসের দরজা বন্ধ করিষা গর গুজব করিতেছিল। এমন 


পান্থনিবাসের অধিকারী হারম্যান্‌ বয়সে বৃদ্ধ ও সৌজন্যে প্রসিদ্ধ। 
দরজায় আঘাত-শব শ্রুত হইয়া তনি একজন ভৃত্য পাঁঠাইয়া দিলেন। 
ভৃত্য দরজা খুলিয়া দিয়া আগন্তৃকের অভ্যার্থনা করিল। আগন্থকের নাম 
মিঃ সিমসন্। সিমসন্‌ বলিলেন,_“আমার চেয়েও আমার ঘোড়া অত্যন্ত 
কাতর হইয়া! পড়িয়াছে,_আগে উহাকে বত্ব করিবার প্রয়োজন ।” 
ভৃত্য সে বন্দোবস্ত করিয়! দিয়া সিমসন্কে সঙ্গে লইয়া বাঁটার ভিতর 
প্রবেশ করিল। 

মিমসন্‌ একজন ধনীর সন্তান এবং অন্্রান্ত। হারম্যান তাহাকে 
চিনিতেন। 

হারম্যান্‌ জিজ্ঞাসী করিলেন,--"আপনি এতরাত্রে কোথ। হইতে ৮. 

সিমসন্‌ বলিলেন, শ্বীতে বড় ক্লান্ত হইয়াছি। একটু বিশ্রাম না করিয়! | 
কিছুই বলিতে পাঁরিতেছি ন|। 

হাঁরম্যান্‌ তখনই ভূত্যকে উৎকৃষ্ট স্থরা ও খাগ্ভ আনিতে আদেশ 
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করিলেন। ভৃত্য যু আদেশ পালন করিবে, পানভোজন করিয়া সিমসন্‌ | 
বলিলেন,_-“এখন একটু সুস্থ হইয়াছি। আমি কোমবার্গে বিশেষ 
প্রয়োজন জন্য গমন করিয়াছিলাম; এবং বিশেষ কাধ্য জন্ত আমাকে 
এত তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইতেছে |” 

হারম্যান্‌ বলিলেন,_“বোধ হয়, আপনার সমধিক ক্লান্তি জন্বিয়াছে। 
শয়ন করিবেন কি?” 

"হী-আমাকে একটু নিভৃত স্থান দিতে হইবে” সিমসন্‌ এই 
কথা বলিলে হারম্যান্‌ একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন,“আজ আমার 
হোটেল লোকে পূর্ণ হইয়! গিয়াছে-_খালি ঘন আর নাই ।” 

সিমসন্‌ বলিলেন,__“আমি আপনাকে এক গিনি রি একটি ঘর 
চাই।” রা 
' ভূত্য বলিল, “কেন, দূশ নম্বর ঘর খালি আছে ।”। রা একটু 
বিরক্ত হইয়! ভৃত্যকে বলিলেন,_“তোর কথায় কাজ কিরে? আমি 
তোকে পুনঃপুনঃই বলি, তুই আমার কথায় কথা কহিস্‌ না,-কিন্তু তা 
তুই শুসিস্‌ না” 

সিমসন্‌ জিদ করিলেন,_-“দশ নম্বর ঘরই আমাকে দিতে হইবে । 
না হয়, ছুই গিনি লইবেন ।” 

হারম্যান্‌ অনিচ্ছা সত্বেও দশ নম্বর ঘর খুলিয়া সিমসন্য এধ্যা 
দেখাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন,_এই ঘরের এ কোণে, চেয়ার 
থানার কাঠ কি রকম খারাপ আছে-_রাত্রে মধ্যে মধ্যে কটুকটু করিতে * 
থাকে, ভরদা করি আপনি তাহাতে বিচলিত হইন্নে না। | 

সিমসন্‌ হাসিয়া বলিলেন, “কাঠের কটুকট্‌ শবে ভীত হইব, আপনি 
আমাকে এতই ভীরু বলিয়া ভাবেন” হারম্যান্‌ বলিলেন “অনেকে ভয় 
পান কি না,--তাই কথাটা বলিয়া রাঁখিলীম ।” 


জন্মাস্তর-রহস্য ২ 


লিন শা পপশাশিশপা র্পাি লািপাসিশািএপাসিদিও পোশাকটি পাপিতা টিপািশািশিিতিপসিপাটিশিশিপাসিপীকছিল 


হবারম্যান্‌ চলিয়া গেলে সিমসন্‌ শয়ন করিলেন । পথশ্রাস্তিশতঃ 
শীঘ্রই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল,__কিন্তু চেয়ারের শব্দে সিমসন্রে নিদ্রাভঙ্ 
হইয়া গেল। সে শব্দ ভীতি-জনক করুণা-গাথ!। 

সিমসন্‌ উঠিয়া বদিলেন,_-একদৃষ্টে চেয়ারের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন, দেখিলেন,_-চেয়ারখাঁনি পুনঃ পুনঃ নড়িতে লাগিল ও সেই 
প্রকারের শব্ধ করিতে লাঁগিল। 

সিমসন্‌ প্রেততত্বে আস্থাবান ছিলেন। তিনি চেয়ারের অতি 
সন্নিকটে গিয়! জানু পাঁতিয়া৷ বসিয়া করযোড়ে বলিলেন--“আপনি বোধ 
হয় কোন মুক্তাত্মা, দয়! করিয়া আপনি আপনার পরিচয় বলুন ?” 

চেয়ার হইতে মান্য কণ্ঠস্বরে কথা কহিল,_-“কেহ এতদিন এ কথা 
স্থধায় নাই। কত জনের উপর এমন করিয়াছি। তুমি দীর্ঘজীবী হও-__ 
আমি একজন ধনী গ্নিছদী। আমি এই পাস্থনিবাসে আশয় লই,_- 
হারম্যান্‌ আমাকে হত্যা করিয়া, আমার দলিল পত্র লইয়। উহা চারি নম্বর 
লৌহসিন্ধুকে রাখিয়াছে, কেবল সেইগুলির-জন্য আমি আবদ্ধ আছি, 
আমার অনেক টাক! আছে, টাকার দলিলপত্র আমর নিকটে ছিল, 
সেইগুলি লইবার জন্য হারম্যান আমাকে হত্যা করে,_হারম্যান এমনি 
কাজ মধ্যে মধ্যে করে। এই চেয়ারে আমি বসিয়াছিলাম এই চেয়ারে 
বসিয়াই আমি নিষ্টররূপে নিহত হই | হারম্যান চেয়ারখানিকে কতদিন 
ফেলিয়া দিয়াছে,__-আমি আবার লইয়া আসিয়; | এক্ষণে দিমসন্‌, 
আমার একট! অনুরোধ রাঁখ,--ম্যাজিষ্টরেটকে এই সংবাদ জানাও । 
সিন্ধুকে আমার দলিলপত্র সমস্ত পাইবে । আর এই হোটেলের ভিতর 
ফলের বাগানের মধ্যে আমার মৃতদেহ একটা লিটুগাছের তলে পুঁতিয়! 
রাঁখিয়াছে। পুলিশ আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত আছে, মোটে ছয়মাস 
আমাকে নিহত করিয়াছে,-এখনও পুলিশের সন্ধন শেষ হয় নাই 





২৮৮ জমাস্তররহস 


মপপাপিদাপ পিপাসা 


বলিয়াই হারম্যান আমার দলিলপত্র বাহির করিয়া টাকা লইতে পারিতেছে 
না। আমার টাকাগুলি তুমি লইও,__টাকা আদল সয়তান, একজনের 
ঘাড়ে চাপাইয়া গেলে বড় টান থাকে--বল দিমসন্! টাকাগুলি তুমি 
লইবে? টাকাও কম নয়,-তিনটা বাক্সে ছুইকোটি টাকা আছে, 
কিন্তু আমার কেহ নাই। 

দিমপন বলিলেন,__“আপনার সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। কিন্ত 
টাকা আমাকে দিবেন কেন? আমি ত আপনার উত্তরাধিকারী নহি।৮_ 

চেয়ার হইতে আঁবার কথা হইল,--হারম্যানের সিদ্ুকে যে দলিল 
আছে, তাহার মধ্যে আমার উইল আছে, উইলে লেখা আছে, 
আমার লিখিত স্বহস্ত-খোদিত তাআফলক যে দেখাইবে, গেই আমার 
উত্তরাধিকারী । এ ফলকখানি আমার বাড়ীতে আমার শয়ন-কক্ষের 
পশ্চিন কোণে গাঁতা আছে,তুলিয়া আনিও। আমার বাড়ী 
উইটানবার্সে-_আমার পাথিব নাম * * 7) 

কম্পিত হৃদয়ে সারীরাত্রি জাগিয়া৷ সিমসন্‌ সাহেব প্রত্যুষে উঠিয়া 
পান্থশ[লা হইতে বিদায় লইলেন এবং যথাসময়ে আদিষ্ট কার্ধা সম্পাদন 
পুর্বক হারম্যানকে ধরাইয়া দিলেন। রিছুদীর দেহ পাঁওরা! গেল, 
দলিলগুলি মিলিয়া গেল, কিন্তু গ্রমাণাঁভাবে হারম্যান্কে খুনের দায়ে 
দণ্ডিত হইতে হইল ন1। 

সিমপন্‌ গিদীর উইল স্থত্রে টাকা বাহির করিয়া লইয়া একটি 
 ধ্ষশালা গ্রস্ত করিয়া দিলেন। সেই অবধি আর কেহ সে চেয়ারের 

কোন শক শুনিতে গায় নাই। | 


২০৯ পলি তাপ, পি লাল িশপীসতস্পীশাসিশা শিপ সিম পিশসিপিশাশ 


সপ্তম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


নি 5% ০৮ 
প্রেতাঁদি দর্শন 


শিষ্য । পরলোকগত আত্মার দশন এবং মৃত্যুকালে হুল্দেহীর 
বাহির হইয়া বাওয়। কি প্রকারে দৃষ্ট হয়। 

সুরু । আমাদের এই স্থল চক্ষে তাহা দৃষ্ট হইবার নহে। তাহার 
জন্য অধ্যাত্ম চক্ষু লাভ করার প্রয়োজন । কারণ স্থুল পদার্থ ই স্থূল 
পদার্থ দ্বারা দেখা যায়। অঙ্জন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন করিতে 
চাঁহিলে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমার স্ুল চক্ষু স্ুলই 
দেখিতে পাইবে । অধ্যাত্মি চক্ষু লাভ না! করিলে কেহই অধ্যাত্ম বিষয় 


দর্শন করিতে পারে না। 
ন তু মাং শকাসে জ্টুমনেনৈৰ স্বচ্ষুষা। 


দিব্যং দদামি তে চন্ষঃ পশ্তমে যোগমৈশ্বরম॥ গীতা--১৬৮ 
তুমি স্বীয় কষদবাকু্ঘামার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। আমি 
তোমাকে দ্রিব্য চক্ষু প্রদান করি; তৃমি তদ্বারা আমীর অসাধারণ যোগ 
অবলোকন কর। 
১৪ 


১২৯০ জন্মাস্তুর-রহস্থয 


এই দিব্য বা অধ্যাত্ম চক্ষু লীভ করিতে পারিলে, অধ্যাম্ম জগতে 
কোন কাঁ্্য দর্শন করা যায় না। 

শিশ্ত। কি প্রকারে দিব্য চক্ষু লাভ করিতে পারা ধ. 

গুরু । যোগ-সাঁধনাদ্ধারা মানবগণ এই ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। 

শিল্ত। সে যোগ-দাঁধন! কি গ্রকারে হয়? 

গুরু। তাহা এখানকার আলোচ্য নহে; তবে এই কথা জানিয়া 
রাখ যে যোগ অভ্যাস দ্বারা অশেষবিধ অদ্ভূত, অসাধা, ও অভাবনীয় 
শ্তিজন্মে। যোগ সিদ্ধ হইলে বাক্সিদ্ধি, সুপ্ম দেহের ইচ্ছানুসারে 
গমনাগমন, দুর-দৃষ্টি, দূর-শ্রবণ, অতি হৃক্ষ-দর্শন, ভূঃ ও স্বর্গলোকের 
সমস্ত পরিদর্শন, অপরের শরীরে প্রবেশ, অস্তর্ধীন অস্ত্্যামিত্র, শূন্পথে 
অবিরোধ ও অনায়াসে ভ্রমণ, কায়-ব্যুহ-দেহ-ধারণ, আনিমা-লঘিমাদি 
অষ্টসিদ্ধি-প্রাপি, দেব-তুল্যতা ও মৃত্যুজয়ত্ব-লাভ ইত্যাদি_ক্ষমতা জন্মিয়া 
থাকে। ব্রন্ধা্ডে ফৌগীর অসাধ্য আর কিছুই থাকে না। 

শিষ্য। তবে আমাঁকে দেই যোগ শিক্ষা দিন । 


*গুরু | পবে দিব। 
শিষ্য। তবে এক্ষণে পরলোকের সংবাদ আদি কিছুই পাওয়া যাইতে 
পারিবে না? 


গুরু । কেন পারিবে না? 

শিষ্য । কি প্রকারে পাঁরিব? 

গুরু। যোগিগণ যে সকল সহজ নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, সেই 
নিয়মে সেই কৌশলে প্রেতদিগকে দেখা, নামান ও কথা শ্রবণ প্রভৃতি 
করা যাইবে । কিন্তু এই সমুদায় করিতে হইলেও সাত্বিক আহারের এবং 
সদাঁচারের প্রয়োজন ।-_তত্তিন্ন ুচারুদূপে এ সকল কার্য সঞ্ধান্ 
হয় না। অতএব অন্ন, রুক্ষ কটু, লবণ, সর্ষপতৈলাদি দ্রব্য, অধিক 


জন্মাস্তর-রহস্য ২৯১ 


সি পাপী সি পিপাসা এসপি পাতপিপপাপিাশদ পাপা পাদপীপসিপিপাপ৯ স্াতিপপিসিপীসপিপাসপিপিসিপীপিপশ্পিপাসাসপাসসিপাসিাসিপাসটিপাপাসিপাসিপদ সাপ পিলাস্টিপাসপিাস্দা শপ 


ভ্রমণ, পরস্ত্রী গ্রভৃতির সঙ্গ বা অধিক জীসঙ্গ, অগ্রিসেবন, বু আলাঁপ- 

করণ, অতিশয় ভোজন, তুল তোঁজন, মত্ত-মাংসসেবন ইত্যাদি 

একেবারে বঙ্জান করিবে। পরনিন্দ! কুৎসা, পরের প্রতি রাগ-দ্বেষ, 

পরের মনে ব্যথ! দেওয়! গ্রভৃতি একেবারে বর্জনীয়। দ্বত মিষ্ট, 

চুপ, রস্তা, আতপ তাশ্থুল প্রভৃতি তোঁজন করিবে এবং বিষাদ বিরোহিত 

 সদানন্দিত,হষ্, সর্বদা সৎকপানুষ্ঠানরত, পাপবজ্জিত কার্যাদিসম্পননশীল 
হইতে হয়। | 

শিশ্য। আপনি কি মেন্মেরিজম, র. +তয়েন্স, হিপ নটিক প্রভৃতির 

কথা বলিতেছেন? * 


গুরু । হা, তাহাও বলিতেছি। তত্ভির আমাদের আর্ধ্যশান্জে আরও 
সরল ও সহজ উপায় সকল আছে, সে সমুদয় যোগশান্তের অস্তরত। 


তবে এই দেখীয়, আর দিব্য চক্ষু* “খায় গ্রতেদ এই যে, স্থুল চক্ষুতে 
দেখিতে হইলে, কোন বস্তু বা মনুষ্য প্রভৃতির উপরে প্রেতকে আবিষ্ট 
করিয়া পরোক্ষভাবে দর্শন করিতে হয়, আর দিব্য চক্ষুতে আমাদের 
আশে পাঁশে অসংখ্য আঁ্মিকের গমনাঁগমন দেখা যাঁয়। 

শিষ্য। ভাল, যেসকল ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ এই নকল বিদ্ার 
আলোঁচন করেন, তাহারাও কি আপনার কথিতমত সাত্বিক আহীরাঁদি 
করিয়া থাকেন? 

গুরু । নিশ্চয়ই, নতুবা এ শক্তি লাতই চ্য না। 

শিষ্য। এদ্ধণে তবে মেদ্মেরিজম প্রন্থৃতি কি প্রকারে করিতে হয, 
তাহা আমাকে শিক্ষা প্রদান ক্রুন। 
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গুরু। মেরি জানিবার আগে, মনোবিজ্ঞান-ততৃ সম্বন্ধে কিছু 
শুনিয়র্টরাখ। অসংখ্য পদার্থ সংযোগে মন্য্যদেহ গঠিত হয়। অনেক- 
গুলি -আধ্যাম্তবিক শক্তি মমবেত হইয়া, এই সকল জড়কে আপনার 
ভবিষ্ুং উদ্দেশ্তের উপযোগী, করিয়া গঠিয়া লয়। দৈহিক উপাদান মমূহ 
এক একটি সম্পূর্ণ মগ্ডল হইলেও পরম্পরের নিকট পরষ্পরে নির্ভরত্ব 
লক্ষিত হইয়া থাকে। অস্থি, পেশী, স্বায়, রক্ত, প্রভৃতি আগন আপন 
কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও সমবেত বাঁ সাফল্য দেহ-ধর্ম-দাঁধনে 


পরম্পর পরস্পরের মুখাপৈক্ষা করিয়া থাকে এবং নিম্নতর দেহবৃত্তিসকল 
উচ্চতর দেহবৃত্তির অধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া কা্য করে। এইরূপে 


মানবের সমগ্র দেহবৃত্তির ভিতর পরম্পরের শক্তি ও প্রভাবের আদান 
প্রদান পরিলক্ষিত হয়। 

ভালবাসা, বামনা, অনুভূতি, কল্পনা, তুলনা, বিচারশক্তি 
বৃত্তি মনয্যের মৌলিক অধিকারিণী। মানুষ বা অন্তাত্মা বলিলেই মামরা 
পূর্বোক্ত গুণ ৰা বৃত্বিসম্পন্ন কৌন সত্তাকে বুঝাইয়া থাকি। এই ইচ্ছা- 
শক্তির প্রভাঁবকে দেহের সহজ বর্ম দিয়! গ্রধাবিত হইতে দেখা যায়। 
দেহ-জননের পূর্বে এ শক্তি জণের অস্থি বা তাদৃশ কোন ধাতুগত হইয়া 
কার্য করিয়া থাকে। তারপর ক্রমবিকাশ-সৃত্রের বশবর্তী হইয়া স্বায় 
পেশী প্রভৃতিরূপে গঠনকারী জীবনীশক্তিতে পরিণত হয় ও তাহার পর 
দৈহিক জড়াত্মিক তত্বের উর্দস্তরদকল অবলম্বন, করিয়া» অন্ুতব যন্ত্র অনু- 
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পি পাম্পি শী পপ পাস পাপসশাপানিপাসটিলি পা সপিলাসসিলাসপিপীস্লিীসসিপসনসি 





পাদ সস্পাদসপাসপপ 


ভূতি ও অনুভূত বাহিক জগতের স্থটি করিয়া দেয়। দেহের অস্থি-পেশীর 
বন্ধন,-_আত্মার ভালবাঁসা বন্ধন; তাই তাহাকে খুলিতে পারা যায় না। 
যে সকল তত্ব-উপাদানে মন্যযুদেহ গঠিত, সেগুলি শুধু যে, অন্তরাক্মার 
বা তিতরের মানুষের ইচ্ছাশক্কিক্রমে বিকশিত হয়, এরূপ নহে। সে 
গুলি পা অন্তরাস্মার শাশন-কর্তৃত্ব মানিয়া চলে। সুতরাং মুনুয়া- 
পন আর কিছুই বা হু না টু 
দ্ধাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত সার । এই বৃহৎ বরহ্ধাণ্ডের ভিতর একটি পূর্ণ 
 পূর্ণায়ত ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণড। 

জীবাস্বা পূর্ণভাবে স্বাধীন সত্তা হইলেও পিতৃ-পিতামহ বা বংশপর- 
স্রাগত সংস্কারের হাত ছাঁড়াইতে পারেন না। পিতা মাতার চরিত্র- 
লক্ষণ কিছুনা কিছু সন্তানে প্রতিফলিত হইবেই হইবে। যেসস্তান 
পিতৃ-পিতামহগত কোন বিশিষ্ট বৃত্তি অসামান্তরূপে পরিবপ্তিত হয়, আমরা 
তাহাকে ক্ষণজন্মা বলিয়া থাকি । কবি জ্যোতিষী বাঁ গণিভশাক্সবিদ্গণের 
সিদ্ধি-সাধনা দেখিলে, আমরা তাহাদিগকে অনৈসগিক মানুষ বলিয়া 
উপাসনা করিয়া থাকি কালিদাস-_ভারতীয় বরপুক্র, এ কথাটা 
এদেশে পারিবারিক সত্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ভাবিয়া দেখিলে, জগতে অপ্রার্কৃতিক বা আশ্চর্যের বিষয় কিছুই 
নাই। সন্ধান করিলে সকল বিষয়েই খুব প্রাকৃতিক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ 
কাধ্যকর কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

আমরা দেখিয়াছি, ভ্রণাবস্থায়ও মনুষ্যদেহ আধ্যাত্মিক শক্কির সম্পূর্ণ 
বশবর্তী হইয়া কাঁধ্য করে। এক্ষণে মানবের অপর একটি উচ্চতর 
আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পর্যালোচনা করিব। অনেকেই দেখিয়াছেন, 
কোনরপ প্রক্রিয়া বিশেষের গুণে মানুষের একরূপ বাহজ্ঞান লুগ্ত হয়, 


১. 
পালি পিপাসা সিসির পাশাপাশি 
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২ পাসিসিএপসিকপীিাপিন লোপ পাশ পিপাসা পা পাটীপপা পানর 


অথচ তাহার আত্তান্তরিক জান রগ পরিদুট হইয়া থাকে । মান্ুষ 
তখন ছুরহ প্রশ্নের উত্তর দেয়, হাসে, গান গায়। এই অবস্থার নাম 
আধ্যাম্মিক নিদ্রা বা (0100010011৩) ) বহুদিনের জীর্ণ ব্যাধি ভোগ 
করিলে এ অবস্থার উদ্রেক হইতে দেখা গিয়াছে । বহুদিনের পীড়ায় 
স্নায়ুমণ্লী এত হুক্ম ও মজ্জিত হইয়া উঠে যে, মানবের অনেক সময় 
দীর্ঘকালস্থার' অভিভ্দরিয় দৃষ্টি জন্িয়া থাকে । 

এই অবস্থায় দেহ আংশিকভাবে মনের ও আংশিকভাবে বাহা জগতের - 
বশবত্তী হইয়া কার্ধ্য করে। এই অবস্থা উৎপাদন করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বা গুর-সাহাযোর প্রয়োজন হয়। শিষ্যের মনোবৃত্তি যে জাতীয় হইবে 
গুরুর তাহার বিপরীত হওয়া চাই। যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের তাড়িৎ- 
শক্তির সংযোগ না হইলে, তাঁড়িৎ ক্রিয়ার সধশর হয় না, মেইরূপ ছুইটি 
বিভিন্ন জাতীয় আধ্যাত্মিক শক্তির মিলন না হইলে, এই আধ্যাত্মিক 
তত্তের উন্মেষ অসম্ভব । এই অবস্থায় মানব অপরের কথা জানিতে পারে। 
বহকাল-বিস্বৃত ঘটনাবলী মনে জাগিতে থাকে, এমন কি সে গৃহে 
সে সময়ে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাহাদের মনোভাব সুন্দর 
ভাষায় ব্যক্ত করিবার তাহার ক্ষমতা জন্মায়। কিন্তু এ সকল ক্ষমত৷ 
সমবেত মণ্ডলীর প্রভাব জন্য ৷ গুরু বা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী যে সময় 
যে সকল বা যেরূপ চিন্ত। করেন, কোন অজ্ঞেয় সহানুভূতির বলে যোগ- 
নিদ্রিত (5০:810191) ব্যাক্তি তাহাই আবৃত্তি কৰে। এই 
জন্তই, এ অবস্থায় এক বিষয়ের বৃত্ত বা বিবরণ কোন ছুই জন 
নিদ্রিতের প্রায় সমান দেখিতে পাওয়া যায় না। 

্বায়ঙ বা স্বাধীন যোগনিড্রা (৬০10]01217 90177780100115 ) 
খুব অল্নলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে । ইহা! সকল প্রক্কতির লোকের 
হইতে পারে না। যে মান্গুষ সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দ মনে ঈশ্বরের নিয়ম 
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প্রতিপালন ক! করেন, ন। তিনিই । কেবল এ শির অধিকারী। ছুই কার | 
"উপায়ে এই নিদ্রার আবির্ভাব করান যাইতে পারে। বি 

প্রথমতঃ--নিরস্তর এই গুঢ ক্রিয়ার বশবর্তী হইলে ক্রমশঃ চিত্তের 
_ একাগ্রত। ও প্রশান্তি পরিবর্ধিত হয়। সুতরাং এইরূপ একাগ্রতার চরম 
উন্নতি হইলে বাহা স্মৃতি লুপ্ত হইয়া আত্যন্তরিক স্মৃতির বিকাঁশ হইয়া 
থাকে; এবং সেই জন্যই ভিতরকার মানুষের জীবন-ইতিহাসে যে সকল 
ঘটন। ঘটিয়াছে, তাহা স্বৃতিপথে আর্ট হয়। জীবাত্মা কোন জন্মে যাহা 
আন্ভব বাঁ প্রত্যক্ষ করেন নাই, এমন কোন বিষয় এ অবস্থায় তাহার 
স্মর্ণারূট হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ চিত্ত, স্বাস্থ্য ও আনুসঙ্গিক ব্যোম (205: ) এ অবস্থায় 
উপযোগী হইলে, চিত্ত এইরূপ নিয়ত দাধনাঁয় অত্যন্ত মাঙ্জিত হইয়া উঠে। 
: এ অবস্থায় জীবাস্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়। দেহ ও দেহাতীত 
সুক্য কারণের রাজ্যে য%* অবস্থিতি করিতে পাঁরেন এবং মন ও শরীর 
অনুভূতি ও ভাব পরম্পর শঙ্খলাবদ্ধ বলিয়! জীবায্মা মনুষ্য শরীরের 
যাহ! পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহ] তাহার অতীন্দ্রিয় অবস্থায়ও স্থৃতিপথে 
জাগিয়! থাকে। মন্ুয্ুজন্মে জীবাত্মার শরীরানুঘায়ী অনুভূতি হয়। 
ন্নতরাং যোগনিদ্রায় আত্মা দেহ ভেদিয়| উদ্ধীরাঁজ্যে পরিভ্রমণ করেন 
বলিয়া, জড়াঝ্মিক দেহের একরূপ ক্ষণিক ধ্বংস হইয়া থাকে এবং অনেক 
অতীন্দরিয় তত জীবাত্মার গ্রত্যক্ষান্গভৃত ক্য। 

সকল দেশে সকল সমাজেই এইরূপ শক্তিশালী মানব জন্মগ্রহণ 
'করিয়া থাকেন। এ ক্ষমতা! মন্ুষ্যমাত্রেরই বর্তমান আছে। মানুষ মনে 
করিলেই উপযুক্ত শিক্ষার বলে, এ শক্তির পূর্ণবিকাশ করিতে পারে। 
ইহাতে কোন দৈবী আবীর্কাদের প্রয়োজন করে না। ঈশ্বরের মানস- 
পুত্র হইলেও সাধারণ মাঁনব অতীন্িয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। 


২৯৬ দিতির রহস্য 


প্িলাসপী সিপিএ সলভ পপ সএগাপাশিপনাসপ সন লা নপসিলাপ সা পলা ৮ আপা 


এ কথার সমনা্থে ভূরি ভূরি দানের উল্লেখ ব করা রা যাইতে পারে। 
কিন্তু তাহা অপ্রয়োজন। নি্ললিখিত সিদ্ধান্তগুলি মনে রাখিলেই রী 
বে 22৬ 

১1 মনুষ্য শরীর একটি পর্ণ মল বলিয়া তাহার সমস্ত নিষতব- 
গুলির তাড়িৎ, চৌম্বকিক ও সহান্থৃভৃতিক ব্যাপারের ভিত্তর পরস্পর 
নির্ভরত্ব লক্ষিত হয় এবং তাহার মানসিক জগতেও সেই নিয়ম। সুতরাং 
দেহের প্রাথমিক অবস্থায় সমস্ত ভ্রণশরীর, চিত্তের দ্বারাই চৌস্বকিক 
পুর্ণ হয়) এবং সকল দৈহিক অবস্থায়ই মন বা চিত্ত হইতে চৌন্বকিক 
শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ হইয়া থাকে। 

২। 'স্বকীয় জন্ম, পিতৃ-বংশ, জীবনের ঘটনা ও মানসিক চিন্তা 
অনুসারে যেমন আভ্যন্তরিক বা জীবনী সবার পরিবর্তন হয়, সেইরূপ 
জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায় মনের সহানুভূতি ও চৌম্বকিক শক্তিৰ 
পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ পরিবর্তন বাঁ আধ্যাস্ভিক 
নিদ্রাকাঁলে বাহা ঘটনায় চিত্তের চৌম্বকিক শ্োতের পরিবর্তন হয় । 

৩। দেহ ও ধন যেমন ক্রমান্বয়ে বাহা পদার্থের সহিত চোম্বকিক 
ও সহানুভূতির শঙ্খলে দৃঢ় বদ্ধ, সেইরূপ বাহক ঘটনা! ও আধায্মিক বা 
প্েত-সত্তা (যাহা এককালে মন্ুষ্যজন্ম উপভোগ করিয়াছে ) মনের উপল 
চৌম্বকিক শক্তির বলে কার্ধ্য করিয়া থাকে । তাহাদের অন্গভূতির সহিত 
কর্মীর মনও সহানুভূতি করিয়া থাকে । যে সকল প্রভাবে এ₹ উন্নত 
অবস্থায় মনের উচ্চ সহানুভূতি বা চৌম্বকিক ক্রিয়া সংসাগিত হইতে 
থাকে, তাহা স্বাধীন, পবিত্র ওদেবাত্বিক । 

১। তাহার প্রর আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বিভাগেই যখন 
সমস্ত তত্ব পরস্পরের মুখাপেক্ষী, যখন তাহাদের পরস্পরের অন্তনিরত্ব 
আছে, তখন “স্বাধীন” এই শবটা অনেকটা! নিরর্থক | মানুষের প্রকৃতি- 


ই ২৯৭ . 


০ শিলং দানি পান পিসীর 


গতদে ভেদ চা আছে বলিয়া; সমবেত র্ বা ্ষমতাগত বিভিরত পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু এইরূপ ক্ষমতাগত সত্বেও সকল মাঁনবেরই উন্নতজ্রীবন 
লাত করিবার ক্ষমত| আছে। ল 

২। আধ্যায়িক নিদ্রা (90110170019 ) গুরু বা অপরের 
কর্তৃত্ব সাপেক্ষ বলিয়া, সে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহা সকল 
সময়ে অত্রীস্ত সত্য না হইতে পারে। কারণ, সে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি 
গুরু বা কন্ধীর মনোভাব সকলই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। 

৩। সমস্ত মাক বৃত্তির চরমোৎকর্ষ ন| হইলে উন্নত যোগনিদ্রার 
আবির্ভাব হয় না। এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে সমস্ত পশ্ুবৃত্তি দমন 
করিয়া ভিতরের বা যথার্থ মানুষকে পরিষ্ষুট করিতে হইবে । যোগীর 
মনোবৃত্তি-অন্থসারে এ অবস্থায় অলৌকিক শক্তির উন্মেষ হইয়! থাকে। 

কেহ রোগ নিবারণ করিতে শিখেন, কাহারও ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষমতা 
হয়, কেহ আধ্যাম্মিক পুণের সংসর্দ-লাতে কালাতিপাত করিতে 
সমর্থ হয়েন। 

এ অবস্থায় উপস্থিত হইলেও মানুষ ক্রম-বিকাশ-বিধির অতীত হইতে 
পারে না। যোগ পাধনা করিয়া প্রথম সমাধি অবস্থায় মনুষ সর্বজ্ঞ হইতে 
পারে না। অতিত্তরিয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া যতই এ অতীন্দিয় অনুভূতি 
বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই আত্মার আধ্যাত্মিক সত্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা 
বৃদ্ধি হয়_ততই তাহার অতীন্দিয় জ্ঞানের দৃদ্ধ হইতে থাকে । খাহারা 
স্বীয় পবিব্রতার বলে সমাধি-সিদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদের কথায় অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ নাই । কিন্তু সে সকল গুঢ়ততব প্রয়োগক্ষেত্রে যোগীর 
আত্মাগত চরিত্র ও প্রকৃতির বিকাঁশ এবং আত্মিক উন্নতির উপর নির্ভর 
করিয়া থাকে । ৰ 

কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা সংস্কারের মাধো 


২৯৮ জ্ন্তর-হসত 


িলশ দপশসিএলীসটি-ল পিপিপি পি তাপ পাত 


আনৈক গ্রভেদ | প্রথমাবস্থার চিবের একাগ্রতা, বলে মনকে বাহ জগৎ 
হইতে অপস্থত.করিতে হয়। এইরূপ করিলে মস্তিষ্কের সন্দুখভাগ হইতে 
একরপ সুম্ম আলোক-পদার্থ বিনির্গত হইয়া, বিশ্বীবরক তাড়িতালোকের 
সহিত মিশিয়া যায়। কুর্যালোক ভিন্ন যেমন দর্শনেক্দিয়ের কার্ধ্য হইতে 
পারে না, সেইরূপ আলোঁক অভাবে মানস বা! আধ্যাত্মিক চক্ষুর ক্রিয়াও 
তুল্যরূপে অসম্ভব । মনে কর, কন্ট্রীর ইচ্ছা হইল গৃহে বসিয়া তাহার 
কোন দূরস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। চিত্তের একাগ্রতা হইলে, 
সেইরূপ মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ নিশ্ৃত আলোক, বিশ্বব্যাপী হাডিতালোবের 
সহিত মিলিয়া অভীষ্ট ব্যক্তির উপর পতিত হয়। তখন তাহার সমুদয় 
কাধ্য কলাপ চর্রচক্ষের ন্তাঁয় প্রতীয়মান হইতে থাকে। অন্ত পক্ষে 
আধ্যাত্মিক সংস্কার যৌগিক অবস্থায় বাহ বস্ত্র হইতে মনকে পূর্ণরূপ আকষ্ট 
করিয়া সংসাধিত হইলেও, আধ্যাত্মিক আলোকচ্ছটা মস্তিষ্কের সন্মুখভাগ 
হইতে উথিত ন| হইয়া মস্তিক্ষের পশ্চাৎভাগ হইতে উখিত হইয়া থাকে 
এবং তাঁহা কেবল পৃথিবীস্থ স্থানের উপর প্রেরিত না হইয়া উদ্ধীকাশব্যাপী 
আধ্যাম্মিক আলোক সাগরে নিমগ্র হয়। এই আধ্যাত্মিক আলোক 
স্কার দেবত| বা আত্মিক পুরুষবর্ণের সমবেত জ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। ইহা সকল জ্ঞানের পরিমাণভূমি। সুতরাং এই জ্ঞানলোকের 
সহিত আপনার বুদ্ধিবৃদ্তিমূলক সূক্ষ্ম মন্তিচ্ছটা মিশাইতে পারিলেই, 
মনুষ্য জ্ঞানাতীত বিষয়সকল অনুভব করিতে পারে। 
এই তথ্য সম্বন্ধে ডাঃ এণ্ড, ডেভিদ্‌ জ্যাক্সন্‌ সাহেবের গ্রন্থ হইতে 
নিম্ন বৃত্তাস্তটি ন! বলিয়। থাকিতে পারিলাম না । তিনি বলেন,_-আমার 
জীবনের এমন: অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের 
নিয়তম স্তর হইতে আমি অতি শীন্্ই উদ্ধাতন স্তরে উঠিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলাম। আঁমি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতাম, সুতরাং নিদান, শরীরতন্ 


জম্মীস্তর-রহস্য ২৯৯ 


পাীলএদলাপিি এসি পিপিপীপিসিপপপীদিটিলগাশিিশশশা 


প্রভৃতির চর্চায় আমার দিন অতিবাহিত হইত। এইরূপে অর্ধ সমাধির 
অবস্থায় এই সকল শীস্তরসম্বন্ধে আমি অনেক অনুভব করিতে পারিতাম 
কিন্তু সে অবস্থা নষ্ট হইলে আমার সে কল স্মৃতি বিলুপ্ত হইত। ১৮৪৫ 
ৃষ্টাব্ধের ২৮শে নভেম্বর পর্য্যস্ত এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। তাহার 
গর আমি চিকিৎসা শা্স সম্বন্ধে দিন কয়েক বক্তৃতা করিতে লাগিলাম। 
কিন্ত তাহার পর আমার শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়ে । 
্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমি পুকিপ্সি গ্রামে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে 
গেলাম । ভাবিলীম, অবসর-নুখে মনের শ্রার্তিঅবসাঁদ ঘুচিবে। 
একটি ভদ্র মহিলার বাঁটাতে আমি বাদা লইলাম। অনুসন্ধানে 
জানিলাম, তিনি অজীর্ণ, শ্বাস ও উত্তমাঙ্গের পীড়াঁয় কষ্ট পাইতেছেন। 
রোগটা শরীরে যন্ত্রগত না হইলেও ঘাস্ত্রিক ক্রিষ্বার ব্যাঁতিচার জন্য বটে। 
বহু চিকিৎসা, বহু উষধ নিস্ষল হইয়াছে । সে সময় তিনি যে উষধ 
ব্যবহার করিতেছেন, তাহীতে পীড়ার কোন উপশম হইতেছিল না। 
সমাধি (05150)০৩) অবস্থার ইহার কোন প্রতিকার দেখিতে 
পাইলেও জাগ্রত অবস্থায় আমীর তাহ] মনে আঁসিত না। আমার গ্রাণ- 
পণ যত্ব, তাহাকে কিসে আরোগ্য করিতে পারি, কিন্তু কোন উপাঁয়ই 
খ,জিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম ন! | 
এইরূপে দিন কাটিয়া যায়। একদিন (১৬ মে ১৮৪৭ খুঃ) রাত্রে 
আমি ঘুমাইয়া আছি, কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়া আমায় জাগাইয়া দিল। 
আমি উঠিলাম। দেখিলাম, আমার মস্তক হইতে একরূপ অপাধিব তরল 
সবধত্রধাবিনী রশ্মি-চ্ছটা নিঃস্থত হইতেছে। দেবতার মাথায় যেমন কিরণ- 
চ্ছটা থাকে ইহাও ঠিক সেইরূপ । আমার মনে এক অবোধপূর্ব আনন্দ 
আপিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আমার রোগিণীর কথ। মনে পড়ে । এই 
. আলোক সাহায্যে তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার অত্যন্ত 


৩০০ জন্মাস্তর-রহস্ত 


পিপি াসসিপপীকিপাি তিল পাশিপপশীসিপাসপি এসি শিপ লাস্ট লতি পি শিপ 


ওৎসুক্য জন্মিল। ইচ্ছা-মাত্রেই সেই আলোকচ্ছটা দেওয়াল বিদীর্ণ করিয়। 
রোগীনীর মুখে নিপতিত হইল। আঁমি সেই যৌগ বা আধ্যাত্মিক 
আলোক তাহার দেহ মধাস্থ মকল অবস্থা দেখিতে পাইলাম । রোগ ও 
রুগ্ন শরীরে যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আমি সকলই দেখিলাম । ওঁষধ 
স্থির করিতে বিলম্ব হইল না, তৎক্ষণাঁৎ তাহা লিখিয়া রাখিলাম। তাহার 
পর সেই আলোক ক্ষীণ নির্বাণোনুখ হইয়া আসিল; এবং দেখিতে 
দেখিতে আমার শরীরাভ্যন্তরে অন্তহিত হইল। 

সেই সময় পার্খস্থ কক্ষে আর একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তাহার সে 
রাত্রে নিদ্রা হয় নাই । আমীর সমস্ত কাঁধ্য-কলাপ তিনি দেখিতেছিলেন। 
তিনি বলেন, “আমি দেখিলাম, ডাক্তার ডেভিম শয্যা ত্যাগ করিয়া 
উঠিলেন। টেবিল ও, চেয়ারের পার্শ্ব দিয়া বুককেশের নিকট গেলেন। 
গৃহটি অন্ধকাঁর হইল, আঁমি আর দেখিতে পাইলাম না । আমি শুনিলাম 
তিনি আলমারী খুলিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লিখিবাঁর শব্দ শুনা যাইতে 
লাগিল। ছুই চাঁরি মিনিটের মপ্ে তীহার লেখা শেষ হইল, তিনি শয্যায় 
আসিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিলাম, তাহার ঘন 
বন নিশ্বাস পড়িতেছে।” 

: আমার কিন্তু এ সকল কথা কিছুই মনে ছিল না। নি্রীভঙ্গে চাহি! 
দেখি, পার্খে বাতি জলিতেছে এবং ভদ্রলৌকটি বসিয়া কি পড়িতছেন। 
রাত্রি তথন তিনটা কুড়ি মিনিট হইবে । আঁমি জিজ্ঞাঁস; করিলাম 
“মহাশয় কি প্রয়োজন?” তাহাতে তিনি সেই ওষধের ব্যবস্থা লেখা 
কাঁগজখানি আমায় পড়িয়া শুনাইলেন। তখন আমার আগ্ভোপাস্ত সমস্ত 
ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর হইতে স্বাধীন ইচ্ছাশক্কির 
প্রভাবে এরূপ আংশিক সমাধি লাভ করিতে পারি এবং সমাধিভঙ্গে সে 
অবস্থার স্বৃতিও আমার আর বিলুপ্ত হয় না । 


সিভি ৩০৬. 


পাপী? শাসিপিচাীলাসলাসি পাতি পাশা সপ িশপাপিসপ টিপিপি সপিপাসিশলািপশ উল িপপাসিশালিদীপ সি শসার 


এক্ষণে খেভুমি নিজ্ঞাম করিস পার, । এরূপ প আখ্যান অবস্থা লাভ 
করিতে হইলে, কিরূপ জীবনের প্রয়োজন ? কিরূপ আচরণ করিলে, 
মানুষ এই আধ্যাত্মিক-জ্যোতির বহিবিকাশ দেখিতে পায়? কিরূপ 
আহার, কিরূপ অভ্যাস, কিরূপ আচার, কিরূপ অধ্যবসায়ে এ আত্মিক 
উন্নতি সাধিত হইতে পারে? আপনার ভিতরকার বিসদ্বাদ ঘুচান 
ভিন্ন এ রাজ্যের অন্য কোন সরল প্রশস্ত বর্ম নাই। 

“বাপ কা বেটা” এই কথাটা আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেমন থাটিয়া থাকে, 
এমন অন্য কোন স্থলে নহে। বালকের পিতামাতার মত প্রবৃত্তি-সংস্কার 
হইয়। থাকে । সুতরাং শারীরিক বা আধ্যাত্মিক নিয়ম উল্লজ্ঘন' করিলে 
কোন পিতামাতাই আত্মবীর সন্তান লাভ করিতে পারেন না। অনেকে 
বলেন, আধ্যাত্মিক নিয়ম জানিব কি করিয়া? একথা ম্মরণ বাঁখিলেই 
চলিবে ফে, যাহা নিয়ম, যাহা ধর্ম, যাহা প্রতিপালন করিলে মঙ্গল হয় 
তাহাই মানুষের স্বভাঁবতঃ প্রথমে মনে আইসে। যাহা অবিকৃত মনে 
চাহে না, তাহাই শ্রেয়ঃ। সকল হ্ৃদয়েই এই স্বর্গের আকাজ্জা এই 
শাস্তি, সামঞ্জন্ত বা স্বর্গীয় আলোকের বুতৃক্ষা বিদ্বমান আছে। যাহাতে 
বালকের এই সকল আকাজ্জণ, এই সকল স্পৃহা বিলুপ্ত না হইয়া পরিপুষ্ট 
হয়, প্রত্যেক পিতীমাতারই তাহাতে অবশ্ঠ দৃষ্টি রাখা উচিত। গৃহাশ্রমে 
পৌর্ধতন নিয়ম সংযম ফিরিয়া আসিলে, জগতে আবার ব্যাস-বাদরায়ণ 
জন্মাইতে পাবেন । 

এই আধ্যাত্মিক বিকাঁশ-সাঁধন করিতে গেলে আহার বিহারের 
সং্ঘম আবশ্তক এমন কোনরূপ দ্রব্য আহার কর? উচিত নহে, যাহাতে 
শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগ জন্মাইতে পারে। পবিত্র পান-তোজনের 
মত পূর্ণ স্বাস্থ্যের (দৈহিক ও মানসিক ) উপায় নাই। স্থতরাং তাহা 
ধর্মবৎ প্রতিপালন করা ,উচিত। তারপর, অত্যন্ত শারীরিক শ্রম, 


৩০২ জন্মান্তর-রহস্ত 


অপাশ্পিিস তিা পরশ এশা সিলসিলা শীস্পপিীতি শাসিত শপাশিনাণশ পিপাসা পপি পপর নী টপস ০. বসি, এলো পো পরা, পাটি রি রি 


ব্যায়াম, এককালে বহপর্যাটন প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ। পরীরের 
সকল অঙ্গের মকল পেশী, সকল ন্নীয়ুমগ্ডলীর চালনা আবগ্তক ৷ তাহার 
পর কন্মীর ধর্ম জ্ঞান দন্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ন থাকা আবশ্তক। পূর্ণ সত্য, 
পূর্ণ স্তায়, পূর্ণ-ব্রন্মে অগাধ বিশ্বাস থাকিলে চলিবে না, তাহাতে জীবন্ত 
গ্রীতি-ভালবাসা চাই,-তীহার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তত 
হইতে হইবে । 

যাহাদের প্রকৃতি নিতান্তই দন্বশীল, জীবনে যাহাদের হৃদয়ে ক্ষমা 
মার্জনা নাই, যাহারা কখনও শিশ্বুত্ব করিতে পারে না, তাহাদের ভাগো ॥ 

এ ত্রিদিবকল্যাণ চিরদিনই অসম্ভব । এরাঁজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে 
হৃদয়ের নিগুঢ়তল প্রদেশে সর্বদা এই জলন্ত জীবন্ত আকাঙ্ষা থাক| চাই 
যে, আমি পূর্ণ সত্য, পুর্ণ স্তায়পরায়ণতা ও পূর্ণ দেবত্ব দেখিব। সে সত্য 
বা দেবত্বাদি কেবল এ পৃথিবীগত নহে, আমাদের সৌর জগতের বৃত্ত। 
তাহার পরিধি হইতে পাঁরে না। তাহা দেশব্যাপ্তি কালের অতীত । 
তাহা অখণ্ড ও অদীম। বাহ জগৎ ছাড়িয়া! অন্তর্জগতে প্রবেশ কর, 
তাহ। হইলে নশ্বর পরিবর্তনশীল জগৎ ছাড়িয়া অনন্ত জ্ঞান পূর্ণ, সত্যময় 
জ্যোতি চৈতত্তরাজ্ উপস্থিত হইতে পারিবে । মন্ত্য তথন অমৃতে 
লুকাইয়া পড়িবে। অনন্ত আসিয়া এই ক্ষুদ্র কাল, এই ক্ষণিক মুহূর্তের 
সমষ্টিকে কোলে করিয়া বসিবে | দেবত্ব আদিয়া নরত্বের হাতে "বিষে । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সারি ওল 
স্থল বন্থতে প্রেতের আবির্ভাব 
গুরু। তুমি বোধ হয় অবগত আছ, পাশ্চাত্য গ্রদেশের আমেরি- 
কাতে আধ্যাত্ব-বিজ্ঞান চষ্চার প্রথম সৃত্রপাঁত হয়। কেমন করিয়া 


নপাসপািদলী দান আপা পলাশ শসপাশপীপাশিপীনীক পি্পাণ 


হি স্বীহস্য ৩০৩ . 


৮ পাশার স্পা সপাটিপসীস্পিরী পলিসি সপাসিসপাসসি 


প্রথম এ এবিদ্ভার আলোচনার তরপাত হ হা. তাহ! তুমি অবগত 
আছ কি? 

শিষ্য। আমেরিকায় এই বিগ্ভালোচনার পূর্বে কি পাশ্চাত্য 
প্রদেশে আত্মতত্ব বা ভৌতিক বিগ্তা কেহ জানিত না? ভূত কি 
কেহ মানিত না? 

গুরু। ভূত মানিত। বর্তমানে আমাদের বঙ্গদেশে যেমন কেহ 
কোন বিষয়ে আলোচনা করে না, কোন বিষয়ে পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে অনুমন্ধান 
করে না_নিজ কল্পনার বলে কেহ বলে ভূত আছে, কেহ বলে নাই। 
কেহ চাক্ষ্য দেখিয়া! গল্প করিলেও অনেকে নিজে “মরুব্বি আনা” বুদ্ধির 
জোরে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়--পূর্বে পাশ্চাত্য প্রদেশেও সেইরূপ 
ছিল। কিন্তু সে দেশের লোক এখন সর্ববিষয়ে সমুন্নত, তীহারা প্রথমে 
একটু সুত্র প্রাপ্ত হইয়া, এখন ইহার উন্নতিকল্পে যতদুর মন্তব চেষ্টা- 
চরিত্র করিভেছেন। এখন বিজ্ঞানের মধ্যে, প্রত্যক্ষীভৃত বিষয়ের মধ্যে 
ইহা আনিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের দেশেরও যখন সৌভাগ্য ছিল, 
দেশে মানুষ ছিল, মানবের মনে বল ছিল, স্বদয়ে বুদ্ধি ও প্রতিভা! 
ছিল, তখন এই বিগ্ার চরমোৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল। 
, শিষ্য। আমেরিকায় প্রথমে এই বিদ্যার গ্রচলন কিসে আন্ত 
হয় আমি তাহা জানি না। 

গুরু। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্যদেশে আগে সকলে এ 
তত্বরহস্ত অবগত ছিল না-_কাজেই কেহ বড় একটা মানিত ন|। 
মানিলেও প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিত না। আমেরিকার নিউইয়র্ক 
নগরের প্রান্ততাগে একট! পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল,__বাঁড়ীটি অনেকদ্দিন 
খালি পড়িয়াছিল; শেষে সুবিধামত অন্ন ভাড়ায় প্রাপ্ত হইয়৷ ফল্স নামক 
এক ব্যক্তি উহা ভাড়া লইয়। ছুইটি কন্যামহ তথায় বসতি করিতে 


৬৩০৪ দি বি 


পিপি সস তলা ৯০পাসিন পাশা 


আর্ত করেন। ফক্সের বড় "মেয়েটির বয়ন তখন রশ ব্রা ৃ 
কেট ফক্স (1050 2, ছোট মেয়েটির বয়স তখন আট বত্ঘর। 
ফক্স কার্য্যব্যপদেশে দিবসের প্রথম ভাগেই বাঁড়ী হইতে নগরমধ্যে 
গমন করিতেন এবং সন্ধ্যার প্রাককালে ফিরিয়া আসিতেন। অবস্থা 
সচ্ছল না থাকায় গৃহে এমন অধিক দাসদ্াপী থাকিত না__-বালিক 
কেট ও তাহার অষ্টমবর্ষীয়া ভগিনী গৃহে থাকিত। 
পরিত্যক্ত বাঁড়ী ভাড়া লইয়া বসবাস আরম্ভ করিলে প্রথম 
প্রথম বাড়ীর নানা স্থানে তাহারা ঠক ঠক ঠক্‌ ঠক্‌ প্রভৃতি শব্ধ 
শুনিভিত পাইত । তাহারা কেহ প্রেতযোনী বিশ্বাস করিত না, 
কাজেই দে শব্দের জন্য কেহ ভীত হইত না,_-ভাবিত বাধু প্রভৃতি 
কোন ভৌতিক কাণ্ড হইব্ে। 
একদিন ফক্স বাঁড়ীতে নাই । কেট ও তাহার ভগিনী গৃহমধ্যে বসিয়া 
ছিল। সহসা তাহারা দেখিতে পাইল, গৃহ মধ্যস্থ একখানা টেবিল 
চলিতে আরন্ত করিল। ক্রমে সেই কাঠের টেবিল গৃহের চাঁরিদিকে 
সচেতন পদার্থের স্তায় চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবোধ বালিকা-হৃদয় 
ইহাতে বিচলিত লইল না,_সে ভাবিল, আমাদের মত টেবিলের 
বুঝি গমনাগমন-শক্তি আছে। তখন বালিকা ক্রীড়াপরায়ণ হৃদয়ে 
টেবিলকে স্থির হইতে বলিল,_টেবিল স্থির হইয়া দাড়াইল। আবার 
চলিতে বলিলে, টেবিল চলিতে লাগিল। আবার স্থির হইল। 
বথাসময়ে বালিকা কেটের পিতাঁ বাড়ী আসিলে, কেট তাহার 
পিতাঁকে এ সমুদয় জ্ঞাত করাইল। ফক্স তখন গৃহে গিয়া টেবিলের 
গমনাগমন-শক্তি পরীক্ষা! করিয়! স্থির করিলেন, ইহার অবশ্তই একটা 
চৈতন্-শক্তি-সত্তা জন্মিয়াছে। তখন ফক্স ও কেট পরামর্শ করিয়া 
বলিল, ধদি এই টেবিলে জ্ঞান-সত্তভা থাকে, তবে “ই” হইলে একটা 
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ঠক শব্ধ এবং “না” হইলে ছুইটা ঠক শব হইবে। এই কথা, ৃ 
কেট জিজ্ঞাসা করিল, টেবিল! তোষার কি জ্ঞান শক্তি আছে? রর 
থাকে, তবে একটা ঠক শব্ধ কর, আর যদ্দি না থাকে, তবে দুইটা ঠক 
শব কর। টেবিল হইতে একটা ঠক্‌ শব হইল। 

_ ভারপর ফক্পের পরামর্শে নানা কথার পরে কেটের দ্বারা & টেবিলের 
নহিত সাক্কেতিক শক এ, বি, সি (4. 3. 0.) প্রভৃতিতে যাহা “আত্মার, 
( টেবিলস্থিত আত্মার ) বক্তব্য হয়, সেই ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক ঠকাঠক্‌ ইত্যাদি 
শব্দে বাহির হইতে লাগিল। তখন দে সকল অক্ষর সংযোগ করিয়া অতি 
আশ্চর্যযরূপে নান! অজ্ঞাতপূর্বব বিষয়ের উত্তর পাওয়া যাইতে লাগিল ।* 

এই বালিকা কেট হইতেই আমেরিকার অধ্যাত্ম-তত্ববিষ্ঠা ও প্রেতততব 
বিষয়ক আলোচনার আরন্ত হয়। তারপরে এক্ষণে এই দন্বন্ধে বহুল 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য বিষয়ের সত্য ও তত্ব আবিষ্কার হইয়াছে। আশা করা 
যায়, দে দেশে যেরূপভাবে এই বিষ্ভার আলোচনা ও আঁবিষ্কার হইতেছে, 
তাহাতে পরিণামে আত্বিকের সাক্ষাৎ সকলেই সর্ব সময়ে লাভ করিতে 
পারিবে। ্‌ 

শিষ্য। এইস্থলে আমার একটি গ্রশ্ন আছে। 

গুরু। কি? 

শিব্য। আপনি বলিয়াছেন; কোন আত্মা নিজেই আসিয়া দর্শন দান 
করে, আবার কাহাকেও বা শক্তিচালনা বা মন্ত্রতম্থাদির দ্বারা আনিতে 
হয় কেহ কেহ বা পথে ঘাটে আপনিই কাহাকেও পাইয়া বসে। তবে কি 
আম্মিকগণ আপন ইচ্ছার যাতায়াত করিতে সক্ষম, না আনাইলে আইসে? 

গুরু। কোন শক্তিদ্ধার৷ আকুষ্ট হইয়াই পৃথিবীতে আপিয়া থাকে। 
সকল আত্মিক সমান শক্তিসম্পন্ন নহে। কেহ অপত্যন্সেহের আকর্ষণে 
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আইনে, বে কেহ উপকারীর এ এঙ্রাপকার-ইচ্ছাশন্থিে আইদে, কেহ প্রতি 
হিংসার অনল আকর্ষণে আইসে, কেহ পাথিব জীবনের স্বতাববশতঃ 
পরের অনিষ্ট করিতে আইনে, কেহ গাঁথিব-জীবনের কৃতকর্মের চিন্তা" 
শক্তির আকর্ষণে আইনে, কেহ কেহ বা আমিতে পারে না। আবার 
কেহ বা পৃথিবীর মানুষের শক্তি-চালনার দ্বারা আসিতে থাকে । 
শিষ্য। আমেরিকা গ্রভৃতি দেশে যে ভাবে আত্মিকগণকে 
পৃথিবীতে আনা হয়, দে সকল কৌশল, মে মকল উপায়, আপনি অবগত 
আছেন কি? 
গুরু । হা কতক কত্তক জান। তবে আমার মতে আমাদের 
হিনুগণের নিয়মসকল সরল ও সহজদাধ্য। 
শিষ্য। আগে পাশ্চাত্য প্রদেশের নিয়মগুলি আমাকে বদুম, 
তৎপরে আমাদের দেখায় নিয়মগুলিও শিক্ষা করিব। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
780 
ইউরোপীয় গ্রণালীতে মিডিয়ম করা । 

*গুরু। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রেততত্ববিদ পণ্ডিতগণ 
যে প্রকার উপায়ে আত্বিকের আবির্ভাব করান ও তদ্বারা যে 'প্রকারে 

 প্রশ্না্দির উত্তর লাভ করিপা থাকেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ' 
যে সকল লোকের প্রতি ন্মপ আত্মিকগণের আবির্ভাব ঘটে, তাহার 
দ্বারাই নানা উপায়ে প্রশ্নের উত্তর জানা যার। এ সকল ব্যক্তি মধ্যবতী 
থাকিয়া উত্তর প্রচার করে বলিয়া উহাদিগকে মিডিয়ম (১1180) বলে ! 
শিষ্য । যাহাদিগের উপর আত্মিকের আবির্ভাব হয়, দেই কি 

মধ্যবর্তী থাকে? 


জন্মাস্তর-রহ্ ৩০৭ 
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শুরু / থাকে না? প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে-সেই প্রথম, উত্তর করে 
আত্মিক সে তৃতীয়। আর মাঝামাঝি থাকে আবিষ্ট বা মোহিষ্ ব্যক্তি । 
তাহার নিজের ইচ্ছা বা শক্কিতে কোন কার্য্যই হয় না বটে, তথাপি সে 
মধ্যবর্তী । 

শিষ্য হন, বুঝিলাঁম। ইসি কত প্রকার, তাহি 
আমাকে বলুন। | ৃ 

গুক| মিডিয়ম নানাপ্রকার_-তাহর মধ্যে সচরাচর টিটি ও 
ফলপ্রদ কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। 

লেখক মিডিয়ম_ইহারা চক্রে বসিয়া অজ্ঞান হইয়া গড়ে । এবং 
হস্তে পেন্সিল দিয়া তাহার নীচে কাগজ ধরিলে প্রশ্নের উত্তর দেয়। 

কথক মিডিয়ম--ইহারা আপন ভাষায় এবং কখনও বা৷ আত্মিকের 
ভাষার উত্তর দেয়। যে ইংরাজি জানে না, গান গাহিতে জানে না 
দেও ইংরাঁজিতে কথা বলে ব! গীতবাগ্ত করিতে থাকে। ৃ 

শব্কারী মিডিয়ম_ইহীরা ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া শব করতঃ প্রশ্নের ৬ 
দেয়, যেমন ফক্পের টেবিল। 

আরোগ্যকারী মিডিয়ম__ইহাঁরা অচৈতন্ত হইয়া গেলেও নানা- 
প্রকার ওষধের আদেশ করে বা রোগীকে স্পর্শ করিয়া রোগ আরাম | 
করিয়। দেয়।, 

সর্বজ্ঞ মিডিয়ম--ইহারা অতীত ও ভবিষ্যুৎ হি প্রতক্ষবৎ 
দর্শন করে। 
: ফটোগ্রাফি নিটিম-_ইঠান। বিদেহীর ছবি তুলিয়া টি 
পারে। মাক্কিনদেশের প্রেসিডেন্ট নিলকনলের মৃত্যুর পরে বিবি 
নিলকনল এইরূপে তাহার স্বামী পুত্রের ছবি তুলিয়! লইয়াছিলেন। 

বার্থীবহ মিডিযম--কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পত্রাদি লিখিয়া 


৩০ ্ান্তরুরহস্ত 
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শ্ীলমোহর করিয়া দিলে, উহার পৃষ্ঠায় অবিকল সেই দূত ব্যক্তির 
হস্তাক্ষরে যথার্থ উত্তর পাওয়া থায়। নিউইয়র্ক নগরে মাষ্টার 
সাল'স্‌ ফল্ড প্রথমে এইরূপ মিডিরম হন। 

ছায়ামুত্তি মিডিয়ম-_মিডিরম অজ্ঞান হইলে, আত্মিক তাহার দেহস্থ 
শক্তি লইয়া ছায়ামৃত্তিরূপে চক্রের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়ার | মৃত ব্যক্তির 
ছায়ামৃত্তি এতদারু! গ্রদশিত হইয়া থাকে। হোসেন খা! নামক একব্যক্তি 
কলকাতার রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর তেতলা বসিয়া, দর্শক- 
গণেকে নানাবিধ মদ খাইতে দিয়াছিল। হীরালাল নীলের বৈঠকথানায় 
চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া, উইলসনসাহেবের হোটেলে চারিজন লোকের 
উপযুক্ত খাগ্ দিতে বলা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে হোসেন খা বাহিরের 
লৌকদিগকে এ খানা খাইতে দেয়। এসকল ডিসে উইলসনের নাম 
পর্যযস্ত অ্কিত ছিল। আমেরিকাবাসী ডিভনপোর্ট তাদার ও প্রফেসর 
ফর্‌ এদেশে আনিয়া নান! প্রকার অদ্ভূত ক্রিয়া গরদর্শন করিরাছিল 
ইহারা হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় থাকিত এবং অন্ধকার ঘরে দর্শকগণের 
মন্তকের উপরে নানাবিধ বাচ্বন্ত্র বাজাইরা বেড়াইত। 

শিশ্ত । যে সকল মিডিয়মের কথা বলিলেন, কি প্রকারে এরূপ মিডিয়ম 
হয়, কিরূপ প্রণালী-অবলনে উহা! করিতে হয় তাহা আমাকে বলুন। 

গুরু। নানাবিধ উপায়ে তাহা! সম্পন্ন করিতে হয়, সর যে 
সকল সহজ ও সরল প্রণালী অবলদ্িত হইয়া থাকে, তা .ভামাকে 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

একটা টেবিলের চারিদিক চৌকি (কেদার! ৫১%:) মাজাইতে 
হয়। গদি আটা কেদারা, না হয় বেত দিয়া ছাওয়। হইলেই চলিতে পারে । 
কিন্তু কাঠ আটা চেয়ারই সর্বপেক্ষা! প্রশস্ত । 

তিনজনের কম ও দশজনের অধিক লোঁক চক্রে বসিবে না । 


সি ০ পালা পা গলা লাশ শা ৯ 


... জনমান্তর-রহসত ৩০৯ 


পলাশ পা 'পপাসপিপসপাশপাসপি পপীপসপিশ বিপাশা সাপ পাকি পাপা 


সকলেই কেকারায় [কিন বসিবে। একজনের দক্ষিণ হস্ত ও 
অপরজনের বাম হস্ত যেন সংলগ্রভাবে অবস্থিত থাকে । 

পুরুষ ও স্ত্রী, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, মোটা ও ক্রেশ, নির্বোধ ও বুদ্ধিমান, 
অলস ও পরিশ্রমী প্রভৃতি বিপরীত প্ররুতির ব্যক্তি পাশাপাশি হইয়া 
বসিবে। 

মন হইতে সাংসারিক চিত্ত! এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি বিভাড়ি-, 
করতঃ পরম্পর ধর্মীলাপ করিবে, অথবা ধীরে ধীরে একজন কোনও 
ধর্মপুস্তক পাঠ করিতে থাকিবে বা অনুচ্চ মিষ্টম্বরে ধর্মগাথা 1 গাহিতে 
থাকিবে। 

যদি কোন নির্দি্& আত্মাকে আনিতে হয়, তবে তাহাকে একমনে 
ভাবিতে হইবে। যে কোনও আত্মা আনিতে হইলে, চরিত্র চিন্তার 
প্রয়োজন নাই। কাহাকে চিন্তা না করিলে, চক্রস্থিত ব্যক্তিগণের 
মধ্য আধ্যাক্মিক শক্তি যাহার অধিক, তাহারই আত্িয় প্রায় আসিয়া 
থাকে। 

চক্রে যাহার! বসিবে, তাহাদ্রিগের মধ্যে পরস্পরের হিংসা, ঘ্ব্ণা বা 
ধন্দুবিষয়ে মতানৈক্য না থাকে । 

স্থরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া চক্রে বস! না হয়। 

নাস্তিক ও পাপকন্মরত ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দিবে না। 

চক্রে বসিলেই ঘে আত্মার আবির্ভাব হ$ তাহা নহে। 

দশ পনর দিন বসিতে বসিতে মিডিয়ম স্থির হয়। তবে যাহারা 
সাধনায় দিদ্ধিলাভ করিয়াছে, ভাহারা যে দিন বসে সেই দিনই 
আত্মিকের দর্শন লাভ করিয়া থাকে। 

যতদিন মিডিয়ম স্থির ন1 হয়, ততদিন স্থান পরিবর্তন করিয়া বস! 
কর্তব্য। মিডিয়ম স্থির হইয়। গেলে আর স্থান পরিবর্তন আঁবশ্তক হয় না। 





৩১৪ _ জন্মান্তর-রহস্থ 





চক্রের একজন কর্তা বা চক্রপতি হওয়া আবগ্তক। তিনিই প্রন 
করিবেন, অন্ঠের আবস্তাকীয় প্রশ্নও তাহারই মুখ দিয়া হওয়া কর্তব্য । 

 চক্রকর্তী মিডিমনমের সন্মুথে বসিবেন। 

বড়, বৃষ্টি, বজাঘাত, অতি শীত বা অতি গ্রীন্ম, ম্যাদ-মেদে ও মেঘাচ্ছন্ন 
দিনে চক্র করিবে না। ৃ 
স্থান পরিবর্তন বা লোক পরিবর্তনের আবশ্তক হইলে, তাহা অবশ্য 
করিবে। 

চক্রগৃহ আবঞ্জনাশৃন্য ও পবিত্র রাখিবে। 

রাত্রিই চক্রের সময়। টক্রগৃহে অন্ধকার বা অতি ক্ষীণ আলোক 
রাখিবে, কিন্ত আলো! জালিঝুর সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত রাখিবে। 

চক্রে বিবার পূর্বে ভগবানের নিকট কৃতকার্য্যের জন্য প্রার্থনা 
করিবে । | 

মিডির়ম যদি ঠক ঠক করিতে থাকে, তবে এক শবে হা, ছুই 
শব্দে না ইত্যাকার শব ধরিয়। কথ! স্থির হয়া। এই ভৌতিক 
শকাজ্ঞানকে পাশ্চান্ক্য ভাষায় (17018060681 050010গ5 ) বলে। 
একবার ঠক করিলেই হা, দুইবার ঠক করিলেই না ইত্যাদি সন্কেতে 
ক্ষ কথা বার্তা চলে, প্রশ্নের দৌষে অনেক সময়ে উহ্বার উত্তরের সার্থকতা 
থাকে না। উহা হইতে আরও সহজ ও সরল সাস্কেতিক জ্ঞান আছে। 
তাহ! এইরূপ যে, একজন এ, বি, সি (4, 3.0.) ধীরে ধীরে পাঠ 
করিয়া যাইবে যে অক্ষর আত্মিকের বক্তব্য, ভাহাতেই ঠক করিয়া শব্দ 
হইবে এবং তখনই আর এক ব্যক্তি & অক্ষর লিখিয়া রাখিবে। এইরূপে 
কতকগুলি অক্ষর লেখ! হইলে, তখন উহার একভ্রযোগে উত্তর হইবে । 

যদি মিডিয়ামের হাত পা কাপিতে থকে, তাহা হইলে মিডিয়ামের 
হাতে পেন্সিল দিবে এবং পেন্দিলের নিয়ে মস্ণ ও পুরু এক খণ্ড কাগজ 


জন্মাস্তর-রহস্ত 


রাখিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলে, মিডিয়ম তাহাতে উত্তর লিখিয়া৷ দিবে। আর 
এক প্রকার ভৌতিক লিখন ( 2750 0 টা) প্রণালী আছে। 
ইহাঁতে মিডিয়মের প্রয়োজন হয় না, আত্মিক স্বয়ং একখান। কাগজে 
উত্তর লিখিয়া দেয়। কোন আত্মিকের উদ্দেশে একথাঁনি পত্র লিখিয়া 
দিতে হর, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠায় অবিকশ এ মৃত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে 
লিখা উত্তর পাইবে । পরলোক ও আতিক বিশ্বাস স্াপনপক্ষে শত সহ 
বাধা থাকিলেও ইহাতে আর অবিশ্বাস বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার 
উপায় বা অন্ত পথ নাই। আমেরিকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এরূপে 
অনেকগুলি পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

মিডিরম যদি জড়ত! পূর্ণ স্বরে কথা কহে, তবে বুঝিবে” অন্পক্ষণ 
পরেই সে কথা দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবে। আত্মিকগণ পাথিব শবসকল 
অতি চমৎকাররূপে অনুকরণ করিতে পারে? শব্দসাধন]0৩00018- 
0০2 ) আর্ব্যদিগের পঞ্চমুখী শব্দদাধন ভালরূপ আছে। 

এক্ষণে এততসম্বন্বীন মূলতত্ব কতকগুলি তোমাকে শ্রবণ করাইব। 
গুলি ভালরূপে না বুঝিতে পারিলে, এ সকল বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ 

করিতে পারিবে না। আরও একটি কথা এস্থলে বলিয়া রাখি। আমি 

ইহার পরে, এই সকল কার্্য-সাধন*বিবৃতির সময় যে সকল কথা 
বলিব, তাহাতে হয়ত তুমি বুঝিবে, কেবল মুত বা কেবল জীবিত 
মন্তয্যের আত্মার দ্বারাই কাঁজ হয়,-_তাহা ভুল। মুত বা জীবিত মন্ধৃষ্বের 
আত্মার বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল দেহ প্রভেদ। যে সকল 
কাধ্য জীবিত মন্তুষ্যের আত্মার দ্বারা সাধিত হয়, তাঁতা আবার মুত ব্যক্তির 
আত্মাদ্বারা সাধিত হইয়া থাকে; এইটি স্মরণ রাখিও, নতুবা অনেক 
স্থলে ভ্রমে পতিত হইবে।, 
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আমাদের (দশে মোহন, স্তন্তন, বথকরণ প্রভৃতি কথা আবালবু্ 
বনিতা কাহারও অগোচর নাই | অবস্থা ও গ্রজ্ভিনা বিশেষের বলে, 
মানুষে মানুষের উপর মনের পর্ণ রাজত্ব করিতে গাদে। কোন অজেয় 
শক্তির বলে অনেকে শুধু হাত বুলাইয়া অনেক ব্যাধির উপশম করিতে 
সক্ষম হয়,-কিন্ এ সকল বিষয় আমাদের দেশে ধর্মবিশ্বাসের অস্ত । 
আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, বৃক্ষের কোন উচ্চডালে একটি কষ 
পাথী বদিরা আছে, তল-্ডুমে এক অজগর দর্প দানবী ছীু-পূর্ণ নেত্র 
তাহার দিকে স্থিরিদষ্টে চাহিয়া রহিল। গাখীটি দুই চারিবার সেই 
মৃতুময দৃষ্টি হুইতে তাহার দৃষ্টি অপহৃত করিতে চেষ্টা করিল) কিন্ত 
কিছুতেই তাহা সরাইয়! লইতে গারিল না, অবশেষে কিছুক্ষণ চাহিরা 
চাহিয়া সবপ্নমুগ্ধের স্যার অজগরের মুখবিবরে আপনা আপনি গড়িয়া গেল 


জন্মান্কর-রহম্থা সত 


বাঙ্গালার স্ুননারবনে যাহারা আবাদে : বা বাকাঃ কাটতে য যায়, , তাহাদের 
মুখে শুনা গিয়াছে, ব্যাদ্রের দৃষ্টিতে একবার পড়িলে মানুষের যেন: 
আর নড়িবার ক্ষমতা থাকেনা, একরূপ যেন ভেল্কি লাগিয়া যায়। 
চোখের মোহিনী শুধু ভাবিনী চোখেই নাই, জীবনমাত্রেরই ভাহা সহজ 
অধিকার। | 

ই শক্তির উৎপত্তি, স্বরূপ, উদ্বোধন ও পরিচালন প্রভৃতিই এ 
প্রসঙ্গের আলোচ্য । কেমন করিয়া একজন অপরের ইচ্ছাশক্তিকে ঘুম 
পাড়াইরা, ভাহাকে সম্পূর্ণ আয়ভীভূত করিতে পারে, এ প্রশ্নের মীমাংসা 
করিতে হইলে, প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে, এই নিদ্রা কিরূপে 
উৎপাদিত হইতে পারে । দেহ আত্মা লইরা মানুষ 1 তাহারা পরস্পর 
ভিন্ন ধর্মখিল হইলেও একজন অপরকে ছাড়িরা কাধ্য করিতে পারে না। 
শরীরের ভিতর দিয়া জীবাস্মাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়। আত্মিক 
অবস্থার একটি বাহক বা শাবীরিক লক্ষণ প্রকাঁশ পাইয়া থাকে । প্রথমে 
আমরা কয়েকটি উদাহরণ দির! এই প্রক্রিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞীনিক আলবার্ট মল, নিয়লিখিত পরীক্ষা- 

গুলির কথা বলিয়াছেন । 

| একটি প্রায় কুড়ি বৎসর বয়স্ক যুবককে লইয়! আমি প্রথমে 
পরীক্ষা আরম্ত করি। আমি তাহাকে আমার সন্খীন একখানি চেয়ারে 
বসাইয়া হাতে একটি বোতাম দিলাম, বলিলাম, এক দৃষ্টে এই বোতামের 
দিকে চাহিয়া থাকুন । প্রায় চারি পাঁচ মিনিটের পরেই দেখিলাম যুবকের 
চক্ষু মুদদিয়া আসিতেছে, অনেক চেষ্টা করিরা তিনি তাহা 1 খুলিতে 
পারিতেছেন না। হাত হইতেই বোতামটি পড়িরা গেল এবং হাত ছুখানি 
জানুদ্বয়ের উপরে ধীরে ধীরে বিস্তস্ত হইল । আমি বলিলাম “আপনার হাত 
আপনার জানুর সহিত আটিয়া৷ দেওয়া হইয়াছে, আপনি তাহা নিশ্চয়ই 


প্লাস পিপি লাশ 
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| নিতে পারিবেন না” যুবক কি হাত এ ৷ আমি তাহার সহিত 


কথাবার্তা আরম্ত করিলাম। দেখিলাম ভিতরে তাহার পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে, 
কেবল বাহে্রিয়ই সপ্ত । আমি তাহার একটি হাত ধরিয়া উর্দে 
উঠাইলাম।-_কিন্তু ছাঁড়িবামাত্রেই আবার তাহা পড়িয়া গেল। আমি 
তাহার চক্ষুতে ফু দিলাম । যুবকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পরীক্ষা কালে 
আমি যাহা যাহ! বলিয়াছিলাম, সকলই ভাঙার ম্মরণ আছে। কেবল 
কোন ক্রমেই তিনি চক্ষু খুলিতে পারিতেছিলেন না । একটু শ্রান্তি- 
বোধ ভিন্ন অন্ত কোন বিশেষ শারীরিক ক্রেশ তাহার নাই। 

দ্বিতীয় উদাহরণ-বৃদ্ধা ভদ্রমহলা--প্রায় ভিগ্লান্গ বৎসর বয়স, আমার 
সন্গথে চেয়ারে বসিলেন। আমি তাহার মন্তকের ত্রহ্মতল হইতে বক্ষাস্থি 
তলস্থ গর্ত পর্যাস্ত আলগা ভাবে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম । আমার 
করতল তাহার দেহ' হইতে প্রায় ছুই হইতে চার সেন্টিমিটার (০33 
9৫০৮) দূরে চলিতে লাগিল। পাকস্থলীর উদরস্থ গর্ভের উপর হস্ত 
আসিলেই আমি কাক করিয়া লইয়। পুনর্ধার তাহার মন্তকের উপর 
হইতে ঘন ঘন সু্চালন করিতে লাগিলাম। প্রায় দশ মিনিট কাল 
এইরূপ করার পর, বৃদ্ধার চক্ষু মুদির আদিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে 
লুগিল। আমি তাহাকে হাত তুলিতে বলিলাম, তিনি তাহা করিলেন। 
আমি তাহাকে বলিলাম, আপনার হাত তুলিতে ক্ষমতা নাই, বিস্তর 
চেষ্টাতে তিনি তাহা পারিলেন না। আমি বলিলাম, আপর্ন বোবা 
হইয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধ অনেক চেষ্টাতে কথা কহিতে পণগ্জলেন না। 
আমি বলিলাম, কেমন সুন্দর সঙ্গীত হইতেছে, শ্রবণ করুন। বৃদ্ধা যেন 
কোন মধুর সঙ্গীতের তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিলেন । আমি ঠিক 
পূর্বের মত নিয় হইতে উদ্ধদিকে হস্ত সঞ্চালন করিতে*লাগিলাম। এবার 
করতলের পৃষ্ঠভাগ তাহীর দিকে রহিল। বুদ্ধ! জাগরিত। হইলেন । 


জন্ান্তর-রহস্য ৩১৫: 





তৃতীয় উদাহরণ 1-এবারকার পরীক্ষার পাত্র একজন যোঁড়শ বর্ষ, | 
ব্স্ক বালক। তামি তাহাকে বলিলাম, একতৃষ্টে আমার চোখের দিকে 
চাহিয়া! থাক। বালক তাহাই করিল। তারপর, ছুই হস্তে তাহার 
ছুই হস্ত ধারণ করিয়া, আমি তাহাকে আমার সন্ুখদিকে টানিতে লাগি- 
লাম। কিছুক্ষণ টানিয়াই আমি হস্ত ছাড়িয়! দিলাম। কিন্তু পূর্বের 
ন্যায় একৃষ্টেই বালকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া রৃহিলাম, তাহার পর আমি 
আমার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলাম, বালক তাহাই করিল। আমি 
বাম হস্ত উত্তোলন করিলাম, বালক তাহাই করিল। আমি অঙ্গুলির 
ইন্গিতে বালককে ভূমে বাহু পাতির। বসিতে বলিলাম, দে তাহাই করিল। 
উঠিবার জন্য বালক বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু বতক্ষণ আমি তাহার দিকে 
স্থিরদুষ্টে চাহিয়া রহিলাম, ততক্ষণ সে উঠিতে পারিল নী। আমি শুইয়া 
পড়িতে ইঙ্গিত করিলাম, বালক তাহাই করিল। অবশেষে আমি অন্ত 
দিকে চাহিবামাত্রই তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। 

চতুর্থ উদীহরণ।--মিও একা নামক এক ব্যক্তি বয়স অনুমান এক- 
চল্লিশ বসর, আমার সম্মুখে আসিয়৷ চেয়ারে বদিলেন। আমি বলিলাম, 
আপনি ঘুমাইয়া পড়িতেছেন, এ কথা ভিন্ন অপর কোন কথাই যেন 
ভাঁবিবেন না। ছুই চারি মেকে্ড পরেই আমি বলিলাম, আপনার 
চোখের পাতা! ভারি হইয়া আসিতেছে । আপনার সব্ধাঙ্গে ক্রমে ক্রমে 
তন্্রীভাৰ প্রবেশ করিতেছে, আপনি এইবার নিদ্রালু হইয়াছেন, যান 
এইবার নিশ্চিন্তে ঘুমান। তাহার চক্ষু মুদিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, আপনি আর চক্ষু খুলিতে পাবেন কি? তিনি অনেক চেষ্টাতেও 
তাহা খুলিতে পারিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি 
ঘুমাইতেছেন কি? উত্তর হইল, হা, প্রগাট নিদ্রা। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, পাখীর গান শুনিতেছেন কি? তিনি উত্তর করিলেন, হা। 


৩১৬ জদ্ম রসি 


পালা পিপিপি 
রন এন পাস পপি 
২ পাগিদলািদি পাশপাশি সাতশ রি লি পাপা, লিলি 


আমি একখানি : কাল রঙ্গের বস্ত্র তাহার কোলে দি বলিলাম, 
চক্ষু উদ্মীলন করিয়া € দেখুন, কেমন সুন্দর কুকুরটি। তিনি চাহিয়া 
দেঁখিলেন, কুকুর মনে করিয়া কাপড়খানাকে আদর করিতে লাগিলেন। 
আমি বলিলাম, দেখুন আপনি পশুশালা দেখিতে আদিয়াছেন। তিনি 
তত্রস্থ বিবিধ জন্তুর বিশদ বর্ণনা আরম্ত করিলেন। আমার সকল কথা 
তিনি শুনিতে পাইতেছেন, অথত তীহার মন সম্পূর্ণরূপে আমার 
আয়ত্বীভূত। আমি বলিলাম, আপনি গিয়া রি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ 
 হইল। 

 পুর্কোজ উদ্দাহরণ বা প্রক্রিয়াগুলি ভাবিয়া দেবি আমর! স্পষ্ট 
বুঝিতে পারি যে, দুই উপায়ে মানুষের এইরূপ যোগ বা জাগ্রত নিদ্রা 
উৎপাদিত হইতে পারে। প্রথমটি শারীরিক, দ্বিতীরটি জড়ীঘ্মিক। 
কোনরূপ বান বস্তুর সাহায্যে মনের একাগ্রতা হইছে সেই বস্তু সংস্ষ্ট 
ইন্জিয়ের ক্লান্তি উৎপাদিত হয় ৪ তজ্জন্য একরপ সব্ধা্গীন তত্ত্রা উপস্থিত 
হইয়। থাকে । এ অবস্থার মনের নিদ্রা হয় না বলিয়া, গুরু বা কর্টী 
তাহাকে আপনার মানস-অন্ুনারে পরিচালিত করিতে পারেন। অন্তপক্ষে 
কোনরূপ বাহাবস্তুর মাহাধ্য না লইয়া, বিষর়ী বা পরীক্ষিত ব্যক্তির মনে 
কোনরূপ তীব্র কল্পনা জাগাইতে পারিলে তন্মরক জন্য বাহক বা 
শারীরিক তন্দ্রা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীরটি তাড়িংশক্তি আলোক, নুষ্চা, গান, 
শব প্রভৃতির ছারা এইরূপ অবস্থা উৎপাদিত করা *  €" 1308৮- 


* ওয়েপ্টারষ্টাড (6161 5092), শে নোবিং (9৫০ বিরাট গ্রভৃতি 
আাধোর। হলেন, ক্লৌরোকর্ধ, মফিন হাশিশ,। দিদ্ধি বং ভাগ! ঈথর প্রভৃতির 
নাহাবো যোগনিদ্র। উৎপাদন করা! বায়! মোল বলেন, কোরো 'হাইড্রেট নামক 
পদার্থের পাহাযে তিনি অনেকস্লে কৃতকার্ধা হইয়াছেন।. [15079005 

10108151য 90120.09 ) ৮9. 45. 


জম্মান্থর-রহস্যা ৩১৭ 


পাপা পপি লি 





পাপ পরা শী পাল শসা পো পপ পপ ৯০ সা পাপা রিসালাত 


পশ] চু প্রভৃতি আচার্ষ্যেরা বলেন, তির্বতের বৌদ্ধ অহ্গণ মন্ 
উচ্চারণ করিতে করিতে এরূপ ধোগনিদ্রী প্রাপ্ত হয়েন যে, সে 
অবস্থায় তী্্ম শূল বা শাণিত তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র তাহাদের বক্ষ? 
নাসা বা কর্ণ প্রভৃতির ভিতর প্রবেশ করাইয়া! দিলে তাহাদের 
তাহা অনুভূত হয় না। যেনিদ্রী যে উপার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহ ভাঙ্গাইতে হইলে, সেই উপারই অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ 
জড়াত্বক ভাবে উৎপন্ন নিদ্রা জড়াত্মিক প্রতিক্রিরায় ও মানছিও 
প্রক্রিয়ায় নংসাধিত নিদ্রা মানসিক উপায়েই ভাঙ্গান প্রয়োজন । 

তুমি জিজ্ঞানা করিতে পার, হিপনোটাইজ বা যোগনিদ্রা উৎপাদন 
করিতে হইলে, পুর্ধোন্ত প্রত্রিরা ও বিধানগুলির মধ্যে কোন্টি সর্বাপেক্ষ। 
প্রশস্ত। উত্তরে আমরা বলিব, জগতে ছুইজন লোক এক প্রকৃতির 
নাই। প্রক্কৃতি ও অবস্থান্থসারে বেটি যেখানে বিশেষ উপযুক্ত মনে হইবে 
সেইটিই অবলম্বন করা বিধেয়। অনেকে মনে করেন, দুর্বল চিত্রের 
লোক ভিন্ন অন্ত কাহাকেও এরূপ অবস্থায় লইয়! যাওয়া! বায় ন!। ভাবিয়া 
দেখিলে এরূপ ধারণা অপেক্ষা ত্রান্ত ধারণ! আর কিছুই হইতে পারে না । 
চিত্ত একাগ্র করিতে হইলে, মনকে অন্য সকল বিষর হইতে অপত্যত 
করিরা, এক বিষয়ে সংযুক্ত করিয়। রাখিতে অনেকট্] সরল ইচ্ছাশক্তির 
প্ররোজন। দেশ, জাতি ও বাসস্থান ভেদে, এ প্রবণতার তারতম্য হয় 
না। দুর্বল সবল সকলকেই এইরূপ তন্ত্রীবস্থীয় নিক্ষিপ্ত করা ঘাঁয়। 
অভ্যাসের সহিত এ নিদ্রাপ্রবণতা। বদ্ধিত হইয়া থাকে। পরীক্ষার সমর 
বিষরী বা পরীক্ষিত ব্যক্তির খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ মনে থাকা আবশ্যক । 
কোনরূপ কোলাহল বা অন্তমনস্কতার কারণ থাকিলে, অনেক সময় গুরু 
বা কর্ট্ী কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন না । বলা বাহুল্য, মনুষ্য চরিত্রে যাহার 
ভূয্োদর্শন. আছে, এক্ষেত্রে তীহাকেই আচাধাত্বে বরণ করা উচিত। 
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পিস পিসপলিসী তা ১০ পল লাস পপ সান এপ পলা খোপা 








সাপ সিপাসপিিপশাি 


অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়_ ক, খ, ভিন্ন অন্য চ কাহারও দারাই 
হিপনোটাইজ হয়েন না! তাহার অর্থ খ, ক এর চরিত্রের নিগুঢ়তত্ব 
যেরূপ অবগত আছেন, অপর কেহই সেরূপ নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 
অনেককে এরূপ নিদ্রিত করান যাইতে পারে। আচার্য হেডেনহেন 
একবার কতকগুলি সৈনিককে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিদ্রিত করেন। 

যোগনিদ্রায স্বভাবতঃ তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম 
অবস্থায় তন্ত্র ও শারীরিক জড়ত। আইসে। বিষয়ী বহুকষ্টে গুরুর 
আদেশের বিরুদ্ধে কাঁ্য করিতে পারেন। দ্বিতীয় বা সম্মোহন অবস্থায় 
ক্ষদ্ব় মুদ্রিত হয় এবং বহুকষ্টেও তাহ! খুলিতে পারা যায় না। বিষরী 
সর্ধতোভাবে আচার্য্ের মকল আদেশ প্রতিপালন করেন। তৃতীয়টর 
নাম স্বপ্নপ্রাপ্তি (5010021009119 ) অবস্থা । এ অবস্থা ভগ্ন হইলে, 
পরীন্ষ। কালে বিষয়ী যে দকল কাধ্য করেন, তাহার স্মৃতি আমূল বিনষ্ট 
হইয়া যার । কিন্ত স্থৃতি ধ্বংস হইলেও নিদ্রাকাঁলীন আচার্যের অনেক 
আদেশ, বিষয়ী জাগ্রত অবস্থায়ও গ্রতিপালন করিয়া থাকেন। 


বিল 
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রস ছিতীয় পরিচ্ছেদ 
রি 
জৈবিক চোস্বকত্ত 
বা 
01081 0 99060191) 

ইউরোগীয়. জগতে মেম্মার এই শক্তির প্রথম আবির হইলেও 
ভারতের খষিরা বহুকাল হইতে এ তত্ব অবগত ছিলেন। ইহাদের মতে 
একরূপ ব্যোম (20১০ ) হইতেও সুক্মতর পদার্থ ব্রহ্ধাগময় পরিব্যাপ্ত 


জন্মান্তর-রহস্তয ৩১৯ 


টনি 
পিপিপি 
বিপাশা পাল ০ লী লালা ্পাসসপাল পি পারিস শিলা? খাত শশী ৯ পাসিনাপাসসিপানিলা 


আছে। সুদূর গ্রহ উপগ্রহের পরস্পর আকর্ষণ, এক হম পদার্থের 
আণবিক বস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই হৃক্ম পদার্থে বঞ্কারের 
সাহায্যেই এক জীবদেহ অপর জীবদেহের উপর এটা প্রতৃত্ব স্থাপন 
করিতে পারে। ইহার নাম জৈবিক ৭। দৈহিক চৌম্বক শক্তি। 

গত খ্রীষীয় শতাববীর শেষভাগে এলব্রেট ভন্‌ হেলার (41555) 
৬০. 176115:) নামক একজন প্রসিদ্ধ শরীরতত্ববিৎ অনেকটা অনুরূপ, 
মত প্রকাশ করেন । তাহার মন্ডে মন্ুষ্যের দ্লাযুবর্গের ভিতর এমন একরূপ 
সুম্মগতি আছে, যাহা অঙ্গচালনার দ্বারায় উদ্বোধিত হইয়া! থাকে । 
প্রদিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এ ভন্‌ হম্বোলট, (& ৬০০701১010৫) ব্ূলিতেন 
মানুষের এই স্নায়বিক শক্তির কাধ্য কতকটা দুর হইতেও অনুভব করা 
যাইতে পারে। বর্তমান যুগের খ্যাতনাম! বৈজ্ঞানিক এডোয়ার্ড ভন 
হার্টমানও এ তত্বের অনুমোদন করিয়! থাকেন। ওঝা বাঁ খাবিরা বলিলৈ 
আমরা না হয় এ কথা অবিশ্বাস করিতে পাঁরিতাম, আজ যখন বিজ্ঞ 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা, সেই প্রাচীন আধ্্যবিজ্ঞানের কণামাত্র লইয়| 
মানবের মহান্‌ অদৃষ্ঠততব নৃতন করিয়া বুঝিতে বদিয়াছেন, তখন এ কথায় 
আর অবিশ্বান করা চলে কি? 

তবে দেখা গেল, তোমার আমার এমন অজ্ঞাত শক্তি আছে,_বাহার 
বলে আমরা পরম্পরের ভাগ্য বিধাতা হইতে পারি, জগতে অনেক নূতন 
সুখ বা ছু সৃষ্টি করিয়া আপন আপন মনুষ্যজন্ম সার্থক বা অশাস্তিময় 
করিতে পারি। দীর্ঘ প্রাণ, জীর্ণ দেহ সুস্থ সবল করিতে, ছুব্বলের অশ্রু 
প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করিতে, তোমার আমার যদি অধিকার 
থাকে, তবে সে ঈশ্বরত্বে কে পাধ করিয়া বঞ্চিত থাকিতে চাহে? 

সাধনার উপায়,__একথা| সহজেই জিজ্ঞানা করিতে পার, কি উপায়ে 
এই অধিকার করা যায়? উত্তরে বলি, এ সকল বিষয় একান্তই 








৩২০ জন্মাস্তুর-রহস্ত 


শপ 0 পাপা সাল ০ রা হু 
দশা অক সী উরি এলো শালা অল সি পপ পস্পাসপাসিত০ পিপাসা পিপিপি সিললা সল পসপ্পাশী টিপিপি পা 
লাকা পপি 


গু উপদেশ মাগেক্ষ হইলেও, কতকটা দূর পান বয় সাধনা করিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। ধাহারা 'ৰাড়ফুক' দেখিয়াছেন, তাহার! সহজেই 
অনুমান করিতে পারিবেন যে, যৌগনিদ্রা সগ্ব্ধে যে সকল সাধনার উপায় ' 
বণিত হইরাছে, মেসমেরিজম, সম্বন্ধেও সেগুলি তুল্যরূপে প্রযোজ্য । 
প্রথমতঃ__যাহাঁকে মেস্মেরাইজ করিতে হইবে, তাহাকে আপনার সশবুখে 
বসাইয়া, তাহার মস্তকের উপরিভাগ হইতে বক্ষাস্থির শেষভাগ পর্য্যস্ত 
গাত্র ম্পর্শ না করিয়া দেহের যতদূর সম্ভব হয়, এমনভাবে হস্ত 
সঞ্চালন কর। মেস্মেরাইজ করিবার কালে, আপনার করতল বা হস্তের 
চেটো যেন সে ব্যক্তির দেহের দিকে থাকে 1 তাহার পর? বক্ষাস্থির 
শেষ ভাগের উপর পর্যন্ত হস্ত আসিলে ধীরে ধীরে তাহাকে ফাক বা 
বিস্তৃত করিয়! লও ,এবং পুনরায় রোগীর বা লোকটির ছুই পার্থ দিরা 
ছুই হাত উপরে উঠাইয়! লইয়া, পুনরায় তাহার মস্তক হইতে বক্ষাস্থির 
মূল পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবে হস্ত সঞ্চালন কর। হন্তপদাদি অথবা কোন 
পীড়িত অঙ্গ বিশেষকে মেস্মেরাইজ করিতে হইলে শুধু সেই পীড়িত 
অঙ্গের উপরেই প্রীরূপ হস্ত সঞ্চালন করা আবগ্তক। মেস্মেরাইজম্‌ 
ভাঙ্গাইতে হইলে, বিপরীত ভাবে অর্থাৎ বঙ্গাস্থির তল হইতে মন্তকের 
উপর পধ্যন্ত উর্ধাদিকে হস্ত সঞ্চালন করিতে হইবে এবং অস্গুলির পৃষ্ঠভাগ 
রোগীর বা গীড়িত অঙ্গের দিকে থাকিবে । ইহাকে পাদ দেওয়া বলে। 
দ্বিতীয় উপার়টি-_একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা। ধাহাকে “্ন্মেরাইজ 
করিতে হইবে, তাহাকে সম্গুথে বসাইয়া একদৃষ্টে তাহার চক্ষুর দিকে 
চাহিয়া থাকিবে, এবং তিনিও সেইরূপ তোমার চোখের উপর দুষ্ট 
সংস্থাপন করিবে । এরপ স্থলে মেস্মেরিজম্‌ ভাঙ্গাইতে হইলে রোগীর 
বা আপনার শিষ্কের চক্ষু হইতে আপনার দৃষ্টি অপস্থত করিলেই চলিবে । 
তৃতীয় উপায় ফু'ক বাঁফু দেওয়া এ ক্ষেত্রে আচার্য একাগ্রচিত্তে 
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এবং আপনার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, শিষ্য বা রোগীর মুখে 
ফুঁক দিবেন। ইসা! বিশিষ্টরূপে উপদেশ ও অভ্যাস-সাপেক্ষ । 

. চতুর্থ উপায়টি চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধি। আচার্য্য রোগী বা শিশ্যুকে 
বলিবেন, মনকে অন্য সকল বিষয় হইতে অপস্যত করিয়া, কোন একটা 
বিষয়ে সংযুক্ত কর। এইরূপ চিত্তের একাগ্রত1 হইলে মনে তন্ময় 
আসিবে । তন্ময়ত্ব আসিলেই এই অবস্থা উপস্থিত হইবে। মনে কর, 
একজন লোক কোন উতৎ্কট ব্যাধি ভোগ করিতেছে । রোগ নিবারণ 
জন্য তাহাকে মেসমেরাইজ করিতে হইলে, তাহাকে বলিতে হইবে, তুমি 
কেবল তোমার পীড়ার আরোগ্যের কথা চিন্ত। কর। এইরুপ চিন্ত। 
করিতে করিতে রোগীর মনে তন্ময়ত্ব আসিলে বাহ জগৎ তাহার নিকট 
হইতে অপশ্যত হইবে এবং বাহা জগৎ ও ইন্দ্রিয়-বৃন্তি নিবৃত্তি হইলে, 
তাহার আভ্যন্তরীণ বা প্রকাশক সান্বিকতত্বের উদয় হইবে বলিয়া 
তাহার ওষধ পাইবার বিশেষ সন্তাবনা। এইসব ওষধ-গ্রাপ্তি, চিত্তের 
একাগ্রতা ও তন্ময়ত্বের বিশেষ সাপেক্ষ করে। যাহার এইরূপ একা গ্রত! 
হয় না, তাহার আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি বা আলোক বিকশিত হয় ন! বলিয়া 
অতীষ্ট পিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । এই জন্তই দেবতার দ্বারে হত্যা 
দিয়া! কেহবা ষধ পায়, কেহ বা পায় না। 

চন্বকের বিভিন্ন কেন্ত্রের (20153) মত শরীরের বাম ও দক্ষিণ 

ভাগ ভেদে চৌম্বকিক কেন্দ্রের বিভিন্নতা আছে। অর্থাৎ চুম্বকের 
নিবর্তক (58806) ও প্রবর্তক (09510) কেন্দ্রের যেরূপ কার্ধ্য 
হইয়া থাকে, মনুষ্যবশরীরে বাম ও দক্ষিণ ভাগে সেইরূপ কার্য্য হয়। 
সুতরাং মনুষ্যদেহের বামভাগে নেগেটিভ. বা! নিবর্তক, দক্ষিণ ভাগে 
পজিটিভ, বাঁ প্রবর্তক শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। জড় চুকে ন্াায় 
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০ পিপিপি 


বা বিতাড়িত করিয়া দেয় এবং ভিন্ন জাতীয় শক্তিকে আকর্ষণ করে। 
অর্থাং ছুইটি প্রবর্তক জাতীয় চুম্বকশক্তি পাশাপাশি রাখিলে, তাহারা | 
মুখ ফিরাইয়৷ রাগে অভিমানে ভিন্ন মুখে চলিয়া বায়। কিন্তু একটি 
প্রবর্তক ও একটা নিবর্তক জাতীয় চুম্বক শক্তিকে পরস্পর সন্নিহিত 
করিলে, ছুইজনে গলে গলে আলিঙ্গন করিয়া ধরে। এইপ্নপ দৈহিক 
ও মানসিক বিরোধ নিবারণ জন্য হিন্দৃশান্তে স্ত্রীকে স্বামীর বামপার্্ে 
বসাইবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে আঁচীর্ধ্যগণ বনুকাঁল হইতে 
এই তত্ব অবগত আছেন বলিয়া, তীহারা মেসমেরাইজ বা ঝাড় ফুঁকের 
কালে রোগীর বাম ব| দক্ষিণ অঙ্গ ভেদে বিভিন্ন প্রক্রিয়৷ অবলম্বন 
করিয়া থাকেন। ভারতের খধষিগণ অনেক ব্যাধিতে ত্বক প্রয়োগ 
করিতেন, ইহা! বর্তমান যুগের অনেক ইংরাজ বৈজ্ঞানিকও স্বীকার 
করিয়া থাকেন। 

অনেক সময়, রোগী বা শিষ্তকে সাক্ষাৎ ভাবে স্পশশ না করিয়া 
তাহার দৈহিক চুম্বকশক্তি উদ্বোধিত করিতে পারা যায়। আচার্ধয 
আপনার দেহ হইতে এই শক্তি, জল, পুষ্প, অণস্কার প্রভৃতিতেও প্রবৃষ্ট 
'করিয়! তংস্পর্শেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। জগতে 
সজীব নিজীব সকল পদার্থের ভিতর সহান্ভৃতি চলিতেছে । মনুষ্য 
জন্মের নব দেবীবর, মহীমান্ত চাঁলণস ডারুয়িণের মত লো'ক পরীক্ষার 
দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মধুর সঙ্গীতের দ্বারা বৃক্ষলতাদির উৎপাদিক 
ও জীবনী শক্তির হাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে । আজ যখন ইতরাঁজ 
বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, তখন জলপড়া, ফুলপড়া শুনিলে তোমরা 
তোমাদের প্রীজ্ঞ প্রত্বতত্ববিৎ নাঁসিক' বাহাছুরকে একটু অল্প ফুৎকার 
করিতে অনুরোধ করিবে কি? 

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যোগনিদ্রী (17)7059) ও 
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২ পতি িতিপীশিশাসিসশীাসপলাশিাস্সি 


মেদমেযিজম্‌ব বা চ্কাবেশে রত কি? ্ককাবেশ জানত অবস্থায়, 
এমন কি দুর হইতে সংসিদ্ধ করিতে পারে। একরূপ আংশিক বা বাহ্িক 
নিদ্রা না হইলে, যোগনিদ্রা সংদাধিত হইতে পাবে না। এই শক্তির 
সাহায্যে ডাক্তার লুটঝ, যখন দূর হইতে কলেরারোগী আরোগ্য করিতে 
পারেন, তখন এদেশে ওবা। বা মালবৈছ্বোরা! গৃহে বসিয়া! সর্পদষ্ট রোগীকে 
আরাম করিতেন, একথা অবিশ্বাস কেন? 

এই অবস্থায় আরও ছুইটি অসীধারণ ক্ষমতার কথা বলিয়। এ গ্রসঙ্গের 
উপসংহার করিব। এ অবস্থায় রোগী এক ইন্দ্িয়ের কার্য্য অপর ইন্জ্িয়ের 
দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারে। হেডেন্হেন বলেন,_-তীহার একজন 
শি এরূপ অবস্থায় পাকস্থলীর উপরস্থ গর্ত দিপা শুনিতে পাইতেন। 
এইরূপ ইন্দরিয়-বৃত্তির বিনিময় বিষয়ে অন্তান্ত সাক্ষীরও অভাব নাই। 
অনেকে শুধু পুস্তক স্পর্শ করিয়াই পড়িতে দেখা গিয়াছে। মোল্‌' 
বলেন, যিনি একজন লোঁককে তাহার নাগিকার অগ্রভাগ দিয়! প্রায় 
ছুই তিন ফিট দূরস্থ একখানি পুস্তক পড়িতে শুনিয়াছেন। বলা বাহুল্য, 
পুরে তাহার চক্ষুদ্বয় পটি দিয়া অশাটিয়া তাহার উপর কাপড় বাধিয়া 
দেওয়া হয়। | 

দ্বিতীয় ক্ষমতা,__দূরান্গতব-শক্তি। আচার্য্য শিশ্বকে মেস্মেরাইজ 
করিলেন। শিষ্য গৃহের ভিতরে রহিলেন | এ অবস্থায় গুরুকে কেহ 
স্পর্শ করিলে, শিষ্য তাহ! গৃহাত্যন্তরে বসিয়া অন্কুভব করিতে পারেন। 
দুস্থ আত্মী়-বন্ধুর বিপদে ধে আমরা অনেক সময়, সে বিপদের ঘটনা 
যেন চক্ষে দেরিতে পাই, তাহা এই পশির ক্ষণিক বিকাশের জন্য । , 

তৃতীয়টি,_ভাবান্ুমান ও ভাব চাঁলন। একজনকে মেস্মেরাইজ 
করিয়া আপনার মত ভাবাইতে পাঁরিবেন বা! তাহার মনের সকল ভাঁব 
পুস্তক পাঠের মত স্পষ্ট পড়িয়া যাইতে পারিবেন। এ সকল বিষয় 
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আমাদের সময়াস্তরে আলোচনা করিবার সম্বলপ  রহিধ। , এক্ষণে দেখা, 
যাউক, কিরূপ আচারে মন্ৃঘ্যের এই শক্তি উন্েধিত হয়। . | 

এম্থলে আহারাদি সত্বন্ধে বিশেষ কোন কথা ন|! বলিয়৷ এই বলিব 
যে, শুদ্ধ সাত্বিক অন্ধ্র আহারই এ সকল তত্বানুস্বন্ধীয় পক্ষে গ্রশস্ত। 
পানীয় জলে চুম্বক ডূবাইয়া রাখিয়া! তাহাই গান করা বিধেয়। তাহার 
পর মনঃ সংযম, ইন্জিয় সংঘম, চিত্তের একাগ্রতা সাধন ও দৃষ্টিমাধন 
প্রভৃতি আবশ্ক। : 

: প্রকৃতি বিশাল; মনুষ্ুজ্ঞান অতিক্ষদ্র। সুখে হাদি কেন, দুঃখে 
কেন. অশ্রু আইনে, এ সকল সামান্য দৈনন্দিন বিষয়ের মীমাংদ! কোথায় 
পাওয়া যাইবে? অতি ক্ষুদ্র নিজীব রজঃকণা হইতে এমন দেবোপম 
মনুষ্য মন্তান জন্মগ্রহণ করে, এ রহস্ত কে উদ্যাটন করিবে? জগতে 
কোন ঘটনার যুক্তিতর্ক তুমি খুঁজিয়া পাইয়াছ? তবে অযৌক্তিক 
অসম্ভব বলিয়! চীৎকার কর কেন? মান্ধুষ যদি প্রত্যহ স্বপ্র না দেখিত, 
তবে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারা যাইত কি? বুঝিতে পারি না 
বলিয়া, তাহার ভিতর ডুবিতে মজিতে ছাঁড়িৰ কেন? গ্রন্থ অপেক্ষা জ্ঞান 
বড়, জ্ঞান হইতে প্রক্কৃতি বড়, প্রকৃতি হইতে পরমেশ্বর বড় । তুমি আমি 
তুলিয়া যাইব কেন, আমরা জগতে বড় মানুষ হইতে আদিয়াছি, ধনী 
মানুষ হইতে আদি নাই। 


পলাশ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
রি 
মেস্মেরিজ করিবার সহন্দ ্রণালী 
: শি্ঠ। মেস্মেরিজ করিবার আরও সহজ প্রণালী আছে কি না? 
: যদি থাকে,--আমাকে শিক্ষা দিন। 


9557 ট 


লে স্পা পাপা দাসপিপি সপ সলি-ল এসি টাপিস্পিটানিলাসি্পীসিতলা সতী দিপা পা 


গুরু। | এইসং সকল ল আধ্যাত্বিষ্ পর্যালোচনা করিতে হইলে যেরূপ 
শুদ্ধাচারী হওয়ার প্রয়োজন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 
নিত্য নৃতন নৃতন ব্যক্তিকে নিদ্রিত করিতে হইলে, সর্বত্র সফলকাম 
হওয়া যায় না। কিন্তু যাহীদিগকে ছুই এক দিন নিদ্রিত করা হইয়াছে, 
তাহাদিগকে সহজেই নিদ্রিত করা যাঁয়। 
নিজের প্রতি্বন্দী অবিশ্বাসী, নাস্তিক, মাদকসেবী প্রভৃতিকে নিদ্রা- 
ভাজন মনোনীত করিবে না। 
সমস্ত বিষয়গুলি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়। একার্্ে হস্তক্ষেপ করিতে 
হয়। ও 
প্রথমে বিড়াল প্রভৃতি পশুর উপরে এই কাষ্য প্রয়োগ করিবে। 
যখন দেখিবে সহজেই তাহাদিগকে নিদ্রিত করিতে পাধ়িতেছ, তখন 
মানুষের উপরে ইহা প্রয়োগ করিবে । বলা বাহুলা যে, পশুর নিকট: 
কখনই কোন প্রশ্ন করিবে না, তাহার বাকৃশক্তি নাই, কাজেই সে উত্তর 
দিতে পারে না। 
বিশেষ সাবধাঁনতাঁর সহিত এই কাধ্য সম্পন্ন করিতে হয়, কারণ 
শক্তির অধিক নিদ্রাভাজনকে নিদ্রিত করিয়া রাখিলে তাঁহার বিপদ 
ঘটিবার সম্ভাবনা। 
নিদ্রাভাজনের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে যদি একটু বিলম্ব হয়, তাঁড়াতাড়ি 
ডাক্তীর ডাকিবার প্রয়োজন করে না । (নদ্রাভঙ্গ করিবার যে সকল নিয়ম 
অতঃপর বলিয়া! দিব, সেই প্রকাঁর করিলেই নিদ্রীভঙ্গ হইয়া যাইবে । 
'মেম্মেরিজম্‌ সম্বন্ধে ইংলগু, আমেরিকা, জর্মনি ও ফ্রান্স নিবাসী 
অনেক পণ্ডিত অনেক পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বহুল 
উপদেশ ও প্রক্রিয়। লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাক্তার গ্রেগরি (79৩০০: 
0:8০] ) ডাক্তার জে, বোবী ভড়স (799০00£ ). 8০৮৩29০৫9) 


] 
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সালা লি উপ শপ পলিপ বলা 


কাণ্ডেন জন্‌ জেমদ্‌ মিনির টি হি আডলত ডিডিনার ্‌ 
(440101৩1011: ) প্রভৃতি মনীষিগণ যে সকল সহজ প্রণাঁলীর 
নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং কুমারী-হণ্টার-প্রণালী ও ডিলজের 
অভিমত ক্রিয়াসকল অতি সহজ। আমি এবং আমার পরিচিত বন্বর্য 
প্রায় ই'হাদের মতান্ুমারে মেস্মেরিজন্‌ করিয়া ফললাভ করিয়াছি ও 
করিয়াছেন, অতএব আমি তোমাকে সেইগুলিই বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

১। কুমারী-ছণ্টার-প্রণালী-যে নিদ্রাভীজন হইবে, 
তাহাকে অভিযুক্ত ভাবে হাটু গাড়িয়া দক্ষিণ মুখে বসাইবে। সুবিদা 
হইলে এগ্থলে দিগ্র্ণনের সাহাযা লইতে পার। তোমার হস্ত মি দিক্ত 
থাকে, রুমাল দ্বারা যুছিয়া শুপ্ব করিয়া! লইবে এবং ছুই হস্ত ঘর্ষণ করিবে, 
বর্দি করতল শীতল ও শুষ্ক থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যান্ত উষ্ণতা মন্ভভব না 
হয়, সেই পর্যন্ত উভয় করতলে ঘর্ষণ করিবে, পরে তাড়িৎসংক্রমণ বুঝিতে 
পারিলে স্থগিত রাখিবে। অতঃপর তোমার দক্ষিণ হস্ত অচাঁপিত * ভাবে 
মস্তকে স্থাপন করিবে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চাপিয়া উহা! নিয়ে বাক্তি- 
গ্রাহিতা বৃত্তির স্থান + পর্য্যন্ত আনিবে, এবং তথায় কয়েক মুহূর্ত তদবস্থায় 
রাঁখিবে এবং ধীরে ধীরে গন্তীর তাড়িতন্বরে £ বলিবে, প্দ্ঢভাবে তোমার 
চক্ষু বন্ধ কর। দৃঢ় রূপে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখ |” মন্তক হইতে তখনও হস্ত 


গস টিনা 





৮ মন্তুকের উপর অচাপিত ভাবে হত্তরক্ষার উদ্দেখ, ৯+%1 জত্ুন্ববিবেকবিষয়ণ 
কোনও প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে রক্ষা | অন্ুলির অগ্রভাগ হইতেই ভাড়িতগতি 
সঞ্চারিত হয়। মন্তকের উপর হস্ত বিস্তৃত ভাবে রাখিবে এবং অন্গুলি দির্মুখ 
হইবে না। 

+ বক্তিণর হিত। বৃত্তির স্থান, নানিকার ঠিক উপরে জমধো, দ্বিদল কমল। 

+ ভাড়িত-সরের অর্থ, এই স্বর পাকস্থলী হইতে উঠিবে। তাড়িত ক্রিয়ার 


কষ্ঠাগত স্বর অতীর-তকাধ্যকারী। 


জনমান্তররহ্ ৩২৭ 


5 াসঘাতাশনর০ তি তলা 


অপদারিত বহি না, যে পরাস্ত ই তিনবার তৌমার নদ তাহার 
ললাটে ঘর্ষণ করিতে না পার। এক্ষণে এই শেষবার, এ বাক্তিগ্রাহিত। 
বৃত্তির স্থানে বৃদ্ধাষ্ঠ আনয়ন কর এবং এমন ভাবে এ অন্কুলি তথা হইতে 
উঠাইয়া লও যে, নিদ্রাভাজম যেন জানিতে না পারে। তিন হইতে পাঁচ 
মিনিট কাল নিদ্রীভীজনকে পূর্ববৎ মুদিত চক্ষৃতে থাকিতে দিবে, এই 
সময়ে ততপ্রতি বা অন্ত ব্ধর প্রতি তুষি স্থিরযৃষ্টি রাখিয়া মনোযোগের 
সহিত যে উদ্দেশ্তটে এই ক্রিয়া করিতেছে, সেই বিষয় চিন্তা করিতে 
থাকিবে । তৎপরে পুনরায় বাম হস্ত দ্বারা পুর্ববং দক্ষিণহস্তকৃত শেষ 
ক্রিয়া অর্থাৎ বাম হস্তের বৃদ্ধানূঠঘার! পুনরায় তাহার বাক্ছিগ্রাহিতা বৃত্তির 
স্থান চাপিয়া ধরিবে এবং ছয়বার মপরোক্ষ ভাবে তাড়িত স্টাস দর্ক্ষণ হস্ত 
দ্বারা তাভার চক্ষুর নিকটে পরিচালন করিবে। অতঃপর ধীরভাবে 
তোমার বাঁমহস্ত নিদ্রাভাজনের মস্তক হইতে অপসারিত করিয়া উভয় হস্ত 
তাহার চক্ষুর নিক নয়বার অপরোক্ষভাবে তাড়িত-্তাঁস পরিচালন 
করিবে এবং পরীক্ষার জন্য চিন্তাপূরণ স্বরে তাহাকে বলিবে যে, “তোমার 
চক্ষু দু বন্ধ আছে, তুমি কখনই উন্মীলিত করিতে পারিবে না। তুমি 
চেষ্টা করিতে পার কর, কিন্তু কখনই তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে না” 
এইরূপ ভূমিকার পর, অধিকতর দৃঢ়ম্বরে বলিবে, “কখনই না, শতবার 
চেষ্টা কর,_-কিন্তু পারিবে না,__চেষ্ট! করিয়া দেখ, কিন্ত, পারবে না” 
যখন দেখিবে ত্য সত্যই নিড্রাভাভন চক্ষ উন্মীলনে অসমর্থ হইবে, তখন 
তোমার উভয় হস্ত তাহার স্ন্ধের উপর স্থাপিত করিবে এবং দণ্ডায়মান 
হইতে আদেশ করিবে। অতঃপর বিপরীতমুখী তাড়িতন্তাঁস 'সইযোগে 
তাহার নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তৎক্ষণীং তাহার চক্ষে দি 
স্তাপিত করিবে এবং তীঁড়িতাকর্ষণ পাসদ্বারা তাহাকে তোমার প্রি 
নাকুষ্ট করিবে। এইরূপ করিলেই দে তোমার আয়ত্বীভূত হইয়া 


৩২৮ _... জন্মান্তর-হস্ 


বুঝিবে এবং তদ্বারা তখন তোমার অভীগ্দিত ক্রিয়া দাধন করাইয়া 
লইবে। 
যখন তুমি কোনও নিদ্রাভাজনের উপর পাস দিতে যাইবে, তখন-- 
বিশেষতঃ মন্তক হইতে পদের পরিচালন কালে তুমি দৃঢ়তার সহিত ইচ্ছা 
করিবে যে,সে যেন চক্ষু উন্মীলিত করিতে না পারে। ষদিদেচক্ষ 
নিমীলিত করে, তাহা হইলে এ ক্রিয়া পরিবর্তন করিয়া, তাহার হস্ত 
তোমার হন্তের মধ্য রাখিবে এবং তাহাকে দৃঢ়তার সহিত তোমার 
নেত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিতে বলিবে। তাহা হইলে তাহার নেত্রদয় 
ক্রমে বিকম্পিত ও পরে মুদ্রিত হইয়া আসিবে। যদি এইন্ধপে নিমীলিত 
হইয়া যায়, তাহা হইলে তোগার বৃদ্ধা তাহার ব্যক্তিগ্রাহিতা বৃত্তির 
স্থানে পূর্ববর্ণিতভাবে স্থাপন করিবে এবং ভাহাকে মুদ্রিত চক্ষতেই 
অবস্থিত রাখিয়া পূর্কবৎ পাস দিতে থাকিবে। 
বছুদংখ্যক তাড়িত-পরিচালক, নিদ্রীভাজনগণকে চট্ষু মুদ্রিত করিতে 
বলিলেও তাহার সে আদেশ পালন করে না। তাহার কারণ, তাহারা 
পাঁদ দিবায় সময় এত অধিক সংখ্যক ইচ্ছাশক্তি নিদ্রাতাজনের গ্রাতি 
পরিচালন করেন যে, তাহার ধারণা করিতে পারে না। এমত 
" স্থলে নিদ্রাভাজনের তাড়িত-নিদ্রা অতি মত্বর ভগ্ন করা আবশ্তক। এ 
সমুধয় ভ্রমের কাঁধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রাতীজনকে আয়ত্তে রাখা 
আবশ্তক ততক্ষণ নিয়মিত প্রণালীতে, নিয়মিত পাসমা্ প্রয়োগ থেমন 
আঁবনঠক তদ্রপই ইচ্ছাশক্তিও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যিনি অস্থিরচিত্ত 
এবং অসংখ্য ইচ্ছাশক্তি গ্রয়োগ-কর্তা, তাহার এই অকৃতকার্ধ্যত! হইতে 
অব্যাহতি লাভ সুদুর-পরাহত। যদি তুমি নিদ্রাতাজনকে আয়তে 
আঁনিতে না পার, তাহা হইলে ভাহার মন্তকে ও বক্ষম্থলে বিপরীত 
তাড়িতপাঁস প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করিলেই তুমি তাহাকে আয়ত্তে 
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আনিতে মর্থ হইবে। অতঃপর তাহার তি ইচ্ছাশক্তি পরশ্োগ 
করিবে। যদি এইবূপে তাহার হস্তপদাঁদি বদ্ধ হইয়া ঘায়, তাহা 
হইলে সেই স্থানে পাস দিবে। তাহা ভইলে এ বদ্ধতা নিরাময় 
হইবে । এই পাস তোমার বাম হইতে দক্ষিণে পরিচালন! করিবে, 
কিন্ত সেজন্ত নিদ্রীভাজনের অতি নিকটস্থ হইবার কোন আঁবশ্তক 
নাই। তবে তোমার তাঁড়িতাকর্ষণ-পাঁপ পরিচাঁলনে যখন সে অগ্রগামী 
হইতে থাকিবে, তখন অবশ্ঠ তোমাকে পশ্চাদর্তী হইতে হইবে। 
ইহাও উপদেশ দেওয়া আবশ্তক যে, কোনও নূতন ব্যক্তিকে নিদ্রিত 
ও তাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইলে, ভাড়িতাঁকর্ষণ-পাঁস ব্যবহার 
কালে তুমি মনে যেমন ইচ্ছা করিবে, মুখেও তাহাকে তদ্রপ নেত্র 
নিমীলিত করিতে বলিবে। তাহ! হইলে পূর্ণতঃ তাঁড়িতাকর্ষণ-পাদের 
বলে তুমি যেমন দণ্ডায়মান হইবে এবং যেমন গমন করিবে, তোমার 
পাদ পরিচালন-কাঁলে তাহার অঙ্গতঙ্গী দর্শন করিলেই সে কি পরিমাণে 
তোমর আয়্ীভূত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে । 
এইরূপ প্রক্রিয়ায় সুবিধা এই যে, কি গুপ্ত, কি প্রকাশ্তভাবে বহুজন 
দমক্ষে তাড়িত পরিচালনের পরীক্ষায় ইহা অধিকতর শীঘ্বত্ব ও নিশ্চয়তার 
অন্ুকূল। এই প্রক্রিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও সমধিক ফলপ্রদ। 

অন্য গ্রকারের প্রণালীর কথা বলিতেছি, শবণ কর। ইহা ডাক্তার 
জে, বোবী ডডস সাহেব (10000 ]. 9০৮৩৩ [0003 ) তাহার 
লিখিত “ফিলিসভি অব. মেস্মেরিজম্” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
আমি এবং আমার অনেক বন্ধু এই প্রণালীতে খুব শীঘ্ত শীঘ্র মেস্মেরিজ 
করিতে পারিয়'ছি ও পারিয়াছেন। | 

২। ডড. সাহেবের প্রণালী-মান্থষের বাহুমূল হইতে কণুই 
প্ধ্স্ত একখানি হাড় আছে। ধী কণুই হইতে মণিবন্ধ হাতের 
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বসল (কৰি) পর্যন্ত ঢুইানা | হাড় আছে। ্ ছইখানা হাড়ের 
যে খানা কনিষ্টাঙ্ুলির দিকে অবস্থিত আছে, তাহাকে অল্নার অস্ত 
বলে। সেই অল্নাঁর অস্থির উপর দিয়া যে শিরা চলিয়। গিয়া কনিষ্ঠা 
অন্কুলি ও অনামিকার মধ্যভাগে আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাসকল বিস্তার 
করিয়াছে, তাহাকে অলনার শিরা বলে। 

মেম্মেরিজম্‌ করিবার সময়ে নিদ্রাকারক নিদ্রাভাজনের কণিষ্ঠাঙ্লি 
ও অনামিকার মূলের এক ইঞ্চি উর্দে, এ অল্নার শিরা ও তাহার শাখা 
প্রণাখা স্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রা 1 সকল এমন ভাঁবে চাপিয়! ধরিবেন যেন, 
ই অল্নার শিরা সমস্ত শাখা গ্রশাখার সহিত চাপিয়া আবৃত হইয়া 
পড়ে। চাঁপ এমত দৃঢ়রূপে উন হইবে যে, তাহাতে নিদ্রাভাজনের 
& স্থানে কোন বেদনা বা অসুখের কারণ উপস্থিত না হয়। তৎপরে 
নিদ্রাভাজন ও নিদ্রাকারক উভয়ে এক দুষ্টে গরষ্পরে নিরীক্ষণ করিতে 
থাঁকিবে। এই রূপে মিনিট খানেক কাল অল্নার শিরা চাপিয়। ধরিয়া 
একদুষটে চাহিয়া থাকিতে হইবে, পরে নিদ্রাভাজনের নরন মুদ্রিত করিয়া 
নিদ্রাকারক তাহার অস্কলিদ্বারা৷ নির্রাভাজনের চক্ষুর পাতার উপরে 
ভাতিশয় মৃদু ও কোমলভাবে & পাতার উপর হইতে নিম্নে বারস্বাঁর মর্দন 
করিবে। তৎকালে নিদ্রাভাজন তাহার নয়ন নিমীলিত করিয়া রাঁখিবে 
কদাপে উন্নীলিত করিবে না। নিদ্রাকারককে অতীব দৃঢ় প্রতিজ্ঞার 
সহিত এ কাধ্য করিতে হইবে। তৎপরে নিদ্রাকারক, 'সপ্রাভাজনের 
মন্তকের উপর অর্থাৎ মূদ্ধাদেশে সহজারপন্মের উপর হস্ত রাখিয়া, আল্ঞা- 
চর অর্থাৎ ভ্রযগলের মধাস্থানের অপেক্ষ রত শিয়ে * দ্ধাুলির দ্বারা 


4 'আঙ্ঞাপন্ জাবোর্নাধো হক্ষেগেতং দ্বিপ্কং। 

শক্কাখ্যং তন্মহাকাল; দিপ্ধো দেবান্ হাকিনাঁ॥ 

শরচচন্দনিভং ভত্রাক্ষরবীজং বিজন্তিতং | 

পুংসাং গরম€ংনোহয়ং য় জ্ঞাত! নাবদীদতি ]--শিবনংহিতা | 
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সেইরূপেই ধৃত অর্থাৎ টা ক দি রা নিম ? 
এইরূপ করিলেই মেদ্মেরিজ করা হইবে। যেস্মেরিজম হওয়ার ল 
এই' যে, নিদ্রাভাজন ভাঁহাঁর চক্ষু উন্মীলিত করিতে অশক্ত হুই। 
মেস্মেরিজ হইয়াছে বোধ করিতে হইবে এবং তদন্থায় মেস্মেরি। 
হয় নাই।. এমত অবস্থায় রূপ প্রক্রিয়া ছুই তিনবার করিলেই মে 
মেরিজ হইবে । নিতান্ত না হইলে জানা যাইবে যে, নি্রাকারক 
. নিদ্রাভাজনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সমতাগ্রযুক্ত মেস্মে 
হইতে পারিবে না। ৃ 

৩। মিঃ ভিলুম এই প্রণালী বলেন, নিদ্রাভাক্গন 
সম্মুখে বসায়! নিদ্রাকারক তাহার বৃদ্ধানষ্ঠ আপনার অঙ্গুলীর ম 
রাখিয়া এরূপ ভাবে আকর্ষণ করিবে যেন এ বৃদ্ধান্তু্ঠ কোন সং 
বস্তুকে মুছিয়! দিতেছে । এই দ্ষ্ট সমভাবেই থাকিবে, কেবল পাঁচমি 
পরে অঙ্গুলী ত্যাগ করিয়া এক মিনিট করিয়া! আবার পুর্ববৎ অস্থ 
ধারণ করিবে ও পাপ দিবে । উহাতে শীন্রই মেস মেরিজম্‌ হইয়া থাকে 

৪। আন্যপ্রকার প্রণালী-_---মিডিযম নার্ভ মণিবত 
নিকট করতলের উপরিভাগে, মধ্যস্তলে এবং বৃদ্ধাঙ্থুলীর মূলদে 
অবস্থিত আছে। নিদ্রাভাজনের এ মিডিয়ানশিরা, নিদ্রাকা 
বৃদ্ধাঙ্থুলির পর্বদ্বারা মুছু অথচ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিবেন। এইর 
মেসমেরিজমূ করা হইবে। এই প্রক্রিরাদার! মেসমেরিজ হই 
: তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, সে তাহাই করিবে ও তাহার স্ব 
হিতাহিত বা বিবেকশক্তি কিছুই থাকিবে না। 

শিষ্ব। আপনি বে তাঁড়িতপাঁস, বিপরীত তাড়িত-পাম ও তাড়ি 
হরণ ক্রিরার কথা বলিলেন, এ গুলি কি প্রকার? 
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গুরু। পাঁদ আর কিছুই নহে, হস্ত সঞ্চালন। ইহা ছুইরূপে 
সমাধা করিতে পারা যায়,_যথা নিদ্রাকারক বা শক্তিস্চালক নিদ্রা 
ভাজন বা মোহিতের বিপরীত দিকে দীড়াইয়! কিম্বা বসিয়া, নিদ্রাভাজনের 
গাত্র স্পর্শ না করিয়া, মস্তক ও কপাল দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে মুখের 
উপর দিয়া উদর কিন্বা পদ পর্যান্ত ধীরে ধীরে সাবধানে এইন্ধপে অঙ্গুলী 
বিস্তার পূর্বাক হস্ত সঞ্চালন করিবে, যেন তাহার কোন অঙ্গুলি এ 
মিদ্রীভাজনের শরীর স্পর্শ না করে; এবং হস্ত চালনার সময় এ নিদ্রা- 
ভাজনের গাত্র ঘে'সিয়! যায়, আর মন্তক হইতে কপাল ও শরীরের 
উপর দিয়! হস্তচা্লনা করিয়া আনিয়া হস্তাঙ্থুলি মুঠ করিয়া হস্ত 
মস্তকোপরি লইয়া! পুনর্বধার হস্তা্কুলি মেলিয়া চালনা করিবে, আর ওব্ূপ 
চাঁলন| করিতে করিতে এক একবার নিদ্রাভাজনের চক্ষু হস্তাগুলির দ্বারা 
আচ্ছাদিত করিলে ভাল হয়। ফলা! কথা, যে প্রণালীতে যেভাবে পাশ 
দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা দিবে। পাস দিবার প্রণালীর স্থুল ভাব এই 
যে, নিদ্রাকারক তাহারঞুই হস্ত এইরূপে স্চালিত করিবে যে, কোন 
প্রকারে তাহার উভয় হস্তের অঙ্কুলির অগ্রাভাগ নিদ্রাভাজনের গাত্র স্পর্শ 
না কন্ধে, কিন্ত উহার গাত্র ঘেসিয়া হস্তচালনা করিতে হইবে ; অথচ 
নিদ্রাভাজনের এ এ্রকাঁরে কপালের উভয় পার্শদেশের উপরি ভাগ দিয়া 
নামিয়৷ ও বাহুযুগের উপর দিয়! সঞ্চালিত করা প্রয়োজন। 
_.. মন্তকের দিক হইতে নিক দিকে হন্তচালনা করাকে গাঁশ দেওয়া 
বলে এবং পায়ের দিক হইতে অর্থাৎ নিয় দিক হইতে উদ্ধ দিকে হস্ত 
চালনার নাম বিপরীত পাস। 

তাড়িত সংহরণ ক্রিয়া--নিদ্রাভাজনের সম্মুখে দণ্ডীয়মান 
হইবে এবং তাহার হস্ত স্বকীয় হস্তমধ্যে লইবে। তোমার বৃদ্ধাসু্ঠ 
তাহার প্রত্যেক হাতের শিরা (10109: ৩৮৩ ) চাপিয়া ধরিবে। 


জন্ম ভিত ৩৩৩ 


০/প৯তিপ পিপাসা লাস স্পপী টিপা পাপা পাসসপ আপাস্টিপাশিশিল টিপ 


পাল লী তাপপাপি শা প্রাণ শা ও 


অতঃ পর তোমার উভয় হস্ত স্থিরভাবে তাহার : মস্তকের চর উভয় পার্থ 
সংস্থাপিত করিবে এবং ব্যক্তিগ্রাহিতা বৃত্তির স্থানে তোমার বৃদ্ধা ষ্ট 
অচাপিত ভাবে রক্ষা করিবে। অনুভূতি ব্যক্তির (0180. ০৫ 06:০০] 
2০7.) উপর তিন চারিবার পাঁস টানিয়া আনিবে। গ্রত্যেকবার হস্ত 
স্থানান্তরিত করিবে ও ঝাঁড়িয়। ফেলিবে, অতঃপর তাহার" মুখের উপর 
তাড়িত পাস পরিচালন করিবে। তাহার মন্তকের উপর তোমার হস্ত 
আনয়ন করিবে এবং তাড়িত শক্তি-সংহরণ অভিপ্রায় মনে মনে স্থির 
করিয়া বলিবে, “ঠিক_-সব ঠিক হইয়া গিয়াছে ।” অতঃপর তাহার 
সম্মুখে ও পশ্চাতে, পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিপরীতমুখী ,তাড়িত-পাঁদ 
পরিচালন করিবে। | 

মেস্মেরিজম্‌ করিতে হইলে নিদ্রীভাজনকে ইজিচেয়ার বা কাঁচের 
উপর বসাইয়া পাস দেওয়া সুবিধা, তদভাঁবে নিদ্রীভাজনকে কানস্থানে 
হেলানভাবে বসাইয়া কিম্বা কোন শঘ্যার উপরে চিত করিয়৷ শয়ন 
করাইয়! পাস প্রদান করিবে। 

শিষ্ব। নিদ্রাভাজন যে প্রকারে উত্তরাদি দেয়, তাহার একট! ঘটনা! 
বলুন। 

গুরু। শ্তামবাবু আহিরীটোলায় বাস করিতেন, তাহার নিতান্ত 
অনুরোধে আমার একটি বন্ধু তাহার বাড়িতে মেস্মেরিজম্‌ করিতে 
স্বীকৃত হয়েন। সেখানে যেরূপ ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাহার মুখে যাহা 
শত হইয়াছিলাম, তাহ! এই-_ 

ঠ্ামবাবুর অনুরোধে তাহার নিকট দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নিদ্রা" 
ভাঁজন স্থির করিয়া, তাহাকে যথোপযুক্ত ভাবে উপবেশন করাইয় 
পাস দিতে আরম্ভ করিলাম। ছেলেটার দেহটা সাত্বিক ভাবে পূর্ণ 
তাহাকে দেখিয়া আমি পূর্বে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সে শীঘ্রই নিত্রিত 


রি. জজমন্তররহস্ত 


লাল ২০ পপপকাসি পিপি সিপসপীল পিপি লা টি সি সিল সাপ শি শিশলাসিলাসিল টি তা সি শশা 


হয়! গড়িল, পরাক্ষা্গরা বৰ গেল যে, সে সম্পূর্ণ ভাবে নিজিত 
এবং আয়ভীভৃত হইয়াছে, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,_তুমি 
কি দেখিতেছ ? 

বালক বলিল, “আমাদের মে বউ এ বাগানে গাদী ফুলের ঝাড়ের 
কাছে বসিয়! আছে ।” 

আমি তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, 
“আমার অন্দর মহলের পশ্চাঁৎভাঁগে একট জায়গ! আছে, সেখানে একটু 
বাগান মত করিয়াছি । ঢ্রইটা আমের গাছ, একটা নারিকেলের গাছও 
সেখানে আছে ।” 

আমি । মেজ-বৌ কে? | 
_.. শ্তামবাবু বলিলেন, “আমার বড় ছেলের স্ত্রী। গত বত্সরের গ্লেগে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে।” | 

আমি তখন বালককে জিজ্ঞাদা করিলাম, “তামার মেজবৌ 
ওখানে কি করিতেছেন ?” 

বাঙগক। তিনি আমায় কি ধলিবেন বলিয়া ডাঁকিতেছেন, যাৰ ? 

আমি। দোষ কি! 

বালক। উঃ! দেখতে পেয়েছেন ? 

আঁমি। কি দেখতে পাব? 

বালক। আমাদের সেই পুরুতঠাকুরের ছেলে আম গাছের রউপর 
বোঁসে আছে। মেজবৌ আমাকে তাকে দেখিয়ে দিল । 

আমি শ্ঠামবাবুর মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, “কিছু 
বুঝতে পাচ্ছি না ।” 

আমি নিদ্রাভীজন বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম_“ভোমার কথা 
আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না 


জন্মাস্তর-রহস্থয ্‌ ৩৩% 


২1 ০ পেশপতিশ উিপততলা পি 


বালক । অমাদের পুরুতঠাঁকুরের ছেলে সেই বাণী, মে এই 
আমগাঁছে বোসে আছে, সে অনবরত নাকি আমাদের বাঁড়ীর অনিষ্ট 
চেষ্টা কচ্ছে। মেজ-বৌ তাকে দেখিয়ে দিয়ে আমাকে বোলছে তোমরা 
যাতে পার, ওকে এখান হতে তাড়িয়ে দাও । নইলে ও তোমাদের 
সব্বনাশ কোরবে। অনবরত ও সেই চেষ্টাতেই ঘুরচে। আমি তাহার 
গতিরোধ কর্চি বোলে দে কিছুই করে উঠতে পার্চে না কিন্তু 
সে ব্রাঙ্মণ-.আমি তাঁর শক্তির সঙ্গে পেরে উঠচি না। শক্তি সঞ্চালনে 
ক্লান্ত হোয়ে পোড়েছি। তোমরা এর বিহিত বিধান করে । 

আমি । তোমাদের মেজো, বৌকে জিজ্ঞাসা কর, কি করিলে তাড়ান 
যায়? ূ 

বালক। মেজ-বৌ বোল্ছে, তান্ত্রিকী কার্য করিতে । 

আমি। তোমাদের পুরুতের ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর, দে কেন 
তোমাদের উপরে অতাচার করিতেছে? 

বালক । আমি তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কথা 
কহিল ন1। | 

আমি। আবার জিজ্ঞাসা কর, যদি এবারেও না কথা কহে, তবে 
তোমাদের মেজ-বৌকে জিজ্ঞাসা কর। 

বালক। সে কথা কহিল না,--মেজ-বৌ বলিল, ও ব্রা্গণ- 
তোমার সহিত কথা কহিবে না। তাহা হইলে অনেক জন্ম আবার 
উহ্থাকে শুদ্র হইতে হইবে | কেন না তুমি শূদ্র, তোমার আত্মার সহিত 
সংঘুক্ধ হইয়! কার্ধ্য করিতে হইবে। তুমি কখনও তআমাদের এখানে 
আমনি। 

বালকের চৈতন্য উৎপাদন করা হইল। তারপর সে আর কিছুই 
বলিতে পারে নাই। .সন্ধানে শ্তামবাঁবু জানিলেন, তাহাদের পুরোহিত 


৩৩৬ জন্মীস্তর-রহস্য 


পপ পাশা পি্পান ০15০ 


ঠাকুরের বাশী নামক দাত বৎসরের একটি পুত্র ছুই বৎসর হইল মৃত্যুমুখে 
গতিত হইয়াছে। কিন্তু সে যে কেন তাহাদের অনিষ্ট কামনা করিতেছে 
তাহার কোন কারণই নির্ণয় হইল না । যাহা হউক, শ্রামবাঁবু একজন 
উপযুক্ত তান্ত্রিক দ্বারা ভূত শাস্তি করাইয়া ছিলেন। 

শিশ্যু। . মেজ-বৌয়ের প্রেতাত্মা বলিয়াছিল, উনি ব্রাঙ্গণ, তুমি 
শুদ্র। ভাল সেখানেও কি ব্রাঙ্গণ শূদ্র আছে না কি? 

গুরু। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, যতক্ষণ গুণের শেষ না হয়, ততক্ষণ 
জাতিত্বেরও ধ্বংস হয় না। গুণের বা! কন্মের শেষ হইলেই সেই আত্মিক 
ভূঃ ভূবং ও স্বল্লেক ছাড়িয়া যায়। নাম্তিকগণের স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ, 
শূদ্র গ্রভৃতি এই দেহের মত সমস্তই থাকে”কেবল স্থুল হইতে সুঙ্ 
কায়, এই মাত্র গ্রতেদ। 





নবম অধ্যায় 





 গ্রথম পরিচ্ছেদ ৃ 


»প্প খুঁটি 


দুরান্নডৃতি ও ভাব-পরিচালন 
1616)8917 8) 970081)0018081010) 


গুরু। আজ প্রায় দ্বাদশবর্ষকাঁল নিয়ত পরীক্ষা দ্বারা ইয়োরোপীয় 
পঙ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হত্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দিয়বর্গের 
সাহার্যা না লইয়া মনে মনে খবর চালান যাইতে পারে। আমার মনে 
সে সকল ভাব বা! যে সকল চিন্তার উদ্রেক হয়, অপরকে স্পর্শ না করিয়। 
বা তাহার ইন্্িয়ের মহিত আমার ইঙ্্িয়াদির কোন সংযোগ না 
থাকিলেও, আমি সে চিন্তা, মে ভাবগুলি তাঁহার মনেও যুগপৎ জাগরূক 
করিতে পারি। আমরা বাল্যকালে পিতাঁমহীর নিকট ডাকিনী যোগিনীর 
গল্নে' গাছ চালার কথা গুনিয়াছি, আল্গ পূর্ণবযস্কবস্থায় আমাদিগকে 
বিজ্ঞান বলিতেছেন, গাছের মত মনকে চালিয়া লইয়া যাওয়া যায়। 
একের মনের সুখ, ছুঃখ, উল্লাম, অবসাদ, ইন্জিয় সাহায্য ব্যতিরেকে দূর 
হইতে অপরের মনে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে গারে। “নিশি-জাগানের” 
ত্ৎ ্‌ ্‌ 


পপি পাস্পীদ্দা পশপিশাসনপসপিপাসপী সপ সালিশ সি পস্িপাসসপিা সস 


৩৩৮ জন্মান্তর-রহস্ত 


কথা এদেশে কাহারও কি শুনিতে বাকী আছে? হঠাৎ কোন প্রতীয়মান 
কারণের অভাবে একজনের গীড়িত দেহ সুস্থ হইল, আর অপর একজন 
সুস্থ সবল পুরুষ, তৎসঙ্গে পীড়িত মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। ভারতের 
বাবর বাদনাহ ও তাহার পুত্র. হুমাযুনের গীড়ারোগ্যের কথা কেন! 
শুনিয়াছেন? এইরূপ ইন্দ্রির সাহায্য ব্যতিরেকে, পরস্পরের মাঁসসিক 
ক্রিয়া বিনিময়ের নাম দৃরান্ভৃতি বা ভাব গরিচালনা। 

কেহ যদি বলেন, ব্রাহ্মণ মনীনাথ মরিয়! জর্মীণ ম্যাক্সমূলার হইয়া" 
ছেন। গদাধর শিরোমণি মরিয়। আচার্য গোল্ডটুকাররূপে জন্মগ্রহণ 
করিমাছেন, এড্‌মও গণি বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক জাতুকর্ণীয় অবতার, 
আমি তাহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। বর্তমান যুগে 
ৃষ্টায় দেশসমূহে এ 'সকল তত্বের এত অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে 
বোধ হয়, নৈমিসারণ্য বুঝি, সাগর পার হইয়! ইয়োরোঁপ ও আমেরিকায় 
তীর্থপধ্যটনে বাহির হইয়াছেন। আমরা এই গবেষণা, তত্বানুসন্ধীন 
প্রভৃতির দুই একটি উদাহরণ নিয়ে উদ্ধত করিব। 

১৮৭৬ গ্রীষ্টাবে প্রফেসার ব্যারেট ( 7:968801 0800) 2০ 
01186 ০৫ 901070৩ [3:00117 ) গ্রীসগো নগরীর বৃটিশ এসোসিয়েশান 
নামক সমিতিতে, এ বিষয়ে সাধারণ চিত্ত আকৃষ্ট করেন। তংপরে 
প্রফেলীর দিকুইক (51481) গ্রফেমার ব্যালফোর ট্য়ার্ট (89100 
5৮৮90) এবং এডমণ্ড গণি প্রভৃতি অনেকেই, তাহ।র অনুশীলনে 
প্রবৃত্তি হয়েন। তাহার! যেসকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে প্রাথনিক "তত্টি নিষ্ললিখিত ভাবে নির্দেশ করিলে বিশেষ কোন 
দৌষ হইবে না । “ছুইটি মন একপথে চলিতে হইলে, একই ভাবে এবং 
একই রূপ চিন্তা করিয়া থাকে ।” 

ধাহার! একরপ স্থানে বা এককপ ভাবনা লইয়া থাকেন, তাহাদের 


সজিপ্র সিশা সাল পপ াপািশিশর পিস 


রি ৩৩৯ 


শিপাসিতাসিপাসপাসসিপাস্পীপাসপিাস্পরসি পাস্টিলাস পাশপাশি স্পা স্পিপাসিপাসিপাপপিপাশিশপিপাপসপাসপপািহাসাস্পি সিসি সিপাসিাসিপাসপিাসপিরাসিপাসিপিসিপাসিপিসিপাসিপাসিপসিপাসিএিপাসিপাস্পি শি 


পরস্পরের চিন্তাগুলির ভিতর কেমন একরূপ বেন পারিবারিক সাদৃশ্ঠ 
থাকে। এই জন্তই কাব্য জগতে এত অনুরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া 
যায়। সাধারণে যাহাকে চুরি বলিয়া মনে করেন, বহু স্থলে তাহা এইরূপ 
_ ভাবসাদৃশ্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

অন্য কোন নৃতন কথা বলিবার পূর্বে আমরা দেখাইব, কেমন করিয়া 
দূর হইতে একের ইন্দ্রিয় ব্যাপার অপরের দ্বারা পরিচালিত হইতে 
পাঁরে। যোগনিদ্রাবস্থা় এরূপ বিনিময় বা পরিচালনের কথা পূর্বে 
বণিত হইয়াছে । জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থার কতকগুলি সেইরূপ 
কার্যের দৃষ্টান্ত নিষ্বে প্রদত্ত হইল। 

জাগ্রতাবস্থায় স্বাপদপরিচালন--১৮৮৩ খৃষ্টান টি মি 
গথরি, জে পি, নামক কোন মন্তান্ত বাক্তি, লিভারপুল নগরীতে কোন 
বন্ধের কারখানার প্রধান অংশীদার ছিলেন। শ্ীমতী-ই ও শ্রীমতী ' 
আর নায়ী, ছুইটি ভদ্রমহিলা তাহার আফিসে কার্ধ্য করিতেন এবং 
তাহাদের দ্বারাই এই সকল পরীক্ষা সংদাধিত হয়। এই পরীক্ষার ফল 
১৮৮৩ খুষ্টাবে, মিঃ গথরি, মিঃ এডমও গর্ণি এবং মায়ার্সের সাক্ষর- 
সম্বলিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
. অন্ুবর্ভক বা! পরীক্ষিত ব্যক্তিদ্বয় গ্রীমতী “ই” ও “আর” এর চে 
প্রথমে কাপড় বাঁধিয়া দেওয়! হইল। পরীক্ষার দ্রব্যগুলি অবস্থানুদারে 
বোতল বা আবরণের ভিতর পুরিয়া, তাহারা কোনরূপে না দেখিতে 
পান, এরপ স্থলে রাখিয়া দেওয়া হইল। তাহার মধ্যে যেগুলি তীব্রগন্ধ 
দ্রব্য,.সে গুলিকে বোতলে পুরিয়া গৃহেয় বাহিরে রাখা হইল। তাহার 
পরু পরীক্ষা আরম্ত হইল, মে দিন ১৮৯৩ খুষ্টাব্ধের ৫ই সেপ্টেম্বর |" 

এডঅগ্ড গণি, উরষ্টারশায়ার সস্‌ নামক বিলাতী খাণ্ভ ভরব্যের 
কতকটা মুখে পুরিয়া, শ্রীমতী “ই” কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি 


৩৪, 58 


ক 
০ পাপা পাশা পি লা 


কোন দ্রব্যের ৷ আম্মার পাইতেছ ?” শ্রদভী উত্তর করিলেন + চা, 
উর্ারণায়ার সসের।” তাহার পর ম্যাকম গথরি ও পূর্বোক্ত ভদ্রলোক 
একটু পোর্ট মগ্ পান করিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাস! করিলেন, “এবার তুমি 
কোন দ্রব্যের আস্বাদ পাইতেছে ৮ শ্রীমতী পূর্বের স্তায় উত্তর করিলেন, 
"এমন কোন দ্রবা, যাহার স্বাদ ইউডি কলোন ও বিয়ার মগ্যের 
মাঝামাঝি” তাহার পর মিঃ গথরি একটু ফট্‌কিরি মুখে রাখিয়া 
পূর্বের স্যায় প্রশ্ন করায়, শ্রীমতী উত্তর দিলেন “এমন কোন দ্রব্য, 
, যাহার স্বাদ কতকটা লৌহচুর্ণ ও কতকটা দির্কা ও কতকটা বিলাতী 
কালীর মত। আম্যর মনে হইতেছে, মে যেন আমার ওঠে লাগিয়া 
রহিয়াছে। আমি যেন ফট.কিরি থাইতেছি” ইত্যাদি ইত্যাদি 

ব্যথা ও বেদনা-চালনা__লিভারপুর নগরীতে মিঃ গথরির 
' বাটিতে এ সকল পরীক্ষা! সংসাধিত হয় । পরীক্ষকের নাম মিঃ গথরি, 
প্রফেসার হার্ডম্যান (১:0975110) ডাক্তার হিকস্‌ (10:71019) 
ডাক্তার হইয়। (1), 17918 ), মিঃ আর দি জন্সন এফ আর এ, এম, 
(, টি, 0. 70230178459) প্রভৃতি । উল্লিখিত পরীক্ষার 
: স্তায় এবারও পরীক্ষিত ব্যাক্তির চক্ষু বাধিয়া দেওয়া হইল। পরীক্ষকবর্গ 
একে একে পরীক্ষিতের পশ্চাঁভাগে গিয়া আপন আপন শরীরের 
নানাস্থলে চিমটা কাঁটিতে লাগিলেন, পরীক্ষিত ব্যক্তিও দেই নেই অঙ্গের 


1শশিছি পীপিপীাছিলা 


নিম়োক্তভাবে নাম করিতে লাগিলেন । 
পরীক্ষার, আপনার যে অক্ষে পরীক্ষক উত্তর 
নম্বর চিমটা কাটিয়াছেন তাহার 
্‌ নাম। 
১ বাম হস্তের পৃষ্ঠভাগ দক্ষিণ হস্তের 


ৃষ্ঠভাগ। 


জন্মান্তর-রহস্য ৩৪১ 
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টি” বামকর্ণের প্রান্ত | দ্িণকর্ণের 
প্রান্ততাগ। 

৩ বাম হস্তের কি বা দক্ষিণ হস্তের কজি 
মণিবন্ধ। বা মণিবন্ধ। 

$ বাম হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলি এঁ অঙ্কুলির 
তার দিয়া বাধা হয়। মূলপর্বব। 

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। 


এইরূপ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অস্থান্ত ইন্দিয়বৃত্তি পরিচালনার অসংখ্য . 
উদ্বাহরণ উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে। দর্শনেতিয সন্ন্ধে নিউইয়র্ক নগরীর 
খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তর ব্রেয়ারথ এম, ভি (10. 8191 1078% 
14. 1). ) যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতকগুলি 
ঘটনা উদ্ধত করিলাম। এখানেও পরীক্ষিত ব্যক্তির চক্ষু আবরণ বন্ধ' 
কর! হয় এবং পরীক্ষক কোন একটি বর্ণের দিকে চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, বল দেখি তুমি কি বর্ণ দেখিতে পাইতেছ? 
পরীক্ষক কর্তৃক লক্ষিত পরীক্ষিত ব্যক্তির পরীক্ষক ব্যক্তির 

বর্ণের নাম। | সে বিষয়ে প্রথম তদ্িষয়ে দ্বিতীয় 


অন্ুমান। অনুমান 
গাঢ় বা গভীর লাল গভীর রক্তবর্ণ 
হরিতাভ হরিতাভবর্ণ। 
হরিড্র গভীর নীলবর্ণ। হরিদ্রা 
গাঢরক্ত নীল গাু রক্তবর্ণ 
গাঢ় নীল কমলা নেবুর বং গাঢ় নীল। 


লেম্বার্গ বিশ্ববিষ্ভালয়ের মনোবিজ্ঞানে 73%০01০প ও প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান 21078] (1১0195০)5 ) প্রভৃতির অধ্যাপক খ্যাতনাম। 


৩৪২' জন্মাস্তর-রহস্ 


২ দিদা পাদ পা পাপা লাসিশিছলাঈিপাসিলাসিলাউিশীপাসিপাটিাসিপািটিপািশীীপীিসিিিপাাপিসপা শসা পা িপস্পিপাসিাসি সিএস পাদ পাসপাসিলািশাি 


দীর্শনিক ডাক্তার ওকোরওইব (€ 0. হিরা তাহার ণ্লা | 
সজেশন মেনট্যাল” নামক গ্রন্থে ভাব পরিচালনা সম্বন্ধে যে সকল 
পরীক্ষিত উদাঁহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ছুই একটি শুনাইব। 
এস্কলে পরীক্ষিত ব্যক্তির নাম শ্রীমতী পডি”। তাহার প্রায় ৭০ বদর 
বয়ঃক্রম হহয়াছিল। পরীক্ষার ফল এইরূপ, বলা বাহুল্য পরীক্ষিত 
ব্যক্তির দৃষ্টি পূর্কের স্তায় দৃঢ় আবদ্ধ করা হয়। 


পরীক্ষক পদার্থ ব। যা 
পরীক্ষক দেখিতেছিলেন 


ব| স্পর্শ বা মনে করিতে- পরীক্ষিত ব্যক্তির উত্তর । 
ছিলেন। 


১। এম্‌ এন্‌ নামক এক ব্যক্তির একখানি ছবি, একজনের গঠিত 
গঠিত প্রতিমুকতি-র্শনা মুক্তি দেখিতেছেন। 


২ একটি হীরকান্গরী আপনার হাতে একটি উজ্জল গোলাকুতি 
| সামগ্রী- হীরকাঙুরী দেখিতেছি। 


এ 


৩। পরীক্ষক “প্যারিল” শব মনে ) আপনি "পাণারিস” শব্দটি মনে 
করিতেছিলেন । করিতেছেন । 


৪। পরীক্ষক “বারাবাণ্ট” শব্দটি 
মনে করিতেছিলেন। 


আপনি প্বার” (পরীক্ষক কথা 
না কহিয়া মনে মনে পরীক্ষিত 
ব্যক্তিকে এ উত্তরদানে সাহাব্য 
করিবার পর) পবারাবাণ্ট” 
শব্দটি ভাঁবিতেছেন। 
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পাসিলিিদ 


আমরা, 1 এক্ষণে দেখিতে পাইলাম, ইন্জি় নাহায্য ব্যতিরেকে মাহ 
_ আপনি হাদিয়া পরকে হামাইতে পারে, আপনি কীদিয়া পরকে কাদাইতে 
পারে। আপনি কোন ভ্রব্য খাইলে দূর হইতে পরকে তাহার আঁস্বাদ 
অনুভব করান যাইতে পারে। কোন শারীরিক ক্লেশ, কোন চক্ক-দৃষ্ট 
চিত্র, কোন মানসিক স্বল্প দূর হইতে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় অপরের দেহ 
ও মনের ভিতর যুগপৎ তন্জরপ ভাবে উপস্থিত বা জাগরূক করিতেও 
পারা যাঁয়। ডায়িনী-খাওয়া বৃত্তান্ত, কোন ঈষিত বৃদ্ধার উত্তপ্র মস্তিষ্কের 
পরিণাম, ব্যপার নহে, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্া। বানৃস্তম্ত, গতিস্তত্ত 
প্রভৃতির জন্য ধাহারা তান্ত্রিক প্রক্কিয়া অবলম্বন করেন, তাহারা আদৌ 
্রান্ত নহেন। গতিন্তস্ত প্রভৃতির কতকগুলি প্রামাণিক বা বাস্তবীকত 
উদাহরণ সাহাযো, সে সকল বিষয়ের মৌলিক তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত 
হইলাঁম। * 

যোগনিজ্রা! বা চৌম্বকিক অবস্থায়, গুরু-শিক্কের ভিতর অনুভূতি 
বিনিময়ের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং দে বিষয়ের দ্বিতীয়বার 
অবতারণা করিলে পুনরুক্তি দৌষ ঘটিবে, তহাতে অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই | কিন্তু এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, তাহা প্রয়োজন 
বলিয়া ন৷ করিয়া থাঁকিতে পারিলাম না! অনেক পুরাতন আচার্য 
একথা স্বীকার করিয়া গিরাঁছেন যে, বনু চেষ্টায়ও কোন কোন 
যোগনিদ্রিত ব্যক্তির অঙ্গ চালনা বা! শারীরিক গতি স্তব্ধ করিতে পারা 
যায় না। * 

মিঃ রিচার্ড নামক জৈনিক খ্যাতমাম! আত্মতত্ববিৎ সহজেই যোগনি্রা 
প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। মিঃ ন্মিথের কর্তৃত্বাধীনে তাহার স্বপ্রজ্জাীন বা 
€ এতো ) উৎপন্ন হইত। আমরা 1 পরীক্ষাকালে এ একদিন ১২টি, 


২০ িশশশ শশা শগাপশপীপিাটীশপিও লাশ িশপিপপিপপীশিশি পপি শি শিপািপপিশীশীিিসিপকানিনগাশাা 
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পিপিপি 
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“ঠা” ও প্না” এর কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া! মিঃ শ্সিথের হস্তে 
প্রদান করি । মিঃ রিচার্ডকে হিপনোটাইৰঝ করা হইল। সে তালিকা 
হইতে তীহাকে প্রশ্ন করা হইতে লাগিল। মিঃ স্মিথ আপনার নীরব 
ইচ্ছাশক্তির বলে যতবার মনে করিলেন, ততবারই মিঃ রিচার্ডের উত্তর 
করিবার ক্ষমতা রোধ করিতে লাগিলেন । অবশ্য ইহা যোগনিদ্রার 
কথা | যাহাই হউক মানুষের যে, ইন্ত্রির বা দৈহিক শক্তির স্তিস্ত করা 
যাইতে পারে ইহার দ্বারা তাহার স্পষ্ট ও বিশিষ্ট গ্রমাণ পাওয়া যায়। * 

অন্তপক্ষে নীরব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা স্তস্তনের পরিবর্তে আমরা অনেক 
ইন্জিয় ব্যাপার জন্মাইতে পাঁরি। ফলত; আমরা যে আমাদের অনেক 
ব্যাপার অপরের ভিতরু পরিচালিত করিতে পারি, প্লযাঞ্চেট বন্ত্র তাহার 
উদাহরণ। | 


ঘিতীয় পরিচ্ছেদ 


নি 


| ্রযাঞ্চেটু। 

এইথানি হৃৎপিগাকৃতি ( বা পানের আকার ) গাতলা তক্তার৷ 
ভিনথানি চাকাঁওয়ালা পাঁয়া আছে, একথা বলিলেই মোটানচি আমরা 
্্যাঞ্চেটের চেহারাটা! ভাবিয়া লইতে পারি। ইহার মাথার দিকে একটা 
দ্র গর্ত থাকে, ইহার ভিতর লেডপেন্সিল প্রবেশ করিয়া এ হয়। 
তাহার পর যন্ত্রটকে একখাঁনি পরিষ্কার কাগজের উপর রাখিয়া, 

ব্যক্তি তাহার উপর দুইটা হাত রাখিয়া, কোন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে 
ভাবনা করিতে থাকেন। আচাধ্য একটু দূরে বিয়া এই মকল কিয়া 
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এল পি পা পিপিপি পি পাখি পা সলাত সি, পিপি বালিশ পতন পালিশ পিপিপি পিজি লি পপি পিপিপি সা তাপস সপালিশি্পী পপি 


পর্যাবেক্ষণ করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, দেখিতে দেখিতে যন্ত্র 
মধ্যে সেই ভাবিত আত্মার আবির্ভাব হয়। তথন ত*হাকে ষে প্রশ্নই 
করা ঘাউক না কেন, আত্মা আপনার অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞানে তৎসমুদয়েরই 
বথাষথ উত্তর দিয়া থাকেন। 

প্রেততত্ব, আতিবাহিক অবস্থ! গ্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সত্য হইলেও 
জগতের সকল বিষযেকধ জন্য বিদেহী আত্মাকে ধরপাকড় করিলে তাহার 
উপর অন্তায় জবরদস্ত করা হয়। যাহা বুঝিতে পারি না, যাহার সহজে 
কোন যুক্তি তর্ক-খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাই ভূতের কাধ্য এরূপ 
বিবেচনা করা মনুষ্য বুদ্ধির শ্বধন্মী। যতদিন আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি 
হয় নাই ততদ্দিন অসভ্য জাতির নিকট ঝড়, বুষ্টি, বজ্রপাতের ন্যায়, 
মামাদিগের নিকট প্লাঞ্চেটুও একটা প্রেতাধিষ্টিত যন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান 
হইত। | 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, প্ল্যাঞ্চেট লেখে কে ? কি কথ 
লিখে? এডমও গণি বলেন, যোগনিদ্রার নিদ্রিত ব্যক্তির যেইরূপ 
জ্ঞানের উদ্রেক হয়, জাগ্রত অবস্থায় প্লযাঞ্চেট লেখকদেরও সেইরূপ 
জ্ঞানেরই কাধ্যই হইয়া থাকে । মনুষ্যের যে দুইটি জ্ঞান আছে, তাহ 
আমাদের দেশে সকল দশনশান্ত্েরই ভিত্তিভূমি। একটি জ্ঞান ইন্দ্রিয় 
জন্য বা ইন্দরিয়াধিষ্টিত অর্থাৎ এই জ্ঞানটিতে আমরা সংসারের ষাবতীর 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থকে । মানুষের আমিত্ববোধ, এই বাহক বাউপরস্থ 
জ্ঞান লইয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে ৷ সুতরাং ইন্দ্রিয় জন্য বহিমুখ ও সঙ্ঞাত 
বলিয়া, এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। জীবনে অপরটির কথা ভাবিবার অরসর 
আমাদের প্রায় ঘটয়াই উঠে না । অবিজ্ঞাত জ্ঞান এইরূপ শব স্তায়ছুষ্ট 
না হইলে, আমরা এ জ্ঞানকে অবিজ্ঞতা জ্ঞান নামে অভিহিত করিতে 
পারি। নিজ্রাত্ শীর্ষকে অধ্যায়ে যে নিগৃঢ জ্ঞানের কথা বণিত হইয়াছে 
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স্পা সপ পশলা স্পা শি 


অর্থাৎ যে জ্ঞান মনুষ্য দেহের গভীরতম গ্রদেশে আশ্রয় লইয়া জীবাত্মার 
অনুসঙ্গ করিয়া থাকেন, তাঁহাও এই অবিজ্ঞাত জ্ঞান একই পদার্থ । 
অবিজ্ঞান জ্ঞান শক্তি আত্মার অনুসঙ্গী বলিয়৷ তাহা মাধ্যাত্বিক ধন্মী, 
সুতরাং সীমাবদ্ধ, বাহিক ইন্দ্রিয় জ্ঞানাপেক্ষা, তাহার অধিকার ভূমি 
অনেক বিস্তৃত । ফলকথাঁ, মানুষ ইন্দ্রিয়ন্য জ্ঞানে অনেক বিষয় জানিতে 
না গারিলেও গুঢ়ানীন, আধ্যাত্মিক, অবিজ্ঞাত জ্ঞান সাহায্যে জগতে প্রায় 
সকল ততই অবগত হইতে পারে। কথাটা আরো! সহজ করিয়া বুঝিতে 
হইলে তোমাকে মনে করিতে হইবে, মনধুয্যজ্ঞানে যে ছুই স্তর আছে, 
একটি উর্ধতন ইন্রিয়াধিষ্টিত বহিমূ্খ, সুতরাং পীমাবদ্ধ। অপরটি নিয় 
আধ্যাত্মিক অন্তমুথ, অপীম। শেযোক্তটা আধ্যাত্মিক বা আত্মার ধন্প্রাপ্ত 
বলিয়াই, তাহার অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা অতি অন্প। প্রথমটা জ্ঞানের 
নির্বরিপী, দ্বিতীয়টা জ্ঞানের ভূগর্ভস্থ রাশি । প্রথমটা শুধু বহির্জগৎকে 
স্পর্শ করে, দ্বিতীয়টা গুঢ়াসীন, আত্মাধিষ্টিত বলিয়া, জগতের অনেক 
আক্ষেপিক অধিকতর জ্ঞেয় বিষয়ে তাহার 'প্রবেশ শক্তি আছে। 
রা. রি 
মনে কর, ক খ চিক্কিত ১. 
সীমাবদ্ধ সরল রেখাটি বাহক বা গ ঘ 
ইন্দিয়জ্ঞানের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, আর গ ঘ নামক অসীম সরল রেখটি 
গুঢ়াসীন বা অবিজ্ঞাত জ্ঞানের নিদর্শক। সুতরাং গ ঘ জ্রানটি অনন্ত 
বিস্তৃত, এক্ষণে চ চিহ্নিত চিত্তরোধ নামক মার্গে মনকে প্রেরণ করিতে 
পারিলেই” আমর! গ ঘ চিহ্নিত অনন্ত জ্ঞানের স্তরে পৌছাইতে পারি। 
অর্থাৎ মনকে বহির্ভগৎ হইতে আকুষ্ট করিয়! চিত্ববৃত্তি রোধ করিলে, 
মন সহজেই গ ঘ নামক অন্ীম জ্ঞানের স্তরে ডুবিয়৷ পড়ে। প্ল্যাঞ্চেট 
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ব্যবহার কালে, কোন প্রেতাত্মার কথা ভাবিতে তাবিত্তে, কর্তার নামটি 
একরূপ যোগস্থ হইয়। জীবচৈতন্ঠের এই নিষ্নতর স্তরে অধিরূঢ় হয় ও 
জীবচৈতন্তের এই ছুই ভাগ, স্তব্ধ চৈতন্টের রাজোর সহিত সংস্থষ্ট বলিরা, 
জাগ্রত অবস্থায়ও তিনি অনেক অতীন্রিষের বিষয়ের আশ্চর্যজনক যথাঁধথ 
স্তর প্রদান করিতে সক্ষম হন। তাঁহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা নিয়ে 

কতকগুলি বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত ঘটনার উল্লেখ করিলাম-- 

মিঃ পি, এচ, নিউনহ্বাম, ডেভেনপোর্টের মেকার নগরীতে উচ্চ 
পুরোহিতের (৮০৪) কার্য করিতেন। তাহার মহধন্মিণী শ্রীমতী 
নিউনহ্বাম অনেক সময়, প্র্যাঞ্চেট-নাহাধ্যে এমন অনেক জিনিষ, আনেক 
ভাষায় কথা লিখিতেন, যে সকল বিষয়, যে সকল ভাঁষা তিনি কখুনও 
কণে শুনেন নাই। ১৮৭১ খুষ্টান্বের ২৯এ জানুয়ারি নিম্ললিখিত 
বিষয়ের তিনি এইরূপ উত্তর লিখেন। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার সময় 
শ্রীমতী একরপ বাহাজ্ঞানশূন্ত ছিলেন। 

প্রশ্ন। প্লাযাঞ্চেটকে কিসে নাড়ায়? লেখকের মন্িফ না অন্য কোন 
বাহিক শক্তিতে তাহা চাঁলিত হয়? 

উত্তর। ইচ্ছাশক্তি । 

প্রশ্ন। কাহার ইচ্ছাশক্তি? লেখকের না অন্ত কোন বাহক 
প্রেতাত্মার ? 

উওর। আঁমার--আপনাঁর সহ্ধশ্মিণীর ইচ্ছাশক্তি । 

প্রশ্ন । আমার স্ত্রীর আদরের নাম কি? (প্ল্যাঞ্চেট ) ঠিক সেই 
নামটিই লিখিল। 

প্রশ্ন। তোমার নাম কি? 

উত্তর । আমার নাম যাহা তাহাই-- 

প্রশ্ন । আমরা তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, ভাল করিয়া বল। 


লোপা সরস সাপ 


৩৪৮ 905 


এসি কাশি পাস সপ  ি  স আত শা পপি ০. শনি বাপি সিলসিলা নস 2- ৮, পিক পা এ সিতলাস 


উত্তর। আমি আপনার নী | ৃ 

দেদদিন আর বিশেষ কিছু বাহির করিতে পারা গেল না। পুনরায় '. 
১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পরীক্ষা বিল-_ 

প্রশ্ন। প্ল্যাঞ্চেট লিখিতেছ তুমি কে? 

উত্তর। আপনার স্ত্রী। 

প্রশ্ন । আমার স্ত্রী কি অন্য কাহারও উপদেশ মত লিখেন? যদি 
তাহাই হয়, তবে ব্যক্তির নাম কি? 

উত্তর। আত্মা। 

ঠ্রাশ্ন। কাহার আত্মা ? 

উত্তর। আপনারু স্ত্রীর আত্মা। 

্রশ্ন। আমার জী এত বিষয় জাঁনিতে পারেন কি করিয়া? 

উত্তর। অবিজ্ঞাতে আপনার স্্ীর আত্মা তাাকে সাহায্য করেন। 

প্রগ্ন। যেসকল জিমিষ তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই, এমন 
সকল বিষয় আমার' স্ত্রীর আত্মাই বা জানিতে পারেন কিরূপে? 

উত্তর। কোন বাহক উপায়ে নহে। 

: প্রশ্ন। আন্তরিক উপায় হইলেই বা তাহা কিরূপ উপায়? 

উওর। আপনি বুঝিতে পারিবেন না 

১৮৯০ খৃষ্টাব্বের ১৮ই ফরব্রুয়ারী জাগা ইংলঙ্ডের একগণনে একটি 
ধর্যা্চেট সভায় সমাহ্‌ত হয়। শ্রীমতী এচ, শ্রীমতী বি, শ্রীমতী এম, মিঃ 
গ্রীন, মিঃ আর এচ. ব্যার্টর্যাম প্রভৃতি অনেক সন্ত্ান্ত বাক্তি সভাস্থলে 
উপনীত থাকেন। মিঃ গ্রীন সভান্থ ব্যক্তিগণের দ্রিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়! 
বসিয়া প্ল্যাঞ্চেট চালাইতে লাগিলেন ও শেযোক্ত ভরনোকি?ি তাহাকে 
প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন__ 

্শ্ন। আজ বৈকালে আমি কি করিতেছিলাম? 


পা । ৩৪৯ 
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উত্তষ। | বিশুদ্ধ বায় সেবন রতি | 

প্রশ্ন। মিঃ রজসের স্ত্রী এখন কেন্ি,জ সহরে কি করিতেছেন? 

উত্তর। তাহা.ঠিক করিতে পারিতেছি না, তবে এই বলিতে পারি 
এই সভায় কোন কার্যোপলক্ষে মিঃ রজ এখানে আসিতেছেন। 

ইহার কিছুক্ষণ পরেই মিঃ রজস” আসিয়! সভাগৃহে উপস্থিত 
হইলেন । 

প্রশ্ন। মিঃ রজর্সের স্ী কোথা গিয়াছেন? 

উ দুরে_অনেক দূরে । লগ্ন কি ন্বুন্দর, স্ন্দর সহর!-_ব্লেচনি ! 
_ ব্রেচনি যাত্রীকলে এই ষ্টেশনে অবতরণ করেন। ( অনুসন্ধানে জানা 
যায়, মিসেস্‌ রজরবাস্তবিকই সেই দিন সেই সময়ে উল্লিখিত ট্রেশন 
অতিক্রম করিয়া রেলে লগুনে যাইতেছিলেন।) 

প্রশ্ন। আজকে এসোসিয়েশন বলখেলায় কোন্‌ পক্ষের জয়, 
হইয়াছে? 

উ। অক্ুফোর্ড-_ 

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে ধাহারা একথা জ|নিতেন, তীহারা এ 
উত্তরের যথার্ঘত্বে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন।* 

শিষ্য । গ্র্যাঞ্চেট বে প্রকারে প্রস্তত কয়িতে হয়, তাহ। আমাকে 
বলুন। 

গুরু । এই যন্ত্রের আকার বৌটাহীন পানের স্তায়। পাতল! সিকি 
ইঞ্চি বেধবিশিষ্ট কাঁষ্ঠের দ্বারা ইহা গ্রস্তত হয়। ভ্রিকোগ তক্তার 
তিন দিকে তিনটি ছিদ্র করিয়া সম্মুখের দিকে একটি শীসক--পেন্সল 
দিতে হয়। অপর গশ্চান্তাগের ছুইদিকে চারি দিকে ঘুরিতে পারে 





... পেপে পাটি দিলশান শিিতিশগশািিশশশিিপপাশিিটিপিশাপিশীশীশ কটি শিপিাশিদিশিশিপাপ্পীাটিিশিিশিশিশপপাপিশিটিশ শিপ 


ক [70:00 99০0 17৪001) [636810) ৮০1 1500 91-94. 


৩৫০ জন্মাস্তর-রহস্থ 


যর 27৯44-48 ৩. শীপাস্পিশপিপাসদিনপিপাস্পিগাশিািপাসিপিপিসপসপস্পিপাস্টিপীসিসপা উির্পািাাসপিপ িাসপিপাসপিপিস পািলাপিপীস্পাশিলাশি 


এরূপ টো করিয়া সুকৌশলে উদ্ধীধতাবে চৌকি পরাইর তাহাতে 
বোতামের ন্যায় ছুইখানি হাঁড়েই চাকা লাগাইয়া দিতে হয়। 

শিষ্য। ইহাতে এমন কি শক্তি উৎপন্ন হয় যে, প্রেতাত্মার বা 
মানবাআীব আবেশ হয়? 

গুরু। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি পুর্ধে বলিয়াছি, প্রেতের 
আবেশ প্যাঞ্চেটুধারী মানবের ইচ্ছান্ফুরণ মাত্র। প্ল্যাঞ্চেটটা শুধু সেই 
সেই আবিষ্ট লিখিবার কল। 

শিষ্য। আপনি পূর্বে কেবল জীবিত মন্থুষ্যের আত্মার ক্রিয়াই 
গ্র্যাঞ্চেটে যাহা! হয় তাহাই বলিরাছেন। মৃত মন্থুষ্ের আত্মাও কি 
মিডিয়মের দ্বারা লিখিয়া থাকে? 

গুরু। হী, পরযাঞধচেট ধারী ব্যক্তি, যদি চচ্ছে বসিয়া, মৃত আত্মাকে 
ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকেন, তবে মুত ব্যক্তির আত্বা 
তাহাতে আবিষ্ট হইয়া উত্তর লিখিরা থাকেন । 

শিষ্য। দেব্ধপ €কাথাও হইয়াছে? 

গুরু । শত সহ স্থানে। কয়েকটা ঘটনা মাত্র ভোমায় এস্কুলে 
বলি'তছি শ্রবণ কর। 

লগুনের ওয়ান্স-এ উইক নামক পত্রিকার (২৮শে অক্টোবর, ১৮৫২ 
সাল) সম্পাদকে, মি আরিষ্ট, ২০৮নং ইষ্টার্ঁরোড হইতে লিঘেন,-... 

আপনার কাগজে প্রকাশিত প্ল্যাঞ্চেট নামক যন্ত্রস্ন্ধীয় এ্রধন্ধ পাঠ 
করিয়া, আমি একথানি প্রস্তুত করি, এবং যথানিয়মে আমি ও মিসেদ্‌ 
বি, চক্রে বসি। অধমার বন্ধু সিন্বার্টও আসিয়া উপস্থিত হয়েন | তিনজন 
বসির মুক্তাত্মাসপ্থন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন প্রকার ফল 
না হওয়াতে অগত্য! আমর! ডিনার খাইতে চলিয়া গেলাম । ফিরিয়া 
আসিয়া দেখি, এ কাগজখানির উপর লেখা আছে,-আমার ছেলের 


যা ৩৫১ 


সিপািপাসিপীসিপাসিদ। পপি পাস্টিপাসিপাসপিপাসটিপলাদিলপিনিশািও পাশাপাশি ৮ লাস্ট পপ সিলিন্ডার পপ পািপসএপসিলাসিাপিলিপপিপশিশ সাস্ছি। 


কাছে যাও এবং তাকে বল বে, আমি অক মাসে অমুক তারিখে যাব 
এবং সে থ্বে বই লিখিতেছে তাহার যে যে খানে ব্দলাইতে হইবে তাহ 
বলিব, স্বাক্ষর; আর টি ওয়েন (0, ণ. 0%াঃ)। আমি সেই দিবস 
এঁ কাগজ লইরা আর টি ওয়েন, যিনি জান্ম্ান ফাটে কোন হোটেলে বাস 
করিতেছিলেন, তাহার নিকট গমন করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“মহাশয় কি একখানি পুস্তক লিখিতেছেন?” তিনি শুনিয়া সাশ্চর্যে 
বলিলেন "আপনি কি প্রকারে জাঁনিলেন? আমি সবে গত কল্য সে 
বই লিখিতে আরন্ত করিয়াছি ।” তখন আমি 'াঞচেট-লিথিহ সেই 
কাগজখানি তাহার হস্তে দিলমি। তিনি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্র্য্যান্বিত 
হইয়া বলিলেন, “এই লেখা ও স্বাক্ষর আমার পিতার হস্তের। তিনি 
অনেকদিন মারা গিয়াছেন |” 

লগুনের ওয়ান্স-এউইক নামক কাগজে মিঃ এস, আর, ওয়েলস 
লিখিয়াছেন, একদিন আমরা প্ল্যাঞ্চেট ধরিয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে 
মিসেস বি--নায়ী একজন বিধবা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
্যাঞ্চেট, সন্ধে হুর আদৌ বিশ্বাস ছিল না। তিনি হাদিতে হাসিতে 
্র্যাঞ্চেট, ধরিলেন,_ধরিবামান্র পন্যাঞ্চেট লিখিল, “্নাবধান।” এ বিধবা 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেন, কিসের জন্য সাবধান হইব?” উত্তর-টাকার 
জন্য” | প্রশ্ন--“কোথায় ?” উত্তর--“আমেরিকার কেন্টকিতে।” এই 
প্রশ্নোস্তরের পর তীহার বন্ধুগণ জিজ্ঞাস করিলেন, কেন্টকিতে কি 
আপনার টাকা আছে? বিধবা বলিলেন, হা, আমার স্বামী মৃত্যুকালীন 
আমাকে দশ হাজার পাউও দিয় যান, আমি তাহ! আমার একটি বন্ধুকে 
ওষধের কাঁরবারে খাটাইতে ধার দিয়াছি। তখন এঁ বিধবা জিজ্ঞাস 
করিলেন, প্ল্যাঞ্চেটে একথা লিখিল কে? উত্তর হইল, দ্বি 
ডব্লিউ”। বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বি ডব্লিউ কে?” উত্তর 


টড যা রি 


পাপ পাস্পপিপ সা াপাসসত শে পাগলা পাসিপলা পা লস সন 


আমার একটি সত বছর নাম, তিনি আজ ছয় বৎসর রর মরিয়াছেন।* ূ 
বিধব| জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন আমায় কি করিতে হইবে?” উত্তর_ 
«কেন্টকিতে গিয়া এ বিষয় দেখ ।” বিধবা এই সকল বিষয় অবগত 
হইয়া, তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে বলিলেন, প্ল্যাঞ্চেটের কথা সত্য সিদ্ধই 
হউক আর ষাহাই ইউক, দুই বখসর যখন টাকাটা! দিয়াঁছি, তখন একবার 
গিয় দেখাও চাই । তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কয় দিনে সেখানে 
যাইতে পারিব? উত্তর-“অগ্ভ হইতে ছুই সপ্তাহের পর দিনে ।” 
বিধবার হাতে টাক! ছিল না। তিনি মিষ্টার ডব্লিউয়ের নিকট ধার 
চাহিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর দেন, “এক সপ্তা্থের মধ্যেই 
টাক! পাইবেন” তখন এ বিধব। মনে করিলেন যে, “প্ল্যাঞ্চেটের কথা 
মিথ্যা, আমি তৎপূর্ধেই আমেরিকা যাইতে পারিব। কিন্তু সপ্তাহ 
পূর্ণদিবমে তাহাকে লিখিয়! পাঠাইলেন, নানা কারণে তিনি টাক! দিতে 
পারেন না। তখন, বিধবা অন্ত এক বন্ধুর নিকটে টাকা চাহিয়া 
এ তাহাতে বিধবা! ভাঁবিলেন, প্র্যাঞ্চেটের কথা মিথ্যা 
ল, আমি পূর্বেই যাইব” কিন্তু যাইবার দিবসে রেলওয়ে ষ্টেশনে 
৫ দেখিলাম, ভূলক্রমে তাহার মালপত্রাদি অন্তত্র চলিয়া গিয়াছে । 
কাজেই সে দিবস তথায় থাকিয়া মালপত্র ঠিক করিলেন। প্রাঞ্চেটের 
ধাঁধ্যদিবসে আমেরিকা যাত্রা করিতে হইল। সেখানে গিয়' 'দখিলেন, 
বাস্তবিকই তাঁহার বন্ধু কোন ক্ষতিকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়! দেউলিয়া 
হইয়া গিয়াছেন; পাওন| দারের! তাহার সমস্ত বেচিয়! লইয়াছে। 
ডাক্তার সামুয়েল ও জন লুবেয়ার * প্র্যাঞ্চেট ধরিয়া! যে ফল পান 
তাহা এই, 
* ডাক্তার দামুরেল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের চিকিৎনা বিভাগের উচ্চপদস্থ এবং 
জেনারেদ এমেম্বিলি দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। | 


জন্মাস্তর-রহস্তয ৩৫. 
সপ পু 1টি 
সত ধু ও 
, 
পি সিপিএল সিশাসপিসিাসিসিপাসিপসপাপাস্পিপসিাটি ও পসপািসপা পলাশ সিলসিলা 


প্র। আপনার নাম কি? 

উ। এডোয়া্ড। 

প্র। নিবাস কোথায় ছিল? 

উ। নিউসাউথ ওয়েল্স, লগুনের হাইড পার্কে আমি টাইমস্‌ পত্র 
বিক্রয় করিতাঁম। '্সাঁপনার! কি অযমাঁকে চিনিতে পাঁরিতেছেন না? 
ডাক্তার যেদিন আল্কিংশের চিকিতসা করিয়া গাবিন্টোধিক পান এবং 
যেদিনকার টাইম্‌সে উহা প্রকাশ হয়, সে দিন আপনি আমাকে একটা 
সিলিং পুরস্কার দিতে ছিলেন। মনে হয়? 

বেডফোর্ড পলীতে প্রেততত্ব অনুসন্ধানের এক সভা আঁছে,। এ 
সভার চারি পাঁচ জন অতি অডুত রকমের মিডিয়ম ছিলেন। তাহার! 
পলাঞ্চেট ধরিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা চলিত ও উত্তর দ্িত। একদিন একজন 
অগ্কশান্ত্রধিদ ত্রিকোণমিতির এক /অতি কঠিন প্রশ্ন করিয়া! তাহার সছুত্তর 
পাইয়া চমৎকুত হন | 


সপ 


পপর 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
6৯০ 
টেবিল বা মেজ. চালান! 
18016 1 010008 
গুরু । একাগ্রচিত্ত হইলে, কর্তা যে ইচ্ছাশক্তির বলে পরলোকগত 
আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন এবং অনেক পদার্থকে স্থান- 
যুক্ত করিতে পারেন, এমন কি সেই সকল গুরু পদার্থের চালনার দ্বারা 
আপনার অজ্ঞাতে অনেক বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা প্রভৃতি করিতে পারেন 
টেবিল পরিচালন তাহার আর একটা আশ্চর্য উদাহরণের স্থল! ইহাতে 
২৩ | 


৩৫৪ জন্মাস্তর-রহস্থ 
একটি টেবিলের চুপ্পানে চেয়ারে বধিয়া কতকগুলি লোককে তাহার 
উপর আপন আপন হস্তঘয় রাখিয়া, কোন বিষয় একমনে চিন্তা করিতে 
হয়। চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের ইচ্ছাশক্কির হুদ্ম অনৃষ্ঠ আঘাতে : 
টেবিলটির পায়াগুলি পর্যায়ক্রমে একবার ভূমি ছাড়িয়া উর্ধে উঠেআবার 
গড়িয়া যায়। এইরূপ আঘাত হইতে 'টপি+1'৭ ন্তায় একটি বর্ণমালা 
প্রস্তত করিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ টেবিলের গায়৷ একবার খট, শব্দ 
করিলে ক" হইবে। ছুইবার এইরূপ শব হইলে “থ' হইবে ইত্যাদি । 
তাহার পর দুরে অপর একটি টেবিলের উপর একটি মুদ্রিত বর্ণমালার 
কাগজ রাখিয়। দেওয়! হয় ও টেবিলের পায়ার শব্দানুসারে, অপর এক 
ব্যক্তির বর্ণমালার সেই সেই শব্বস্চক অক্ষরের উপর দাগ দিতে 
থাকেন। এইরূপ মেজের পায়ার শব্ধ ধরিয়া একটি কথা তৈয়ারী 
করিয়া লওয়া হয়। 
এই নভেম্বর তারিখে খ্যাতনামা মুশোরিচেট প্রভৃতি কতিপয় আত্ম- 
তত্ববিৎ পুর্বোক্তভাবে টেবিল লইয়া একটা চক্র করিয়। বসিলেন | ক্ষণ- 
* কাল মধ্যেই টেবিল ছুলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা হইল, “কাহার আত্ম! 
এ টেবিলে 4 হইয়াছে ?” উত্তর হইল “কবি ভরি | 
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পান লস নি লিপ ক্র রা পা কি সি াস্পিরপপি উা 





করুন। 

উত্তরে টেবিলের পাঁয়া উঠিয়া নামিয়া লিখিল 07 ৪০ 193 
1059169 4৮10৪, 

প্র। ফ্রান্সের রাজগণের সহিত ভিলনের (৬115০) কিনধূপ 
সম্বন্ধ ছিল? 

উ। সম্রাট ফ্রান্সের লুই অতান্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। 

প্র। আপনার মতে আমাদিগের কি গ্রন্থ পাঠ করা উচিত? 





লা শাপলা এত পিসি লিপ সপ পপির 





উদ 89৪৪ 3৫: [080000070108010 * 


আমি দেখিয়াছি চিত্তের একাগ্রতা সাধনা করিতে পারিলে, মানুষে 


অদ্ভূত অনৈমগিক ব্যাপার মকল সংসাধিত করিতে পাঁরে। এক মনে, ্ঞ 


কিমৃত্ব কি জীবিত কোন একজনকে চিন্তা করুন, তন্ময় হইয়া সে চিন্তায় 
সমগ্র আপনাকে ডুবাইয়া দিন, দেখিবেন যেরূপ ইচ্ছা করিবেন তাহার 
মনেও সেইরূপ চিন্তা জাগরিত করিতে পারিবেন; এমন কি তাহার 
শারীরিক ক্রিয়া, শারীরিক গতি আপনার ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে 
সমর্থ হইলেন। এ সকল বিষয়ে পরী ,ভরি প্রমাণ উদ্ধত করিতে পারা 
যায়। বাহুল্য ভয়ে সে বিষয়ে নিবৃত্ত হইলাম। তবে এই কথা "বলা 
যইতে পারে যে, স্তত্তন বিদ্বেষ” উন্মাদের গ্রলাপকাহিনী নহে, তাহা 
বর্তমান যুগে বাস্তবীকৃত বৈজ্ঞা!নক সত্য হইয়া দাড়াইয়াছে। অনেক 
তেস্কি ইন্ত্রজাল বলিয়া এ সকল কথা অগ্রাহ্থ করিতে চেষ্টা করিতেন, 
কিন্ত সে প্রয়াস স্বল্পজ্ঞান জন্ত। হুসেন খা প্রভৃতি হঠযোগীগণের 
আশ্মর্যয ক্রিয়া কলাপ ধাহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাদের এ বিষয়ে 
হাঁসিবার প্রবৃত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে । আমরা বর্তমানে সেই ইন্্র- 
জাল বিষ্ভার সম্ভবপর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাঁম। রেভারেও ক্ল্যারেন্স 
গডফ্রে নামক মন্্াস্ত খুষ্টধর্শ্যাজক বলেন, 

আমার বেশ মনে পড়ে একদিন রাত্র ১৫ই (নভেম্বর ১৮৮৬) 
আমার কোন বিদেশস্থ রমণী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা 
হইল। একাগ্র চিত্তে কল্পনার সাহায্যে, আমি তাহার প্রবাস গৃহে 
প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রায় ৮।১৭ মিনিট কাল*নিয়ত 
এরূপ একাগ্রচিত্তে কাল্পনিক চেষ্টা করার পর আমার নিদ্রাবেশ হইল । 
আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। 
& 78059০০1৬০1 ৬... চ.142-143. 
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| পরদিন গ্রত্যুষে আমার মনে হইতে লাগিল, তাহার হত যেন, 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আপনি আমায় কাল দেখিতে পাইয়াছিলেন কি? তিনি উত্তর করিলেন, 
“ছা, কাঁল রাত্রে আপনি আমার পার্খে বসিয়াছিলেন।” একথা গুনিয়াই 
আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে স্বর অতি স্পষ্ট' সে মৃত্তি এত জীবন্ত, আমার 
কতক্ষণ যেন তাহা স্বপ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না, 
অবশেষে সে ঘোর কাটিয়া গেল। জাগ্রত অবস্থায় অনেকবার তাহাকে 
মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তখন তত স্পষ্টভাবে সে মুখ আনিতে 
পারি নাই। | 
পরদিবদ, মিঃ গডফ্রে তাহার সেই জী-ব্ধুর নিকট হইতে একখানি 
_ পত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহার মর্ম এইরূপ, 
গতরাত্রে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমার *ঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়। 
হঠাৎ মনে হইল কে যেন আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে । আঁমি চাহিয়া 
দেখিলাম কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না বলিয়! পুনরায় ঘুমাইতে চেষ্টা 
করিলাম। নিদ্রা আদিল না এবং একরূপ শধ্যাকণ্টকের মত বোধ হইতে 
লাগিল। আমি উঠিলাম, ভাবিলাম, একটু সোডাওয়াটার খাইলে বোধ 
হয় উদ্বেগটা দূর হইবে । গোডাওয়াটার নিপ্নতলে ছিল এগরাং বাতি 
জালিয়া নিনতল হইতে তাহা! আনিতে গেলাম ।আমি খিরয়া আদিতেছি 
দেখিলাম সি'ড়ির নিন্নে বড় জানালার পার্খে মিঃ গডক্রে যেন দীড়াইয়া 
রহিয়াছেন। "সেই মৃত্তি এত জীবন্ত, আমার তীহার সহিত কথা কহিতে 
ইচ্ছা হুইল। গৃহে আমার অপর একটি বন্ধু শুইয়াছিলেন, আমি তাহাকে 
সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি ন অবশ কথাটি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন নি 
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_ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
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জীবিতীবস্তায় আত্মার গমন 
এই সকল ব্যাপারে মানবাস্বার আত্মরিক ইচ্ছাশক্তির বলে আত্মার 
' গমনাগমন ও দর্শনাদি ঘটিয়া থাকে। আমার নিজের ঘটনা নববী. 
একটি অতি কঠোর সত্য কাহিনী বলিতেছি। | 
গত ফাল্ুন মানে ১৩৭৯ বঙ্গীবে আমি কলকাতার বসায় ছিলাম। |: 
আমার স্ত্রী তখন তাহার বাপের বাড়ীতে ছিলেন । আধার স্ত্রীর জো 
ভ্রাত৷ কলিকাতায় থাকেন, তিনি এ সময় বাড়ী যান। তাহার সে সময় 
বাড়ী যাইবার কারণ এই যে, কলিকাতায় তখন অত্যন্ত প্লেগের প্রাদুর্ভাব : 
হইয়৷ বছদংখ্যক লোক কালের করাল গ্রাসে ঢলিয়৷ পড়িতেছিল তিনি . 
একরপ সেই ভয়ে পলায়ন করেন। তিনি বাঁড়ী যাইবার সময় গ্রেগের 
বিভীষিকা বর্ণনা করিয়া আমাকেও বাড়ী যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্ত 
আমার বিশেষ কার্ধ্য থাকার, আমি তাহার অনুরোধ রক্ষায় সম্পূর্ণ 
অপাঁরগ, তাহা৷ তাহাঁকে বলিয়াই বিদাঁয় হই। 

গ্রাণ্ুক্ত ঘটনার আট দশ দিন পরে, একদিন রান্রে গ্রাঁয় একটা 
বাজিয়া গিয়াছে--আমাহ গৃহে আমি শরন করিয়া একখানা! পুস্তক পাঠ 
করিতেছিলাম। পাঠ করিতে করিতে যেন একটু তন্ত্রার আবেশ 
হইল,_কিন্ত আমি বুঝিতে পারিতেছি যে তখনও আমার বেশ জ্ঞান 
আছে.। গার্শস্থ ফর্সীর কলকী হইতে তাঁকুটধূমের গন্ধ তখনও প্রাপ্ত 
হইতেছি,_-সহদা। সেই আবেশ-বিহ্বল চক্ষুতে দেখিতে পাইলাম, দরজার 
গার্খে আমার শয্যার অনতিদুরে দেওয়াল সলগ্নভাবে আমার স্ত্রী দীড়াইয়া 
আছেন। তাহার আকৃতি যেন মলিন বিষগ্ন--কিন্ত বন্ত্রীদি সমস্তই 
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হেত ও দিব্য ভাবাপন্ন। টিপ আনয়নের র চষ্ করিলাম, 
তখনও তাহার মৃষ্তঠি অপস্ৃত হয় নাই। উঠিয়া বদিলাম, তখন সে ' 
মস্তি যায় নাই। ভাবিতাঁম একি! আমার ঘুম কি এখনও ভাঙ্গে নাই। 
চক্ষু কচলাইয় চারিদিকে চাহিলাম, এবার আর কিছুই নাই। পাশের 
ঘরে | বন্ধু ঘরে নাই, শুধু তাঁহার ঘড়িটি টিক্‌ টিক্‌ করিয়া সমস্ত নৈশ 
নিস্তব্ধতার কাণে একটু আওয়াজ দিতেছে । 

আমার মনটা বড় খারাপ হইল। মানুষের মৃত্যু হইলে আত্ম! 
প্রিয়জনকে দর্শন দিয়! চলিয়া যায়,-তবে কি আমার স্ত্রীর মৃত্যু 
হইয়াছে? তাই আমাকে দেখা দিয়া গেল। সারারাত্রির মধ্যে ভাল 
করিয়া ঘুম হইল ন;। 

তৎপর দিবস পগকালে উঠিয়াই ভাবিলাম টেলিগ্রাফ করি। কিন্ত 
আমার শ্বশুর বাড়ী যশোহর জেলার একটা পল্লীগ্রমে। সেখানে 
টেলিগ্রাফ পৌছাইতে তিন দিন সময় লাগিয়া থাকে, পত্র পৌছিতেও 
তাহাই। কারণ সে গ্রামের নিকট রেলওয়ে বা পোষ্টাফিসে 
টেলিগ্রাফ তার নাই। তখন ক্রিয়াবিশেষের পরিচালন! দ্বারা 
ঠীনিলাম, আমার স্ত্রীর কোন অনিষ্ঠ ঘটে নাঁই। যাঁহা হউক সেই 
দিনই সেখানকার খবর জানিবার জন্য চিঠি পাঠাইলাম। বলা বাহুল্য 
এই চিঠি সেখানে পৌছিতে তিনদিন লাগিবে। এ. 

আমি যেদিন সেখানে চিঠি লিখিলাম, তৎপর 'দবস সকালেই 
একখানা চিঠি প্রাপ্ত হইলামা,_-মেখানা আমার স্ত্রীর ত্রাতু্ত্র 
লিখিয়াছে। সে অতি বালক। যোটা মোটা অক্ষরে ভাঙ্গা কথায় 
সে পত্র 'লিখিয়াছিল,__তাঁহা অবিকল এইরূপ,_ 

“পরগুদিন রাত্রে পিসীমা আপনার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রিতাবস্থায় 
কাদিয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখন তীর মন খারাপ আছে। আপনার 


জ্যান্ত আই 

কুশল সং বাদ লিখিবেন এবং তাঁহার ইচ্ছা যে আপনি এই প্লেগের পয চন 
কলিকাতায় না থাকিয়! বাড়ী যান। তিনি গত রবিবারে আপনাকে 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তার উত্তর দেন নাই কেন, । দেজন্ত আরও 
ভাবিত হইয়াছেন” না 

এ স্থলে বলা আবশ্তক যে, আমার শ্বশুর বাঁড়ীর গ্রাম হইতে চিঠি 
দিলে তৎপর দিবসই পত্র কলিকাতাঁয় আসিয়া পৌছায় । যাইতে তিন 
দিন লাগে, আসে এক দিনে । তাহার কারখ এই যে, গ্রামে 
পোষ্টাফিন নাই, পোষ্টাফিসের নিয়মান্ুসারে ছুই দিন অন্তর সেখানে চিঠি 
বিলি হয়। 

পত্র পাইয়া তখন বুঝিতে পারিলাম,_আমার স্ত্রী তাহার দাদার 
'নিকটে কয়দিন হইতে কলিকাতার গ্লেগের ব্যাপার ও মানুষ মরার কথা 
শুনিয়া, আমীর সম্বন্ধে অতিশয় চিন্তিত হয়েন। সেই চিন্তার ফলে এ. 
সময় তাহার আত্ম! আমার নিকট আসে,_আমি তাহাই দেখিয়াছিলাম 
সন্দেহ নাই। চিন্তাবলে আত্মার অন্থাত্র গমন সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ আমার 
জীবনে অনেক পাইয়াঁছি। 

তোমাকে বিদেশীয় এরূপ ঘটনা! আরও কতকগুলি শুনাইতেছি-__ 

মিঃ রবার্ট ক্রম নামক এক ব্যক্তি, কোন জাহীজের প্রধান মেট 
ছিলেন। লিভারপুল এবং সেণ্টজন্‌ নিউব্রাম্সউইক নামক বনদরে 
জাহাজে ধাতায়াত করিতেন । এক যাত্রায় নিউফাউগুল্যাণ্ড নামক 
স্থানের বাকের নিকটে, মধ্যাহ্ৃকাঁলে মেট ও ক্যাপ্ডেন জাহাজের উপর 
থাকিয়া স্থান নির্ণয় করিতেছিলেন। মেট তাঁহার গণনায় মগ্ন ছিলেন, 
কাণ্েন কি করিতেছিলেন তাহা দেখেন নাই। যখন মের্টের গণনা 
সমাপ্ত হইল, তখন তিনি কহিলেন, আমি অক্ষ ও দ্রাঘিমাই (1-80030৩) 
[07816006) স্থির করিলাম। কাণ্তেনের কোন জবাব না পাইয়। তিনি 


| 
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পিসি পাপা পা লস পাসিলাসি সবল পাল সকাল পপি [সিম 


তাহার স্বন্ধের উপর দিয়া চাহিয়া দেখিলেন ঘে.কাণ্ডেন ান্তভাবে কি 
লিখিতেছেন। তথাপিও জবাব না পাইয়! মেট উঠিয়া ক্যাপ্তেনের 
ক্যাবিনের দ্বারের দিকে চাহিবামাত্র দেখিতে পাইলেন যে, যাহাঁকে তিনি 
কাণ্ধেন বলিয়৷ সম্বোধন করিতেছিলেন, সে কাণ্তেন নহে, একজন 
অপরিচিত লোক। 
_ ক্রদ্‌ ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন না। সেই লোকটার দিকে চাহিয়া 
তাহীর সহিত চোথাচোধি হইল, দেখিতে পাইলেন একজন 
গম্ভীর প্রকৃতির লোক কাণ্তেনের আসনে উপবিষ্ট আছে, ইতিপূর্বে সে 
জাহাজে কখনও তাহাকে দেখেন নাই। তখন তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে 
কাপ্তেনের নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন । কাণ্রেন জিজ্ঞাা করিলেন, 
“মিঃ ক্রম! আপনার কি হইয়াছে? ” ক্রপ বলিলেন “মহাশয় ! আপনার 
ডেক্সে কে বপিয়া৷ আছে?” কাপ্তেন বলিলেন,তাহা আমি কেমন 
করিয়া জানিব ?” ক্রস বলিলেন, “একজন মম্পূ অপরিচিত লোক 
আপনার ডেক্সে বদিয়া আছেন ।” কাঁপ্তেন বলিলেন,-“আপনি কি 
স্বপ্ন দেখিতেছেন, না পাগল হইয়াছেন ! অপরিচিত লোক !-আপনি 
স্বপ্ন দেখিতেছেন নাকি? ছয় সপ্তাহ আমরা সমুদ্র বক্ষে আছি, এখানে 
অপরিচিত লোক কি করিয়া আসিবে? আপনি বোধ হর, অণমাদিগের 
কাহাকেও দেখিয়! থাকিবেন। ৃ 

তখন ক্রদ্‌ নাছোড়বান্দা হইয়া কাপ্তেনকে লইয়! তীহার কেবিনে 
গমন করিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া কাহাঁকেও দেখিতে পাইলেন না। 
তখন যে শ্লেটে সৈ লিখিতেছিল, তাহা তিনি তুলিয়া লইলেন, তাহাতে 
লেখা আছ্ছে,_“উত্তর পশ্চিমাভিমুখে জাহাজ চালাও” (51০5 1০ 08৩ 
230:-/১৪:) পাঠ করিয়। কাণ্ডেন বলিলেন, “নিশ্চই জাহাজের কেহ 
এই শ্রেটে ইহা রাখিয়া গিয়াছে।” মেট বলিল,-না “মহাশয় 


সন্ত ২. ডি 


লাস পিসি পাগলি উপোস এ০। ০ এ ০ সি, পিল পাস পতল সরা সত নু 


যে লিখিয়ে, আমি তাহাকে আর বরখনও দেখি নাই” কাধেন ভীহার ২: 


' কথার বিশ্বাস না করিয়া একে একে মকলকে ডাকিয়া কিজ্ঞাদা করিলেন 
কেহ তাহার ক্যাবিনে আসিয়াছে কি না, অথবা কাহাকেও আদিতে 
দেখিয়াছে কি না” কিন্তু সকলেই পর পর বলিল,_-না মহাশয়, 
আমি “আসি নাই বা কাহাকেও আিতে দেখি নাই।” কাণ্ডেন তখন 
আর একখানি গ্লেটে একে একে সকলেরই হাতের লেখা! দেখিলেন, মে 
প্লেটের লেখার মত কাহারও হাতে লেখা হইল না। তখন কাণ্তেন 
মেটকে সম্বোধন করিরা কহিলেন,“টি।র ক্রদ! তবে ইহা কি? ক্রস্‌ 
বিশ্ময় সহকারে বলিলেন, “মহাশয়! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
না। যা হউক, বদিও আমরা দক্ষিণাভিমুখে যাইব, কিন্তু একটু উত্তর 
পশ্চিমমুখে জাহাজ চালাইয়! লইয়া গিয়া দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি?” 
কাণ্রেন তাহাতে স্বীকৃত ২] সেই দ্বিকেই জাহাজ চাঁলাইলেন। 
কিরদ,র গিয়া তাহারা টি পাইলেন একখানি জাহাজ আরোহীমহ 
বড়ই বিপন হইয়াছে,--জাহাজের মাস্তল নাই,কল নাই,_-প্রতিকুল 
বায়তে বিঘুণিত হইয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়! কারণ্চেন আরও 
দ্রুতগতিতে নিজেদের জাহাজ চালাইয় নিমগ্রোমুখ জাহাজের নিকটস্থ 
হইলেন; এবং তাহার আরোহীগণকে আঁপনাঁদের জাহাজে তুলিয়া 
লইর্পেন। মিষ্টার রবার্ট ক্রস্‌ তাহা'র মধ্য হইতে একটি ভদ্রলৌককে 
দেখিয়! কাপ্তেনের কাণে কাণে বলিলেন, “এই ব্যক্তিকে আমি কিয়ৎক্ষণ 
পূর্বে আপনার কেবিনে বসিয়! লেখিতে দেখিয়াছি।” কাণ্ধেন সেই 
ভগ্ন. জাহাজের কাঁণ্েনের অনুমতি লইয়া যে গ্লেটে লেখা ছিল; তাহার 
উপর পৃষ্ঠায় & ব্যক্তিকে “উত্তর পশ্চিমাভিমুখে জাহাজ চালাও 
এই কয়টি কথ! লিখিতে বলিলেন। রহস্ত ভাবিয়া সে ব্যক্তি তাহা 
লিখিলেন। কাণ্চেন দেখিয়া আশ্তর্যান্বিত হইলেন যে, ছুই পিঠে 
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সা সপপাি পাসিপাগাসিপাতাপালািা (সী সিপিএ পলি এ 


লেখাই একপ্রকার তখন লেট উদ্টাইয়া | লি পৃষ্ঠ পরদ্শন 
করিয়া কাণ্েন বলিলেন,“মহাশয়! ইহাকি অ'গ'৭ লিখিয়াছেন? 
নিজের হাতের লেখা দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিলেঃ ন কি মহাশয়, এই 
মাত্র আপনার সাক্ষাতে আমি উহা লিখিয়া চি:$. আবার জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন কেন, যে ইহা! কি আপনি লিখিয়াছেন ঈঈ উহ আমরাই 
লেখা ।” তখল কাণ্তেন উতর পৃষ্ঠাই দেখাইয়! বাঁপলন,_"এই ছুই 
দিকেই কি আপনার লেখা ?” ভদ্র বাক্তি বিস্মিত লা নে "মহাশয় 
আমি লিখিয়াছি একদিকে কিন্তু ছুই দিকে লেখা হইল কি প্রকারে? হা 
দুই দিকে আমার হাতের লেখা বটে। আপনি কোন গুপ্ত বিদ্া জানেন 
তাহাতে গ্লেটের একদিকে লিখিলে তাহা ছুই দিকে ফুটিয়া উঠে; 
এবং তাহ'ই পরীক্ষার জন্য কি আমাকে শ্লেটে লিখিতে বলিয়াছেন ?" 
_ কাণ্তেন তখন সমস্ত ভদ্রলোকদিগকে এবং জাহাজের কাপ্তেনের 
সাক্ষাতে বলিলেন, “আমার জাহাজের প্রধান মেট এই ভদ্র ব্যক্তিকে 
আমার ক্যাবিনে বসিয়া এই শ্লেটে উহা লিখিতে দেখিয়াছেন এবং এই 
, লেখা দেখিয়াই আমরা জাহাজ লইয়! এই দিকে আদিরাছি। ইহা 
বই আশ্চরধ্য ঘটনা কিরূপে ইহা! সংঘটিত হইল? 

সেই ভগ্ন জাহাজের কাণ্ডেন বলিলেন-_“আঁপনার কথি« সময়েই 
আমাদের জাহাজের অত্যন্ত ছুরবস্থা ঘটে এবং জাহাজ যায় যা" দয়। তখন 
ভয্বে এ আরোহী ভদ্রলোকটি একরূপ অজ্ঞান হইম্বা পড়েন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে উনি বলেন, একথান্নী জাহাজ আমাদিগকে রক্ষা! করিতে আসি: 
তেছে। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে উহার আত্মাই আপনাদের 
জাহাজে আসিয়! আমাদের বক্ষ রক্ষার্থে শ্লেটে এরূপ লিখিয়া গিয়াছিলেন। « 


রিনি 
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. মিষ্টার এইচ, সি, কেলি তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_ ৃ 

কাণ্তেন মা্টন্ন্স ডিয়োডোর নামক জাহাজে আমেরিকার অলিয়েন্স 
নামক নগর হইতে তুলা বোঝাই করিয়া লিভারপুলে আইসেন। সেখানে 
আসিয়া তুলা খালাস করিবার সময় দেখেন যে, তুল! ওজনে অনেক কম 
হইতেছে । এবং তজন্ত তাহাকে তুলার সত্বাধিকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ 
দিতে হইবে। তিনি নিতান্ত ছুঃখিত হইয়। তাহার বন্ধু কাণ্তেন 
হব্সনকে একথা জানাইলেন। হব্সন বলিলেন যে তাঁহার একটি 
ভগিনী আছেন, তিনি সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া! ভূত ভবিব্যৎ বর্তমান 
সমস্ত বলিতে পারেন। তাহাতে প্রথমোক্ত কাণ্চেন এঁ জীলোকের 
নিকটে গিয়া তাহাকে জাহাজের তুলা কি হইল জিজ্ঞাস! করায়, আবিষ্ট 
অবস্থায় স্ত্রীলোক বলিল,_.তিনি যখন তুল! বোঝাই করিতেছিলেন, তখন 
তাহারই জাহাজের পার্থে কলীঙ্বের খুব বড় একখানি ফরাসী জাহাজ, 
ছিল, ভুলক্রমে কুলীরা! আপনার জাহাজের তুলা সেই জাহাজে তুলিয়া 
দিয়াছে। তখন কাণ্ডেনের স্মরণ হইল যে, তাঁহার জাহাজের পারে 
ব্রাণঙ্গইক নামক ফরাসীদেশীয় একখানি জাহাজ তুলা বোঝাই 
করিতেছিল। তদন্থ্যায়ী তদন্তে এ তুল! ফেরৎ লইয়! আনা হয় ।* 

আমেরিকার নিউহাঁবান্‌ নগরে, ১৮৫২ সালে ইয়েল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, ছুইটি ভদ্র যুবক-খ্ুঈধর্ম প্রচারকের কার্যে নিষুক্ত 
হয়েন এবং কাধ্য জন্ত আপন আপন গন্তব) স্থানে চলিয়া যান। তন্মধ্যে 
একজনের এই দৃঢ় বিশ্বান ছিল যে, তাহার মনের মধ্য হইতে কে যেন 
তাহাকে সর্বদাই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিত, এবং শুভকার্ষ্যে 
উৎসাহ ও মন্দফল ক্িয়ায নিবৃতত করিত। একদিন তিনি তাহার 
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পপ সিস্পিলা পাস পাস্পিল লাশটি নিপল িপীপিিপািপিপাসসিপা পিপাসা ই লি 


বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন, রাত্রি তখন দ্বিগ্রহর, ঝড় জল হইতেছিল, 
শুইয়া শুইয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল, একটু ব্রমণ করিয়া আসি,_কিন্ত 
সেই ঝড় জলের মধ্যে কেন এবং কোথায় যাইবেন, তাহার স্থির নাই, 
-আস্তাবল হইতে ঘোড়ী লইয়া তিনি বাহির হইলেন; শেষে এক ক্ষুদ্র 
পরীতে উপস্থিত হইয়! এক পর্ণকুটার সম্মুখে অশ্ব দঁড়াইয়া গড়িল, আর 
এক পদও চলেনা । তিনি তখন ঘোটক হইতে নামিয়! কুটারদ্বারে 
পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ করিলে 
জানিতে পারিলেন, শিড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ হইতেছে--মনে 
করিলেন অবশ্য একজন মানুষ আসিতেছে । বাস্তবিক একজন লোঁক 
একটা ল্যাম্প হাতে করিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, তাহার যুখে কেমন 
নিরাশ বিরক্তির চি্ন। লোকটি বলিল,_-“কেন মহাশয় ! কি করিতে 
আসিয়াছেন?” আগন্তক বলিলেন,_-“আঁমি ধর্শপ্রচারক এবং বিদেশ 
অন্তত্র স্থান না পাইয়া এখানে আসিয়াঁছি।” কিন্তু এ ব্যক্তি বলিল, 
“না মহাশয়! আপনি আমার আত্মহত্যা নিবারণ করিতে আসিয়াছেন। 
আমি আত্মহত্যা করিবার জন্ত সমস্ত উদ্চোগ করিয়াছি, এমন সময় 
আপনি আসিয়া ডাকিলেন এবং আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সংমোহ 
অপহৃত হইয়াছে ।” 





দশম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 

-া্ ্‌ 

দৈববাণী 
১০0117-১811)2 
শিষ্য। দেবালয়ে দৈববাঁণী হয়, তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথদেবের নিকট 
যাহারা পীড়িত হইয়া বা অন্ত কারণে হত্যা দেয়, তাহাদিগের উপরে 
দৈববাণী বা দেবতার আদেশ হয়। অবশ্ হুঙ্গান্ন্ধানে জানা গিয়াছে, 
এইবূপ দৈবাঁদেশে উষধ পাইয়া অনেকে চিকিৎদক-পরিত্যক্ত কঠিন 
রোগ হইতে আ|নাগাল1ঙ করিয়াছে । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, অনেকে দৈববাণী দ্বারা জানিতে পারিয়াছ্ে যে, অমুক গ্রামে অমুক 
ব্যক্তি আছেন, তিনি তাহার পূর্বজন্মে পিতা! কি মাতা ছিলেন, অন্যায় 
আচরণে তাহাকে ব্যথা দেওয়ার জন্য এই রোগ হইয়াছে_তাহাকে 
ন্ট করিলে, তাহার পদৌদক কিনা প্রমান ভক্ষণ করিলে রোগ-ন্ত্ণা 
হইতে উদ্ধীর পাইতে পাঁরিবে। পীড়িত ব্যক্তি হয় ত দে গ্রাম কখন 
চিনে নাইনে লৌকের অস্তিত্ব আছে কিনা,_তাহার সংবাদই দে 
অবগত লহে। অবশেষে আদি হইয়া নির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্নমন্ধীন করত: 


॥ 
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পপি 


অন্তানরূপ কার্ধা করিয়া | রোগমুক্ত হইয়াছে বা বাব বাঞ্চিতা া়প ফলপ্রাপ- 
হইয়াছে1 ইহা কোন্‌ শক্তির বলে ঘটিয়া থাকে? বা+বিকই কিছু 
ভগবান কথা কহিয়া মানুষকে & সকল বলিয়া দেন না। : 

গুরু। ভগবান্‌ যে নিত্য নিত্য শতসহম্র রোগীর সংহত আলাপ 
_ পরিচয় করিয়া, তাঁহাদের ব্যথা! আবেদন অবগত হইয়! ওষধাঁদি বলিয়া 
বেড়ান না, তাহাও হইতে পারে। কিন্ত প্রকার আদেশকে দৈববাণী 
বলে। কেবল যে, আমাদের দেশেই এ প্রকার দেববাণী প্রচলিত ছিল 
বা আছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে ও এইরূপ দৈববাণীর কথা 
শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা ইহাকে অরেকল্‌ (08০16) বলেন। 
আমাদের দেশে বীরযোদ্ধাগণ যেমন ইঠ্টদেবীর পূজা করিয়া তাহার 
আদেশ লইয়৷ যুদ্ধে গমন করিতেন, গ্রীকগণও তঙ্জপ অরেকলের আদেশে 
অনুমতি লইয়া *যুদ্ধে গমন করিতেন। ইহা গ্রীক ইতিহাসবেত্তাগণ 
সকলেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। তীহারা যে একারে এই 
অরেকলের আদেশ গ্রহণ করিতেন, তাহাঁও ঠিক আমাদেরই দেবাঁলয় 
হইতে দ্ৈববাণী-গ্রহণেরই মত। 

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ডেল্ফি নামক স্থানে এপোলা দেবের মন্দিরের 
মধ্যে একটি বাম্পময় গর্ত ছিল। একথানা টুল পাতিয়া .ফাঁন 
বীর কুমারী পুরোহিত কন্তা এ স্থানে বিলে তাহার মুখ দিয়া এপবতাঁধ 
কথা বাহির হইত,--সে তখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত কথাই 
বলিয়। দিতে পারিত। আমাদের দেশেও এইরূপ দৈববাণী বিশেষ 
প্রসিদ্ধ।, ভারতের ব্রাঙ্মণগণও এইরূপ ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারিতেন। 
আমি বিবেচনা করি, ক্লায়ারভয়েন্ন ভক্তির বলে এরূপ প্রকার ঘটিয়! 
থাঁকে। চিত্তকে নির্মল করিয়া যোগৃষ্টি লাভ করিতে পাঁরিলেই এরূপ 
হয়। যে প্রকারে হইতে পারে, তাহা তোমাকে পূর্কেই বলিয়াছি। 
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আর ধা না দিলে হে যে,  দেবাবেশ হয় বা পূর্বজনের পিতা রি বিরুদ্ধে অপরাধ 
অবগত হওয়! যাঁয় তাহারও একমাত্র কারণ, তন্ময় হইয়৷ আস্মাকে 
তনয়, হইয়া আত্মাকে 


জড়তাব হই হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার ফল। এরূপ করিলে কাজেই 
আত্মা তখন সর্বত্র ৃষ্টিশক্কিমান হয়, তখন তাহার অগোচর কিছুই থাকে 


না। যে বিষয়ে তাহার এমন  খকান্তিকতা, সে তাহা হুন্দরভাবেই 
দেখিতে গায়। ইহা কেন ও কি প্রকারে হয়,  তহাও তোমাকে দর্দেই 
বনিয়াছি। 

শিধ্য। আর এক প্রকারে দৈববাণী প্রকাশ হয় তাহা আপনি 
অবগত আছেন কি? ু 

গুরু। কি প্রকারে? যা 

শিষ্য। কোন মানুয়ের উপর)দেবতার নাকি আশ্রর হয়। তখন 
তাহার উন্মাদের মত অবস্থা! হয়, সে মাথা ঘুরাইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়িয়া 
চাঁড়িয়া অস্থির করে, তাহার বাহ্িকজ্ঞান তখন জম্পূ্ণূপে তিরোহিত 
হইয়া যায়সে তখন আঁপন মনে বহুবিধ কথা বলিতে থাকে। 
তারপরে একটু স্থিরতাব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভূত 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল কথাই বলিয়া! দিতে পারে; রোগের 
ওঁধধও বলিয়া দেয়। ইহাকে কি বলা যাইতে গারে? ইহাত মনের 
একা গ্রতার জন্য নহে! কারণ ইতর ব্যক্তি ৬ বালকবাঁলিকাঁও সেরূপ 
আবিষ্ট হইয়া থাকে, সে হয় ত অমনই বেড়াইতেছিল সহসা একটু ছুটিয়া 
মাথা নাঁডিয় প্রূপ অবস্থায় পতিত হইল। ইহাকে কখনই তন্ময়ত্বের 
ফল বল যাঁইতে পারে না। আমাদের দেশে “বার” 'িওয়াল' প্রতৃতি 
হইয়া থাকে_ তাহা অধিকাংশ স্থলে ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক বা বালক- 
বালিকাগণের মধ্যেই ঘটায় থাকে । কিন্তু সর্বত্র যে সত্য আছে তাহা 
নহে। অনেক স্থলেই মিথ্যা বুজব্লকীর জণন্ত মৃন্তি দেখিতে পাওয়া 

ৰ ূ 


০৬৮ রা 


পো পাটি? 


1৮০ পিটিশ তত 


যায়। তবে বহুতর স্থলে লেপূর্ণ: সত্য আছে, তাহাও আ আমি সকার করি, রঃ 
কিন্তু ইহার কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। অবগ্ত দেবতারা ' 
যে মানুষে আশ্রয় করিয়া এন্ূপ করিয়া থাকেন, তাহা! বিশ্বাদ করিতে 
্রবৃস্তি হয় না । কেন না, তাহা সম্পূণ শান ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। 

গুরু। না, দেবাঁত্রিত হওয়া সম্পূর্ণ শান্যুক্তিবিরুদ্ধ নহে ।ঠ বব 
ইংরাজীতে ইহাকে ইনিস্পিরেদন (]75018005) বলে। মহাত্মা" 
কেশবচন্ত্র সেন এই ইনিষ্পিরেমনকে হদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, 
এখনও তাহার শিষ্যগণ সমস্ত কার্যেই ভগবানের আদেশ আকাজ্গা 1 
কলিয়া থাকেন। এই দেবাশ্রিত ([73025) হওয়া সকল ধর্মের 
লোকের মধ্যেই আছে, বাস্তবিক দেবতা যে -মা্যকে আশ্রয় করিয়া 
খাঁকেন, তাহা বিশ্বাদ কর আর নাই কর, ইহা যৌগনিতরা বা আত্মার 
| রাস শির ফুল। তোমাকে ুর্ধেই বণিয়াছি, কখন কখন মানু 
রর কাজকনম্ম ও দশ সপ হি সহসা তাহার মাঁগ। রয় 
উঠে । তিনি বুঝিতে পারেন, তাহার আবেশভাব হইবে, তখন তিনি শধ্যা 
গ্রহণ করেন। এহরূপ করিলেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তখন তাহার 
কোন প্রকার বাহিক জ্ঞান থাকে না। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে হয় ত বলিলেন 
অমুকের জামাইটি গতকল্য রাত্রে মার গিয়াছে; নয় ত -গ্লিলেন,_ 
পরশু রাত্রে অমুকের মেয়ের বিবাহ হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদ। আমরা 
অন্নন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তিনি এই অবস্থা হইতে উঠিয়া! যাহা 
বলিয়ীছেন,...কখনও তাহা মিথ্যা হয় নাই। আমাদের গ্রামের একজনের 
দশম বর্ধীয় কন্ার এইরূপ আবেশ হইত। কিন্তু প্রতি শুক্রবারে 
হইত। শুক্রবারের দিন বেল! চারিটা উত্তীর্ণ হইলেই, বালিকার চক্ষু 
ও মুখের ভাব যেন কেমন আর এককপ হইয়া যাইত, ইহার কিয়ৎক্ষণ 


॥ 


জন্মাস্তর-রহস্ত ৩৬৯ 


পাশপাশি পাশিপসীপাশিপাস্ীপিপাশস্পসসসিপাসিশ শীপস্পাস্পিসিণন্পিস্পস্পাস্পিিপিাটিপাশিপাশীা  পিপা্পিসিপাপাপিপাশিপাপিপিপিক্পী শিাশশিশাসিপাস্পা পিপি স্পিসপিিপাসাপিল সপ সপাশিশাটি 


পরেই তাহার মস্তক আলোড়িত হইয়া সম্পূর্ণ বাহক জ্ঞান তিরোহিত 
হইয়া যাইত। 
এঁ বাঁলিকটির পিতা নিতান্ত অগণ্য নহে। মিষ্টান্নের বিস্তৃত কার- 
বারে ধনী নির্ধনী সকলের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয়। একদিন সে 
আমাকে বলিল, “মহাশয়! বড়ই লঙ্ভার কথা; লোকে বলিবে, 
অমুকের মেয়ের বার হইয়াছে। একটা ঢং তুলিয়াছে! আপনি যদি 
একবার দয়া করিয়া দেখেন ব্যাপারটা কি?” ূ 
তাহার অনুরোধে আমি একদিন বালিকার এরূপ আবেশের সময় 
গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি, বস্তুতঃ বালিকার বাহজ্ঞানশৃন্ট উ্দৃ্টি। 
কেহ ডাকিয়াও কোন সাড়া শব পাঁইতেছে না। তখন তাহাকে তাড়িত . 
হরণ পাস দেওয়া হইল,_সে স্ন্দরী একটি দংস্থত গান গাহিয়াছিল। 
কিন্তু সংস্কৃত ভাষা জান দুরের কথা, তাহার পিতামহ সংস্কৃত এই কথ! 
বানান করিতে পারে কি না সন্দেহ | 
বালিকা যে অপরিজ্ঞাত সংস্কৃত গাথ! সুন্দর ভাবে উচ্চারণ করিল, 
তাহাকে দৈববাণী বলিতে পার--অথবা সে যে লোকের ভূত বা ভবিষাৎ 
জীবনের কার্য বা ঘটন! সংবাদ প্রদান করে, তাহা আবিষ্ট অবস্থাতে 
ঘটিয়া থাকে। এই আবেশ ভাবাবেশ মাত্র। ধাহারা একটু বেশী সত্ব- 
গুণাস্বিত তীহাদিগের আত্মার কখন কখন এইরূপ আবেশ হইয়া থাকে। 
' এইরূপ আবিষ্ট অবস্থায় তাহারা যাহা দর্শন করেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
তাঁহাকে সাইকোমেটিক ড্রিম (21700000)60210 [)াভগাঃ ) অর্থাৎ 
সৃক্মৃততৃশ্তি সম্পন্ন স্বপ্রীবস্থা বলেন । যাহা! হউক, এরূপ অবস্থা ঘটিলে 
এ আবিষ্ট ব্যক্তি অনেক প্রকার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে । কেহ কেহ 
অন্টের গ্রতি স্থির নেত্রে তাকা ইয়া, তদীয় অতীত ও সম্মুখবন্তী জীবনের 
: সমস্ত ঘটনাচিত্র প্রত্যক্ষব বলিয়া দিতে পারেন। অন্ত গ্রকার আবেশ 
২৪ 


৩৭০ জন্মান্তর-রহস্থয 


পাস এপি, 





পপি সিসি 








পাস্টিপিসপিস্পপিপাস পিপাসা পিপাসিপিসিাস্পিাস্পিপাসিপাসপাস্সিপাসিপাসসি 


হইয়া থাকে, তাহ! ঠিক এই প্রকার হইলেও অনেকখানি পার্থক্য আছে। 
তাহাতে আবেশ হয়,__কিন্ত আবিষ্ট বাক্তি আবেশ হওয়া মাত্রেই উচ্ছ্- 
সিত--অবশ ও মুচ্ছাগত হয়। এইরূপ আবেশকে দেহাতীত-বুত্তিতা বা 
তন্ময়াবস্থা বল! যাইতে পারে। ইহার ইংরেজী নাম ( চস800 0৪7০6) 
অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আনন্মমোহ | এইরূপ আবেশ বা অতীন্রিয় আনন্গমোহ 
সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে । যাহার শরীরে নীরোগ, স্বভাবে নিশ্মীল 
ও চিত্তে নিব্বিকার,_আত্মার বিকাশ ও অধ্যাত্ম সম্পদে আলৌকিক ১ 
অথচ যাহার বিষয় বেষ্টিত হইয়াও প্রক্কৃতি বিষর়া-শক্তিশৃন্, আর প্রকৃতির 
অনিবাধ্যবেগে ভাববিহ্বল,। তাহারাই আত্মশক্তির অনির্বচনীয় 
আলোড়নে, বিশেষ বিশেষ দময়ে, এইরূপ ভাবাবেশে অবশ হইয়া পড়েন, 
এবং যখন যিনি আবিষ্ট হন, তখন তিনি তাহার অতীন্দ্রিয় বৃত্তিকে 
' অপ্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত দেখিয়া, অ্দৃশ্ত উদ্ধীজগতে বিচরণ 
করেন। তখন তাহার কিছুই অজ্ঞাত বা! অনৃষ্ট থাকে না। 
শিষ্য । আপনিই বলিলেন, এ বালিকাটির প্রতি শুক্রবারে আবেশ 
" হইত। আমিও অনেকস্থলে শুনিয়াছি, কাহারও শনিবারে, কাহারও 
মঙ্গলবারে, কাহারও বা অন্য কোন নিদ্দিষ্ট বার বা তিথিতে এরূপ 
আবেশ হয়। ইহার কারণ কি? সেই দিনই কি তাহার আত্মার 
* এরূপ ক্রিয়।৷ সংঘটিত হয়। 
গুরু । এরূপ কেন হয়, তাহার রহস্ত জড়-সখ-মুগ্ধ সাংসারিক বুদ্ধির 
-অগম্য । মনে কর, রাত্রি হইলেই কেন ব1 মানুষের নিদ্রা আইসে, 
আবার প্রভাত হইলেই বা কেন নিদ্রা ভাঙ্গে, _এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়। 
নৃহজ নহে। পর্্যায়ধীল বা পালাজর হয় ত ছুইদিন অন্তর ঠিক পাঁচটার 
সময় আইসে,__ছুই দিন সাড়ে-চারিটা পধ্যন্ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে; 
কিন্তু ঠিক এ সময় হইলেই জ্বর আসিয়াই কম্প, প্রলাপ নানাবিধ উপসর্গ 


. জন্মাস্তর-রহস্ ৩৭১ 


শিলা পাস পপ পাস সপ সদ সপসসিপ পাঅপপাপসস্ি পপাসপপজ লা পপা সিল ল স্পা 


প্রকাশ করে। বিচ্ছেদ অবস্থায় জর কোথায় ছিল, আবার ঘড়ি দেখিয়া 
ঠিক সময়েই বা কেমন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহার কোন 
গ্রকার স্থির মীমাংসা অগ্ঠাপিও চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন 
নাই। : তদ্রপ এরূপ তিথি, নক্ষত্র বা বারে কি প্রকারে আবেশ হয়, 
তাহা ঠিক বল! ষায় না। ফলকথা, এরূপ অবস্থায় আবিষ্ট ব্যক্তি যে 
দৈববাণী করিয়া! থাকেন, তাহা নিশ্চয় । 
আর এক' প্রকার দৈববাণী আছে, তাহাকে চিন্তা-প্রতিবিষ্ব (২৩ 
0501107. 06 0১0861) বলে। কোন বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিতে 
করিতে, চিন্তার উপরে অপর ছায়া পড়িয়া না বা হা শব প্ররাশ হইয়া 
থাকে; ইহাকেও দৈববাণী বলিয়া জানিবে। সকলেই সাধ হয়, এই ' 
দৈববাঁণী শ্রুত হইয়াছেন এবং এইরূপ শব্ও থে শুনা যায়, তাহা কঠোর 
ত্য। ধাহার! এরূপ শব্দ জীবনে কখনও শুনিতে পান নাই, তীহারা 
একটু চেষ্টা করিলেই এই দৈববাণী শুনিবার অধিকারী হইতে পারিবেন। 


দিস পাপা 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
টার 
বিনা ধধে রোগ আরোগ্য । 

শিষ্য। আমাদের দেশে “পদ্ম হস্ত” বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিবার 
গল্প প্রচলিত আছে। অন্ত স্থলে দেখাও গিয়াছে, ফিক বেদনা প্রভৃতি 
“ঝাড়ফুঁকে মুহূত্তমাত্রে আরোগ্য হয়! ইহা কোন্‌ শক্তির বলে ঘটিয়া 
থাকে তাহা বলুন |” 

গুরু | আমাদের দেশে যে, কেবল হাত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য 
করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা নহে; বাইবেলে বোধ হয় পড়িয়া 


৩৭২ জ্মন্তর-হত 


পেিপািলিপিসিসিশপলাপিপাশশপাশিপাস্পিশীিলাসিপাস্পিপিপাটিলাসিশাসিলা াসপিপির্শাশিাশিত পি পা পাশপা্পিপিিশীদিাসিপীসিশীসিলসিতািা পাবি, শি পিপিাশিলাি শসা শিস 


থাকিবে যে ধিশুগ্রীষ্ট রোগীর দেহে হত ্তবুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিতেন। ৰ 
ইহা আর কিছুই নহে, মেস্মেরিজম. অথবা মেস মেরিজমের একটা অঙ্গ। 
পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, মেস্মেরিজম, যোগনিদ্রাবিধায়িনীশক্তি, 
ক্লার ভয়েম্ম বা অপ্রত্যক্ষদর্শনকারিণীশক্তি, সাইকোপ্যাথি বা বিনা গুঁষধে 
রোগ প্রতিকার এবং হিপনটিস্‌ এ সমুদ্য়ই বিভিন্ন-ভাঁব প্রকাশক এক 
শক্তিরই অন্তর্গত । 

এই সাইকোপ্যাথির দ্বারা বিনা উষধেই রোগ আরোগ্য করা যাইতে 
পারে। মেস্মেরিজম্‌ করিতে যেরূপ উপায় অবলদ্িত হইয়া থাকে, 
ইহাতে সেরূপ করিতে হয় না_কারণ, সেরূপ করিলে পীড়িত ব্যক্তি 
নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ইহাতে কেবল ব্যথিত বা গীড়িত স্থানেই পাস 
দিতে হয়। উত্তমরূপে অভ্যন্ত না হইলে ঝর্টিতি রোগ ন্মাংন|গাকালিহী 
শক্তি জন্মে না। আবাঁর একজন যে রোগীকে আরেগ্য করিতে অমর্থ 
হয়েন সেই রোগীকে অন্ত একজন অনায়াসে আরোগ্য করিতে সমর্থ 
হয়েন। সুতরাং এই কার্য্যটি সম্পূর্ণ বহুদশিতাঁর উপর নির্ভর করে। 
" মন্ত্রাদি দ্বারা বাঁত ঝাড়া প্রভৃতি কাধ্য আমাদের দেশে প্রচলিত 
মাছে । বিনা মন্ত্রে মেস্মেরিজমের শক্তি দ্বারা এ সকল অতি সহজে 
আরোগ্য হইয়া থাকে । যথা,_শরীরের যে স্থানে বাত উঠ্যাদি রোগে 
আক্রান্ত হয়, সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিলে রোগের 
শান্তি হইয়া থাকে । বিশেষতঃ বেদনা! স্থানের দক্ষিণ কোণ দিয়া 
ঝাঁড়িলে ঈদৃশ' ফল লাভ হইবে, যেন এ স্থানের বেদনা একেবারে 
তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি [হইল বলিয়া বোধ হইবে। সাইকোপ্যাথির পাঁস, 
নিশ্বাস ও ফুৎকার দ্বারা চালিত হইয়া থাঁকে । 

ডাক্তার ফিপার একজন বিখ্যাত শক্তি-সধশলক । ইনি তাড়িৎ- 
পরিচালনের জন্ত যে পাত্র ব্যবহার করিতেন, তাহা চতুষ্বোণ, তিন ফিট 
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এসলাপপাাপিপসটস্ছিপশ রে 





পাশা পিপাসা সিশাস্িপাসলসিল সস স্পা 


উচ্চ, দেড় ফিট বিস্তৃত। এ বাঝ দেড় ইঞ্চি স্থল এপ কাষ্ঠে নির্মিত। 
বাক্সের ডালাখানি আধ ইঞ্চি স্থূল এবং ছুই পার্থ স্তুপ দ্বারা আবদ্ধ। 
বাক্সের ভিতর টানের চাদর দ্বারা! মোড়া এবং বাক্সের ভিতর লোহার 
মরিচা এবং জলঘারা পূর্ণ। এ জল কুপ-জল হওয়া উচিত। এইরূপ 
ভাবে প্রস্তুত বাক্স তাড়িতিক রোগ নিরাময়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ! 
বিশেষতঃ বাত বা তথাবিধ পীড়ার এই তাড়িতজল আরও প্রতিরোধক ও 
নিবারক। যে রোগে জীবনীশক্তি (৬110) কম হইয়া আসিতেছে 
তাহাতেও এই চিকিৎস! দমধিক-ফল-বিধায়িণী। 

তুমি বোধ হয়, প্রত্যক্গ দেখিয়াছ যে, সামান্ত সামান্য বেদনাদিতে হাত 
বুলাইগনা দিলে তাহার উপশম হইয়া! থাকে, কিন্তু বোধ হয় জান না যে, 
তাহাই পামান্ত প্রকারে মেস্মেরিজম্‌ বা সাইকো প্যাথির ক্রিয়া । রুগ্ঘমান 
বালককে যে, কাণ চাপড়াইয়া ঘুম পাড়ান যায় এবং তাহার হান্ত্রিক বা 
কোন অনির্দিষ্ট অন্থখের নিবারণ করা যায়, তাহ! এ সামান্ত প্রকারের 
মেস্মেরিজম্‌ বা সাইকোপ্যাথির ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

আমাদের দেশে সাধু মহীস্তগণ এখনও কেবল ঝাড় ফুঁক করিয়া 
অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়! থাকেন, তাহাঁও যে 
মেম্মেরিজম্‌ বা! দাইকোপ্যাথিক্রিয়ারই প্রস্থতফল, তাহা ধাহারা রোগ 
আরোগ্য করেন তাহারাঁও জানেন না। তাহারা তাহাঁদিগের গুরুর 
নিকটে কিরূপ ভাবে ঝাড় ফুঁক করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে হস্ত 
চালনা করিতে হইবে, রোগীকে কি প্রকার ভাবে বসাইতে বা শয়ন 
করাইয়া ঝাড় ফুঁক করিতে হইবে, তাহাই উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া 
নেই শক্তি পরিচালনের দ্বারা রোগাদি সুন্দর রূপে আরোগ্য করিয়া 
থাকেন। কিন্তু কেন এবং কোন্‌ শক্তির বলে, রোগ আরোগ্য হইল, 
তাহা তীহারা বা তাহাদিগের গুরুরাও জানেন না। 


৩৭৪ জন্মাস্তর-রহস্য 


স্পা পাশিলা পিপিপি লীিপসিপপাশীসপাশস পাস লা পিপি পিপাসা শা তিপিপশিপপািশীটিতিলাি পাশা তাস শোপিস ভন রাস সি লোপা? 


এই শক্তি লাভ করিতে হইলেও কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন | প্রথমে 
ষত ক্ষুত্র ব্যথা বা ফিক বেদনা হইতে আরন্ত করিয়া কঠিন কঠিন | 
রোগে পাস দিতে হয়। শিক্ষা করিতে হইলে দৃঢচিত্ততা ও কঠোর 
অধ্াবসায় প্রয়োজন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
০62 
বশীকরণ। 
শিশ্য। বশীকরণ_কি? 
গুরু । মান্ুষবা যে কোন জন্তুকে স্পশ করিলে বা আজ্ঞা করিলে 
&ঁ জীব তাহার পশ্চাৎ গশ্চাৎ গমন করে এবং আজ্ঞাকারী হয়, ইহাকেই 
বশীকরণ বল! যাইতে পারে। ততিন্ন শক্র মিত্র হইয়া পড়ে, যে স্ত্রী 
স্বামীকে দেখিতেত্পারে ন। বা যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবামে না অথচ পর- 
স্পর শত্রুতা বিদ্বেষ ভাঁব থাকিলে, তাহা নিরাকরণ করিয়া মিত্রভাবাপন্ন 
[য বিষ্ভাবলে হয়, তাঁহাকে বশীকরণ বলা যাইতে পারে । কথিত আছে, 
তিব্বতে আজও এ বিদ্যা, সকলের দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে । এক- 
বার দৃষ্টি বা স্পর্শ মাত্র জীব মাত্রকেই বশীভূত করা যায়, ইন্না যে অসা- 
ধারণ ক্ষমতা__তাহীতে আর সন্দেহ নাই। বিলাতের ললোকেরও ইহাতে 
প্রচুর বিশ্বান। বিখ্যাত উপন্তাস লেখক লর্ড লিটনের গ্রস্থাবলী এবং 
হাগার্ডের পুম্তকাবলী যাহারা মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারাই এ কথার সারবত্বা বুঝিতে পারেন । 
প্রধানতঃ তিন প্রকার প্রণালীতে কার্য্যসাধন করা যাইতে পারে। 
যথা,-- 


উশপাসপিপা পলিপ টিপা পিল াসিসপপাটি পাস্তা 
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পা সপিসপলাউসিশপাস্পিলাশসীরী পিাসিসিসদিপসি স্িপিসিসাশসিপািপসি, পপিপীসাপিসি পািাশ সিভিল পলা শিশপাপাসপিপিপাসপিশাসিিলাস্দিল 


১) হিপনটিম দ্বারা 1 তাড়িত স্তাসে প্রাণিগণের গাতরে হাত দিয়া 
টি করিয়া-_ 
২) চক্ষুর তৃষ্টি তাহার দৃষ্টিতে মিশ্রিত করিয়া__ 
৩ ) মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া__ 

মেপ্মেরিজমের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তবে তাহার সহিত ইহার 
পার্থক্য এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না আইসে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
সর্বাঙ্গে পাস দিতে হয়, ইহাতে তাহার প্রযোজন নাই। ব্যক্তিগ্রাহিতা- 
বৃত্তির স্থান হইতে সহশ্রার পর্য্যন্ত বিপরীত ম্ঘাস করিতে হয় এবং নিজের 
ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাহার আত্মাকে আকর্ষণ করিতে হয় । 

ষ্টিশক্তির আকর্ষণে যে জীবমাত্রই বশীভূত ও আকষিত হয়, তাহা 
বোধ হয় তুমি অনেক স্থলেই অনুভব করিতে পারিয়াছ। একান্ত-_অন্ত-" 
ভাবনাদি হদয় হইতে একেবারে বিদুরিত করিয়া সমন্তখানি দৃষ্টি যে 
কোন ব্যক্তি বা জীবের উপর প্রদান করিলে, সে নিশ্চয়ই বশীভূত ও 
আকষিত হইয়া থাকে । 

একবার কোন গল্লীগ্রামের পথ ধরিয়া! যাইতেছিলাঁম, একটা বাড়ী 
হইতে খুর বড় একটা দেশী কুকুর হা হা করিয়া ছুটিয়া আমাকে 
কামড়াইতে আদিতেছিল। দূর হইতে একজন আমাকে ডাকিয়া 
বলিতেছিল, “মহাশয় ! পলায়ন করুন, পলায়ন করুন,__কুকুরটা বড় 
কামড়ায় ।” কিন্ত্ব ততক্ষণ কুকুরটা আমার নিকটে আসিয়া! পড়িয়াছে,_- 
আমার গলায়নের উপায় নাই দেখিয়া, আমি তাহার চক্ষুর উপর দৃষ্টি 

স্থাপন করিলাম, কুকরটা ঠীড়াইয়া গেল_কিন্তু ডাকিতে লাগিল, 

আরও কিয়ৎক্ষণ তাহার দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলিত করিয়া*রাখিতে 
সে লেজ নীঁড়িয়া আমার নিকটে আসিয়! জানু পাতিয়! দিল। ইহা! 
্রন্াক্ষ”_তুমিও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। 


$ 


৩৭৬ জন্মাস্তর-রহ্ত 


পাপা পাপা পপপাি-পাশিশাসিপাঘ সাপাাপািপাসিপপপা পাস পেসপাশিপাপাস্িপিসিপশশাপাশিশাশিস্িিসিাস্পিিশিপাসাপেীগিিাসশিতাসিপাস্সিপাসিশি 


তবে বৃটিশ দারা জীব আকষিত ও বশীভূত করিবার পুর্ণ শক্তি 





শা পাসিি 


লাত করিতে হইলে, অর্থাৎ ৃষ্টিমাত্রে জীবকে বশীভূত, ও আকর্ষণ করিবার 


ক্ষমতা লাত করিতে হইলে, প্রচুর অধ্যবসায়, যত্ব ও চেষ্টার আবশ্যক । 
পূর্ব নিয়মে শক্তি সঞ্চার করিবার পর, পূর্ব শক্তির বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
সাধারণের প্রতি দৃষ্টি দিলে হীনশক্তি অর্জিত হইতে পারে, অতএব 
সাধারণ লোকের দিকে চাহিবে না। সন্ধ্যাকালে মুক্ত বাযুতে মাঠে 
ছাদের উপর বসিয়া আকাশের দিকে. চাহিব্ট এবং বিশ্বোদর ভগবানের 
বিরাট মৃ্তি--তাহার বিরাট বিভূতি মনে মনে চিন্তা করিবে। এইরূপ 
বহুদিন অন্ুশীলন করিয়া বানরের সহিত দৃষ্টি স্থাপন করিবে; বখন 
দেখিবে বানরের চক্ষে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তুমি অবলীলাক্রমে একঘণ্টা 
কাল থাকিতে পার, তখনই জানিও, এশক্তি তোমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। 

ন্ত্রশক্তি দ্বারা জীব আকধিত ও বশীভূত করিবার বহু প্রণালী তন্ 
শান্তীদিতে বণিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে কয়েকটি তোমাকে শিখাইয়া 
দিতেছি।  * ৃ 

“ও চামুণ্ডে জয় জয় স্তন্তয় স্তস্তয় মোহয় মোহয় সব্বং মাং ত্বাং দম দম 
্বাহা”_ইমং মন্ত্র একাদশবারং জপ্তা পু্পমভিমন্রা ন্তৈ দীয়তে সা বশতা 
ভবিতা। 

“ঙ চামুণ্ডে জয় জয়”_ ইত্যাদি মন্ত্র একাদশ বার জপ করতঃ একটি 
পুষ্পপড়িয়া যে রমণীর হাতে দেওয়া! যায়, সেই নারী 'নশ্চয় বশীভূত 
হইয়! থাকে। 

পু কামদেৰ হস্তম্পর্শং উত্তমং কুরু কুরু স্বাহা।”-__অনেন সপ্তাভিমন্ 
যাং স্পৃশতি সা বস্তা ভবতি। 

“ও কামদেব হস্ত”_ইত্যাদি মন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিয়া যে নারীকে 
স্পশ করা যায়, সে নারী নিশ্চয় বশীভূতা হয়। 


কুশন 
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পান লাা৮০ পিসী 











টের নিচল পানী, তাহাতে উপজির্টকালের বাধিনী। 
কালের বাঘিনী বলোম্‌তোরে অমুকীর পাঁচগ্রাণ চিত্ত আনিয়া দে মোরে। 
হরিণের রক্ত মাছের পিত্ত, তৈল করিয়া পোড়াম অমুকীর পাঁচগ্রাণ 
চিত্ত।” মন্ত্রেণানেন দেবেশি ত্রিবারং সলিলং পিবেৎ। সর্ধং ত্যক্তা 
চ সা নারী তন্ত স্বাঙ্গীভমেদ্‌ ক্রবম্‌ ॥ 

“অচল ঘাটের নিচল পানী” এই অপ ভাষার মন্ত্রটার শেষ “পাঁচগ্রাণ 
চিত্ত”__ পর্য্যন্ত এবং মন্ত্র মধ্যে যে স্থলে অমুকী শব আছে, তংস্থলে 
যাহাকে বশ করিতে হইবে, তাহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে। এই 
মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়৷ তিন গণ্ষ জল পান করিবে, ইহাতে শক্তিলাধন 
হইয়া থাকে ও অভীগ্সিত রমণী সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পুঁুষের 
নঙ্গিনী হইয়া থাকে । 

স্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টা গোরোচনা সহ। 
যঃ রক্ত গশ্ঠেত্তিলকেনৈব বশীকুর্ধ্যান্ন সংশয়ম্‌ | 

“ওঁ যক্ত চামুণ্ডে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা ও হীং হী হী ফট 
ইমং মন্ত্রমযূতং জপেৎ। 

শ্বেতাপরাজিতার মূল গোরচনার সহিত পেষণ করিয়া কপালে 
তিলক দিয়া যাহাকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি তাহার বশীভৃত হইয়া! 
থাকে । ও রক্ত চামুণডে”__ ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করিতে হয়। 

৭ চামুণ্ডে জয় জয় স্তন্তয় সর্বান্‌ দম দম স্বাহা।” নিবপ্তিত 
নিতাক্রিয়ঃ অনেন মন্ত্েনাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং যশ্মৈ দীয়তে স 
বস্টো ভবিত। 

নিত্যক্রিয়াদি সাধ] করিয়া! “ও চামুণ্ডে জর জয়” ইত্যাদি মন্ত্র 
একশত আটবার জপ করিয়া একটি পুষ্প অভিমন্ত্রিত করতঃ ওঁ পুষ্প 
যাহার হাতে দেওয়া যায়, সে বশীভূত হইয়া থাকে। 


॥ 


পা্াসসিসিসপস রি 


৩৭৮ জন্মান্তর-রহস্য 
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ৃষ্টমাক্রলকৈব রোচনং শপিমিশ্রিতং। 
গবাং ক্ীরেণ তিলকং রাজবশ্তকরং পরং | 
“ও ভ্রী' সঃ মে বশমানয় স্বাহা 1”- পূর্ব সহত্ং জগ্ত অনেন 
মন্ত্রেণ তিলকং রাজবশ্তকরং পরং। 
কুস্কুম দল, গোরোচনা ও কর্পর একত্রে মিশ্রিত ও গাভীভৃদ্ধে 
পেষণ করিয়া “রী” সংঃইগ্যাদি মন্ত্র সহঅবার পাঠ ও অভিমন্ত্রি 
করিয়া তিলক করিলে রাঁজা বশ্ঠ হয়। 
কৃষ্ণাপরাজিতামুলং তান্থুলেন সমন্বিতম 
অবস্তায় স্থিয়ৈ দগ্যাপ্বহ্তা ভবতি নান্তথ] । 
“ও দ্রী' স্ব স্বাহা” অনেন মন্ত্রেণ দগ্াৎ। 
রুষ্ণ অপরাজিতার মূল তাম্ুল-সহযোগে “ও দ্রা স্ব স্বাহা”_-এই 
মনত ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, যে জী বশাভূত নহে, অর্থাৎ “ছুড়কা” 
তাহাকে সেবন করাইলে সে নিশ্চয়ই বশাভূতা হয়। 
মূর্ঘিি ভালে মদনমন্ত্ঃ পতন্তী বিন্বশরণাৎ। 
যোনিমুদ্রা প্রয়োগেন নারী বশ্। ভবেদ ঞ্ষবম্‌॥ 
“মস্তক ও কপালে মদনমন্ত্র জপ করিয়া বিন্দুধারণ পূর্বক যোনিমুদ্রা 
প্রয়োগ করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। 
মদনমন্ত্র যথা--“মন মদ মাদায় হী বশর অমুকং শ্বাহা, 
অমুকীং এই শবের স্থলে উদ্দেশ্ত রমণীর নাম করিতে হয়। 
“কনক-রচিতমৃত্তিঃ কু গুলাকুষ্টচাপো, যুবতী হৃদয় মধ্যে নিশ্চলা 
(রোপিতাক্ষঃ1” | 
এই ধ্যানের দ্বারা মদনদেবের পূজা করিয়া প্রাগুক্ত মদনমন্ত্র বামহাস্তে 
দশ সহত্রবার জপ করিয়া, তৎপরে মন্তকে ও কপালে জপ করিতে হয় । 
যৌনি মুদ্রা-আদৌ পুরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ ! গুদ- 


ছ 
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০ লিপি সপ সিসি পিসিবি শিস পল্টন এ 


মৌ্ানতরে যোমিস্তমাকঞ প্রবর্ততে। ব্রহ্মযোনিগতং ধাত্যা কামং বন্ধুক,- 
সন্পিভম্‌। হৃরধ্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিস্থশীতলম্‌। তন্তোর্দে তু শিখা 
হুক্মা চিদ্রপা পরমা কলা। তথাপি হিতমাত্মানমেকীতৃতং বিচিন্তয়েৎ। 
গচ্ছতি ব্রহ্মমাে্ণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ। অমৃতং তদ্দিস্গস্থং পরমানন্দ- 
লক্ষণম | শ্বেতরক্তং তেজপাঢাং স্বধাধারা-প্রবষিণম্‌ | পীত্বা কুলামৃতং 
দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্। পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রীযোগেন নান্তথা। 
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্শ্শিস্তত্তে ময়োদিতা। পুনঃ প্রলীয়তে তন্তাং 
কাণাখ্াদি-শিবাম্মকম্‌। যোনিমুদ্রা পরা হোষা বন্ধস্তস্তাঃ প্রকীর্ডিতঃ 
তম্তাস্ত বন্ধনমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্্সাধয়েৎ। | 
প্রথমে পূরকযোগদ্ধারা স্বীয় মূলাঁধার পদ্মে বায়ুর সহিত মনকে পুরক 
করিবে। গুহাদার অবধি উপস্থ পর্যন্ত স্থানকে যোনিমগুল বলে। এই 
যোনিদেশকে আকৃঞ্চিত করিয়া যোনিমুদ্রা বন্ধনে প্রবৃত্ত হইবে। তাহার 
পর ব্রদ্মবোনিমধো, ব্নুক পুণ্পের ন্টায় রক্তবর্ণ, কোটিহুর্য্যের স্তায় উজ্জল 
এবং কোটিচন্দ্রের ন্যায় শ্বশীতল কামদেব অবস্থিত অছেন, এইরূপ ধ্যান 
করিয়া, তাহার উদ্দভাগে বহ্িশিখার শ্তাঁয় সক্ষম চৈতন্তন্বরূপা পরমাশক্তি 
পরমাত্মার সহিত একীভূতা হইয়া আছেন, ইহা চিন্ত। করিবে । প্রাণায়াম 
যোগ প্রভাবে বায়ুর সহযোগে তিন লিঙ্গ, অর্থাৎ স্থল, সক্ষম ও কারণ এই 
তিন প্রকার অবয়ব বিশিষ্ট জীবাত্মা কুলকুগুলিনী শক্তির সহিত সয়া 
নাড়ীর বন্ধ, মধা দিয়া ক্রমে ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। শিরঃস্বিত অধো- 
মুখ কমল-কণিকা-মধো সেই কুলকুগুলিনী শক্তির পরমাত্মার সহিত 
সঙ্বমাঁসক্তা আছেন। তাহা হইতে পরমানন্দময় তেজোবিশিষ্ট পাটলবর্ণ 
অমৃতধারা গলিত হইতেছে । জীবাত্বা যোগপ্রভাবে মুলাধার হইতে 
উর্ধাদেশে উঠিয়া দেই দীপ্রিবিশিষ্ট কুলামূত পান করিয়া পুনব্বার অধো- 
দেশে অবতারিত হইয়া, সেই মূলাধারস্থ ব্রদ্যোনিমগ্ডলে আসিয়া প্রবেশ 


২২ পাপা লিপি 
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করেন। সাধক জীবাত্মার পুনর্বার উদ্ধভাঁগে এবং অধোভাগে ব্রহ্মযোনিতে 
গমন এবং আগমনবপ ক্রিয়া! গ্রাণায়াম মাত্রাযোগেই করিবে; এইরূপ 
গমনাগমন ও সুধাপানরূপ প্রাণায়াম তিনবার করিবে । সেই মূলাধারপন্সে 
বরহ্মযোনিস্থিতা কুলকুওলিনী শক্তি, পরমাত্বার গ্রাণস্বরূপা হইয়া! আছেন । 
এইরূপ গমনাগমনের পর পুনর্ধার এ জীবাত্বা কালাগ্্যাদি শিবাত্বক 
্রহ্ষযোনিতে গ্রলীন হইতেছেন, ইহাই চিন্তা করিবে। ইহার নাম 
যোনিমুদ্রা । 

শিষ্প। অবশ্ত আমি আপনার শেষোক্ত প্রণালীতে কখনও চেষ্টা 
করি নাই, কিন্ত অন্ত প্রকার ছুই এক রকমে তন্ত্রোক্ত বিধানে কার্য 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্ত মফমকাম হই নাই। 

গুরু । না হইবারই কথা। চিকিৎসাশান্ত্রে লিখিত ওষধ সেবন 

করিরা রোগ আরোগ্য হয়, ইহা স্বীকার কর? 

শিষ্য। নিজ প্রত্যক্ষ বিষয় অস্বীকার করিব কেন? 

গুরু। চিকিৎসা+পুস্তকে অনেক বিষয়ই ছাপ! আছে,এক এক 
অধিকারে অগণ্য গুষধ লেখা আছে, কিন্তু রোগ নির্ণয় করিয়া তদুপযুক্ত 
উষধ*নির্বাচন করা যেরূপ বিচক্ষণ বৈগ্ভের কার্ধ্য, তদ্রপ এক এক বিষয়ে 
বহুমন্ত্র ও প্রক্রিয়া থাকিলেও তাহা অবস্থা, কাল, সময় ও পাত্রভেদে 
প্রয়োগ করিতে না পারিলে, কখনই ফলগ্রদ হয় না! ততিন মন্ত্রাদির 
প্রয়োগ কলিতে চারগুণ সংখ্যা নিদ্দিষ্ট আছে। মনে কর, বণীকরণ 
কার্ষ্যে মেষচন্মের আসন, কামদ নামক অগ্নি ধুম, থে ও ঘ্ৃত দ্বারা হোম 
করিতে হয়। পূর্বমুখে বসিয়া মন্ত্রজপ করিতে হয়। প্রবাল, হীরক, 
অথবা. মণির মালায় জপ,_জপে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্কুলির দ্বারা মালা চালন! 
করিতে হয়। বায়ুতত্বের উদয়ে, দিবসের পূর্ববভাগে, মেষ, কন্যা, ধন্গুঃ 
অথবা মীন লগ্নে, বারুণ-মণ্ডল মধ্যগত নক্ষত্রে বশীকরণ, করিতে হয় । 


পন এপাসপপাপপপাসপাসিাসা 


জন্মাস্তর-রইস্য ৩৮ 


পাপ্পাস্পাপিপািপািনাশীপাসিপাস্পশিপাস্পাশিশাসিপাশিশপাসপাপিশািশীি পিপপিাসটিপািসিপাসিাশিতাসিপাপিপাসিপিসিসিলািপাসদিতীিপিপিসিপাীসিসিা সি পািপিকাস্ি 


বারণ-মগ্ুল মধাগত নক্ষত্র যথা .উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, 
ূর্বভাদ্রপদ ও অগ্লেযা। বৃহস্পতি কিন্বা দৌমবারযুক্ত যঠী, চতুর্থা 
ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী অথবা দশমী তিথিতে বস্তকালে বশীকরণ 
কায করিতে হয়। এই কার্যের দেবতা বাণী। যেমন রৌগ হইলে 
ওষধি নির্বাচন করা বহুদর্শী ভিষকের প্রয়োজন, তত্রপ কোন্‌ 
ক্ষেত্রে কোন্‌ মন্ত্রের প্রয়োগ ফলগ্রদ তাহা বনুদশিতার উপর নির্ভর 


করিয়া থাকে । 





একাদশ অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
সপ১৯2 
মন্তরধারা ভূত ছাড়ান। 

যে বাক্তির উপরে ছুৰাত্মার আবেশ হয়, তাহাকে বিবিধ প্রকারে 
যাতনা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার নানাবিধ দ্ৃশ্চিকিতস্ত রোগ হর, 
উন্মাদের স্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়! কখন কখন সে ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমানের সংবাদ বলিয়া থাকে । ছুরাত্মার আবেশ হইয়াছে 
ফি অন্ত প্রকার ব্যাধি হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কেশভৃষাদি 
রহিত পরিষ্কৃত বালুকা মেঝের উপর উত্তমরূপে ছাড়াইয়া ও হ্তদ্ারা 
সমান করিয়া কুশমৃলদ্বার! তদুপরি পর পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ভূতগাল়ান চক্র 
অস্কিত করিবে, এবং চক্রমধ্যে যেখানে যে বীজ-মন্ত্র লেখা আছে, সেই 
স্থানে তাহা লিখিবে। তদনস্তর ছুষ্টাত্বাবিষ্ট বাক্তিকে উপবেশন 
করাইবে। ভূতে পাইলে এ ব্যক্তি এ চক্রে কিছুতেই বমিতে চাহিবে 
নাসে উঠিয়া যাইবার জন্য অদীম বলপ্ররোগ করিবে। এবং না 
হয়ত চীৎকার করিয়া কাদিতে থাকিবে। অন্ঠ ব্যাধি হইলে কিছুই 
করিবে না; স্বচ্ছন্দে বসিয়৷ থাকিবে। 


 জন্মান্তর-রহস্ত ৮. 





তত্্রমতে ভূতাদি ছাড়াইতে হইলে পুজা, হোম, জপ ও কবচাদি 
উৎকৃষ্ট। ওষধিতেও ফল হইয়া থাকে । 

রোগীকে উপরি অঙ্কিত চক্রে বসাইয়া এক ঘটিকা জল দ্বারা তাহাকে 
স্নান করাইবে। স্নানের মন্ত্র যথা, “ও বাচ। ছড়ি কুবাচা কবোতো৷ কু্তী 
নারক পরেউ ভাম্ৃকী স্করে ফট, স্বাহ1।” অনন্তর কিঞ্চিং শ্বেত সর্ষপ 
গ্রহণ করিয়া--“অপসপৃন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা 
বিদ্বকর্তারস্তে নশ্তন্ত শিবজ্ঞয়া” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সরিষাগুলি রোগীর 
গাত্রে ছিটাইয় ভূত বলি প্রদান করিবে। তদনত্তর_ণ্ছ' ভেদ ভেদ 
্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীর কর্ণে ফু' দিবে। “ছ'» এই মন্ত্র 
তাহার মন্তকের উপর একশত আটবার ( কলিতে চারিশত বন্রিশ বার) 
জপ করিবে। তদনন্তর-_"$ হী' হু' ফট স্বাহা |” এই মন্দার] 
ব্যাপকন্তাস অর্থাৎ নিজের ছুই হন্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া রোগীর 

, | 


৩৮৪ . জন্মাস্তর-রহস্য 


সিসি লিসা প্রা পাসিািাতি লাস কস 


মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত হস্ত টানিয়া আনিবে, কিন্তু তাহার গাত্র স্পর্শ 
হইবে না_অথচ গায়ের অতি নিকট দিয়া ঘেসিয়া যাইবে । এইরূপ । 
সাত বার করিতে হইবে । 


লিতপদিপাসিিতা সপ সিলসিলা পাপত পাসিপাসিপসিপািপাশিপীাপিশটিশাস্পিপাটিসিলপসপিদাশিস তাপ শািপাদিশিশাপীপীলাাপীপদপাশি পসিপাপপাসিপশিসীপীস্সাটি 


ইহার পর, তাহার হস্তে একটি রক্ষাকবচ বান্ধিয়া দিবে | 

রক্ষাকবৰচ-_ভূর্জপত্রে রক্তচন্দন দ্বারা“ ভগবতে রুদ্রায় 
চণ্ডেশ্বরায় ই ই" হ' ফট, স্বাহা।” এই মন্ত্র লিখিয়া তাত বা স্বর্ণ মাঢুলিতে 
পৃরিয়া, ভ্রীলোক হইলে বাম বাহুতে ও পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে বাধিরা 
দিবে। শিখাঁতে উভয়েই ধারণ কবিতে পারে। 

এই সময়ে রোগী যদি বেশী চঞ্চল হয় বা কীপিতে থাকে, তবে উক্ত 
মন্দ্বারা অর্থাৎ“ নমো ভগবতে রুদ্রায় চণ্তেশ্বরায় ই হু ই ফট, স্বাহা” 
মন্ত্রে সর্ষপ প্রহার করিবে। | 

শাকিনী দমন মন্ত্র নমো ভগবতে মহানীলাপল ল ল- 
জান্বুবৎ-বালিস্বপ্রী বাঙ্গদহনৃমন্ত-নহিতায় বজ্হস্তেন শাকিনীনাং হন হন 
দম দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় সর্বদোষাণাকষয় ও হী 
হী" হু ফট, স্বাহা” 

রাক্ষস ডাকিনী আদি দমন মন্ত্র“ হী' কুরু কুলে স্বাহা।” 

পরী ছাঁড়ান কৰচ-“ও লং শ্রীং কাপালিকং জং জং ভিষ্ঠতি 
মহিষং চং চং চর্বং শং হং সঃ।” পরীর দৃষ্টি হইলে শ্বেত চন্দনদারা 
ভূর্জপত্রে এ মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিলে পরী ছাড়িবে। 

ব্র্দদৈত্য ছাঁড়ান কবচ-ক্রীং চর্বং হৃং হং বং শাঃ1” 
এই মন্ত্র পারুলপত্রে লিখিষব ব্রঙ্মদৈত্য পাওয়া! রোগীর মস্তকে কবচ 
করিয়া ধারণ করাইলে তাহাকে ব্র্গদৈত্য ছাড়িয়া পলায়ন করে। 

ডাকিনী দূরীকরণ-“ও রক্ত জয় জয় ফট, রক্কান্বরধারিণীং 
উৎকটবেধতীং স্বাহা |” এই মন্ত্র জপদ্বার! ডাকিনীভয় দুর করা যায়। 


«1 
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পতি শিপাসিিসিপিপাপসসিী সিনা 


 ডাকিলীব, বন্ধন প্রকরণ হ অয়িনিযা মঞজিব্ধনিমি নাগপতে 
নমানকং স্বাহা।” এই মন্ত্র্ধারা ভাঁকিনীকে বন্ধন করা যায়। 
“মরালং সরালং করে ওঁ স্বাহা।” এইমন্ত্্বারা ডাকিনীর মুণ্ড বন্ধন 
করা যায়। 

পিশাচ গ্রহণ ও তাহ! নিবারণ" টং টাং টং টাং টুং 
ট টং টেং টোং টৌং টং টঃ। অমুকং গৃহ গৃহ্ন পিশাচ স্বাহা 
শাখোটবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা নয় অঙ্গুলি পরিমিত কীলক নির্মিত করিয়া, এই 
মন্ত্র্ধারা সহশ্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, “অমুকং” এই শব্দের স্থলে যাহার 
নাম করিয়া চৌমাঁথা পথের মধ্যে পুতিয়া রাখিবে, এবং সেই স্থলে 
পিশাচিকে মীষকলায়, মাংস, রক্তবর্ণ পুষ্পাঁদিযুক্ত অন্ন নিবেদন করিয়! 
দিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পিশাচে পাইবে। কাহারও নামে যদি কেহ 
এইব্প প্রক্রিয়া করে, তাত! হইলে সেই অভিমন্ত্রিত কীলক চৌমাথা পথ-' 
মধ্য হইতে তুঁলিয়! ফেলিবে, সেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া পিশাচ পলাইয়া যায়। 

ডাকিনী গ্রহণ ও তৎশাস্তিকরণ--" ডং ডাং ডিং ডীং 
ডুং ডুং ডেং ডৈং ডোং ভৌং ডং ডঃ। অমুকং গৃহ গৃহ ভাকিনী স্বাহা।” 
মান্গষের অস্থিদ্বারা ছয় অন্গুলি পরিমিত কীলক প্রস্তত করিয়া, এই 
ন্ত্র্ধারা সহম্রবার অভিমন্ত্রিত করতঃ “অমুকং” শের স্থলে যাহার নাম 
করিয়া শ্মশানের মধ্যে ছুড়িবে, তাঁহাকে ভাঁকিনীতে পাইবে; এবং এ 
কীলক গৃহ মধ্যে ছুঁড়িলে, সপরিবারকেই ডাঁকিনীতে পাইবে । যদি 
কাহাকে বা কাহারও সপরিবারকে এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা ডাঁকিনী 
পাওয়াইয়া থাকে, তবে--গু সং সাং হাং অমুকং শান্তির্ভবতু স্বাহী।” 
এই মন্তর্ধারা ঘ্বতমিশ্রিত সর্ষপ দ্বারা সহম্রবার হোম করিলে, ডাঁকিনী 
ছাড়িয়া পলাইবে। 

আত্মরক্ষা,_গও আহাঈ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরী অবততর 


২৫ 
0. ঃ 
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অবতর  স্বাহা। ১ ১1& শাল ভীদণী বিরুততহারি যে তেরুস্ত সত তৈরবী 
বিস্কারিণী রোণীবন্ধ মৃষ্টিবন্ধ কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈখবন্ধ গ্রহবন্ধ প্রেতবন্ধ 
ভূতবন্ধ রাক্ষসবন্ধ ক্কালবন্ধ বেতালবন্ধ আকাশবন্ধ পূর্ব পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণ সর্বদিশীবন্ধ বে আচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর 
দশাবিপ্রাণী দশাম্ুলি শতান্ত্বন্ধিণী বন্ধাসি হু ফট, স্বাহা ।” 

এই সকল মন্ত্বার চতুদ্দিকে রেখা অঙ্কিত করিয়া গণ্ডী দিয়া তন্মধ্যে 
যে অবস্থিতি করে,তাহার কদাপি ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, দৈত্য, 
রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, শাকিনী, ডাকিনী, যোগিনী, রাক্ষপী, যক্ষিনী, হাকিনী, 
পিশাচী, প্রেতিনী, পরী, দানবী, দৈত্যা, ভূতিনী প্রভৃতির ভন থাকে 
না। ওঝা বা তান্ত্িককরণ এইরূপ গণ্তী করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া, তবে 
রোগীকে দেখিয়া থাকেন। অতঃপর নিয়লিখিত মন্ত্রে জল পড়িয়। 
, রোগীকে সেবন করাইতে হয় । 

জলপড়া মন্ত্র" আং ক্রীং হ' মার হস্ত গাং হী' কারে সমস্ত 
দোষান্‌ হর হর বিগর ছু ফট, স্বাহী |” | 

*যে কোন প্রকারেই ভূতের উপদ্রব, ভূতের আদেশ বা ভয় 
উৎপাদিত হউক, এক সপ্তাহকাল তক্ভিপূ্ণ হৃদয়ে এই কবচ পাঠ 
করিলেই নিশ্চয়ই বিদূরিত হইয়া থাকে । 

অথ ন্বসিংহকবচম্৮ণঙ নমো নৃসিংহায়। নাক” উবাচ। 
ইন্্রাদিদেববৃন্দেশ তাপেশ্বর জগৎপতে | মহাবিষ্টো্সিংহস্ত কবচং 
ন্রহি মে প্রভে!| যস্ত প্রপঠনাদ্বিদ্ধান ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ॥ 
ব্রন্মোবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেক্ঠ তপোঁধন! কবচং নরসিংহস্ত 
ব্রেলোক্যবিজয়াভিরম। যন্ত প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রেলোক্য বিজয়ী ভবেৎ| 
রষ্টাহং জগতাঁং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ যতঃ | লক্ষীর্জগন্রয়ং পাতি সংহর্তা চ 
মহেস্বরঃ। পঠনাদ্ধারণান্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ। ব্রন্ধমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে 


 জনমান্তররহন্য ৩৮৭ 
ভৃতাদিবিনিবারকম। ২ যস্ত সাদা সা ৈলোকাবিজরী মুনিঃ। 
পঠনাদ্ধারপান্যস্ত শীস্তা চ ক্রোধতৈরবঃ| ত্রৈলোক্যবিজযস্তাপি কবচন্ত 
প্রজাপতিঃ। খষিশ্যন্দোইস্ত গায়ত্রী হৃমিংহো। দেবতা বিভুঃ। ক্ষোৌং 
বীজং মে শিরঃ পাতু চগ্বর্ণো মহামনঃ। উগ্র বীরং মহাঁবিষ্ণৎ জবলস্তং 
সব্বতোমুখম্‌। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং। ছ্বাত্রিংশদক্ষরো 
মন্ত্রো মন্ত্রোরাজঃ সুরদ্রমঃ। কণ্ঠ পাতু গ্রবং ক্ষেং হৃদ্ভগপতে চক্ষু 
মম। নরসিংহায় চ জালামালিনে পাতু মন্তকম্‌। দীপ্তদংস্রায় চ 
তথাগ্রিনেত্রায় চ নাসিকাম। সর্ধরক্ষোপ্বায় সব্বভূতবিনাশায়, চ 
সব্বজরবিনাশায় দহ দহ পচ পচ দ্বয়ং| রক্ষ রক্ষ বন্ধ চান্তং স্বাহা পাত 
মুখং মম। তারাদিরামচন্ত্রায় নমঃ পাঁয়াদ গুদং মম। ক্রীং পাঁয়াৎ 
পার্খযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ। নারায়ণায় পার্খ্। আং হীং ক্রোং' 
ক্ষ হুং ফট. | বড়ক্ষরঃ কটাং পাতুং ও নমো ভগবতে পদম্‌। বান্থদেবায় 
ৃষ্টং ক্রীং কৃষ্ণায় ক্লীং উন্দদ্ধযমূ। ক্লীং কৃষ্চায় দদা! পাতু জান্ুনী চ 
মনৃত্বমঃ। কলীং শ্রৌং ক্ীং শ্তামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদয়ম্। ক্ষৌং 
নৃসিংহায় ক্ষোৌঞ সর্বাঙ্গং মে সদীবতু। ইতি তে কবচং বংদ 
সর্বমস্ত্রোঘবিগ্রহম। তব স্সেহান্বগ্াখাতং প্রবক্তব্যং ন কম্তচিৎ। 
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ। সর্ধ-পুথ্যযুতে! তৃত্বা 
সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ। শতমষ্টোত্বরঞ্চাপি পুরশ্চর্যযাবিধিঃ ন্তৃতঃ। 
হবনাদীন্‌ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধকোত্তমঃ ততত্ত সিদ্ধি-কবচম্‌ 
পুণ্যাত্ম। মদনোপমং। স্পর্থামুদ্ধম ভবনে লঙক্ষীর্ধাণী বসেত্তঃ। 
ুষপাঞ্জলযটকং দত! মূলেনৈব পঠেৎ সরৎ। অপি বর্ষপহজ্বাণাং পুজায়াঃ 
ফলমাপু,য়াৎ। ভূর্জ্দে বিলিখ্য গুটিকাং স্বণস্থাং ধারয়েদ্‌ ষদি। কণ্ঠে 
বা দক্ষিণে রাহৌ নরদিংহে! তবেৎ স্বরম। যোঘিদ্বামভূজে চৈব পুরুষে! 
দক্ষিণে করে। বিভূয্াৎ কবচং পুণ্যং ০1 তবেৎ। কাকবন্ধ্যা 


পাসটিপপাস্টিপাা শিপ 





৩৮৮ ভি 


শশপনপপীপতাশীপীপাপাপপািপিশিশীপাদিপাপীি্াটি হি তিল 2 


চ যা নারী চি ভবে | জনাবন্ধা র্‌ রি বহু পুত্রবতী 
ভবেৎ। কবচন্ত প্রসাদেন জীবনুক্কো ভবেন্নরঃ। ব্রৈলোকাং ক্ষোভয়ত্যেব 
ব্রেলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। ভূতপ্রেতাঃ পিশীচাশ্চ রাক্ষনা দানবাশ্চ যে। 
তং দৃষ্া গ্রপণায়স্তে দেশাদেশাস্তরং ফ্বম্। যন্মিন্‌ গৃহে চ কবচং গ্রামে 
বা যদি তিষ্ঠতি। তং দেশত্ত পরিত্যজ প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ। 
ইতি ব্রদ্ধসংহিতায়ং ব্রিলোক্যবিজ£4:“ম 
বৃসিংহকবচং সমাপ্তং। 


পপ পল 


দিতীয় পরিচ্ছেদ 


স্পট 


| উষধদ্বারা ভূতছাড়ান। 
গুরু । ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির আরোগ্য জন্ত ন্ত্রশাস্াদিতে অনেক প্রকার 
ওষধের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে তাহাও বলিয়া দিতেছি, 
শ্রবণ কর। 
শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তওুলবারিণা। 
তেন নন্ত-প্রদানং স্তাদ্‌ ভূতবৃন্দন্ত বিদ্রবম্‌ ॥ 
শ্বেত অপরাজিতার মূল তঙুলের জল (চেলুনি জল) দ্বারা পেষণ 
করিরা নস্ত প্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়। যায়। 
[..... অগশ্চ্যপুঙ্নস্তে। বৈ সমরীচম্চ ভূতহৎ। 
_ মরিচের সহিত বকফুল একত্র করিয়া নস্ত করিলে ভূত ছাড়ে। 
ভূজঙ্গবন্ম বৈ হিন্দু নিস্বপত্জানি বৈ যবাঃ।. . 
_গৌরসর্ষপএভিঃ স্তালেপে] ভৃতরহঃ কৃতঃ॥ ৯ 


রর জনমাস্তর হত ৩৮৯ 


পাপা শিলা ঠাস পলিশ পিসি এলি 


সাড়া না নি জো যব ও চিড? একত্রে নীতি ণ করিয়া 
প্রলেপ দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়। 


গোরাচণা মরিচানি পিপ্ললী সৈন্ধবং মধু। 
: অগ্রনদ্বতমেভিঃ স্তাঁদ্‌ ্রহভৃতহরং, শিবে | 
গোরোচনা, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব ও মধূ একত্র করিয়া টি অঞ্জন 
. দিলে ভূত পলাইয়া যায়। 


বচাত্রিকটুকঞ্চৈব করঞ্জং দেবদারু চ। 
মঞ্জিষঠা ত্রিফলা শ্বেতা শিরীষে! রজনীদ্বয়ম্‌ | 
প্রিরস্থু নিশ্বত্রিকটু গোমৃত্রেণাবঘধিতম্‌। 
নস্তমালেপনঞৈব স্বানমৃদর্তন্তা ॥ 
অপশ্ম(রবিষোন্মাদশোধালপ্দ্রীজরাপহম.। 
ভূতেভ্যশ্চ ভয়' হস্তি রাঁজ্দারে চ শাঁসনমূ ॥ 


বচ, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, ডহরকরমচা, দেবদাঁকু, 
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফল। তর্থাৎ হরীতকী, আমলীকী ও বহেড়া, শ্বেতকণ্টিকারী, 
শিরীষ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, প্রিয় এবং নিম্ব গোমুত্রে পেষণ করিয়া 
নন্য গ্রহণ, শরীরে লেপন, স্নান ও গাত্র মার্জন করিলে অপন্মার, উন্মাদ, 
শোষ ও জরাদি রোগ বিনিষ্ট হয়। বিষদোঁষ 'শকে না, অলঙ্দী ছাড়ে, 
সর্ধপ্রকার ভূতের ভয় বিনাশ পায়, এবং রাঁজদ্বারে কোন নিগ্রহই 
থাকে না। 


কুর্মামতস্তাখুমহিষগোশুগালাশ্চ বাঁনরাঃ | 

বিড়ালবহিকাকাশ্চ কবাহোলুককুর।9২] * 
ংস এবাঞ্চ বিগৃুত্রং মাপঃ বাঁ রোমশোণিতম্‌। 

ধুপং দগ্ভাজ. জরার্তেভ্য উন্মত্তেত্যশ্চ শশস্তয়ে | 


৩৯৬.  জনস্তরস্রহস্য 


পালাল সস ািাশিন প ০০ পাতা উিপাটিনপাসি পান পলা লস্ি লাস 


অপন্মারাভিভরে শুতো হার্ড ানতয়ে | 
এতান্তৌষধজাতানি কথিতাঁনি রি 
কচ্ছপ, মংগ্ত, ইদুর, মহিষ, গো, শৃগাল, বানর, নি;৭, কাক, মূ 
বাহ, উন্নু, কুঁুট এবং হংল এই মকল জন্বর ্ মুত্র মাংস, রোম 
কিন্বা রক্তদ্বারা ধূপ প্রদান করিলে, অপন্মার ও জররোগী, উন্মত্ত. এবং 
ভুত ও গ্রহ কর্তৃক গীড়িতদিগের শান্তি হইয়া থাকে। 
গজাহ্ৰপিগ্ললীমূলব্যোষামলকসর্ষপান্। 
গোধা-নকুল-মাজ্জারখপ্ষপিত্তপ্রভাবিতান্‌। 
নস্তাভ্যঞ্রনসেকেষু বিদধ্যাদ্‌ যোগতত্বৰিৎ ॥ 
গজপিগ্ললীর মূল, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শু'ঠ এবং আমলকী 
সর্ষপ এই সকল ডব্য একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল ও ভ্গুকের 


পিত্বে ভাবনা! দিবে। এই উষধ নস্তে, অঙ্গমর্দনে ও স্নানে প্রয়োগ 
করিবে। ভৃততত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, রি সর্বপ্রকার ভৃতাধিষ্ঠান 
বিদুরীত হয়। 

থরাস্বীবতরোলু ককরতশ্বশৃগালজম্‌। 

পূরীষং গৃ্ককাকানাং বরাহস্ত চ গেষয়েৎ। 

ব্তমুত্রেণ ততমিদ্ধং তৈলং ্তাৎ পূর্ববদ্ধিতম্‌। 

গর্ত, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুস্কর, শৃগাল । গৃধিনী, 

কাক ও শূকর এই সকল জন্থর ঝিষ্। ছাগলের মৃত্রের সহিত পেষণ 
করিয়া তাহার মহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈলে ভূতক্কত 
রোগ বিশেষ হিতকর। 

শিরীষবীজং লগ্তনং শুটিং সিদধার্থকং বচাম্‌। 

মপ্রিষ্ঠাং রজনীং কৃষ্তাং বন্তমৃত্রেণ পেষয়েৎ। 

বসতীশ্ছায়াবিশুফান্তাঃ সপিত্তা নয়নাঞ্জনম | 


ম্মাস্তরহস্ | ৩৯১ 


সিসি এপি পপি শলাপিপপলাপপসপশিক্পসপিলটী 


. শিরীষবীজ, রুল, , স্বেতর্ষপ, মজা, হ্রদ ও ) তেউড়ি এই সফল 
ছাঁগমুত্রের সহিত পেষণ করিয়া বত প্রস্তুত করিবে । এই বর্তি ছাষাতে 
শু করিয়া, তদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূতজনিত রোগ শাস্তি হয়। 

অঞ্জন করিতে হইলে উষধ সকল পেষণ করতঃ গুটিকা করিয়া সেই 
গুটিকা ঘসিয়! অগ্রন করিবে । পান ও সেবন করিতে হইলে কাথ করিয়া 
পান ও সেবন করিবে |, উদ্বর্ভন করিতে হইলে উধধ সকল চূর্ণ করিয়া 
কিম্বা পেষণ করিয়া গাত্রে রক্ষণ করিবে। 

ভূতাধিষ্ঠান-শাস্তি-কার্ষ্যে কোনরূপ অযৌক্তিক উষধ প্রয়োগ করিবে 
না। দৈবগৃহে এই শান্তি বিধান করিবে। প্রেতগ্রক্রিয়। ভিন্ন প্রতিকূল 
আচরণ করিবে না। ভূতাধিষ্টানের প্রতিকূল-প্রক্রিয়া করিলে রোগী ও 

রঃ উভয়কে মহাবলশালী ভূতগণ বিনাশ করিয়! থাকে। 


পাস 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সপন বীর 


ভূতের নাম ও ক্রিয়াভেদ 

শিষ্য। তন্ত্রশান্ত্ে ভৃতগণের নাম ও ক্রিয়াভেদ বণিত হইয়াছে, কিন্ত 
স্থল দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ুঙ্রদেহী হইলেই সকলে ভূত, তবে তাহার 
আবার শ্রেণী ও নামভেদ কেন হইয়াছে? 

গুরু। মানুয মাত্রেই এক-__-তবে আবার পৃথক পৃথক নাম হয় কেন? 
মানুষ বলিয়। ডাঁকিলেই চলে। তারপর কর্মীন্থুসারে পৃথক সংজ্ঞা করা 
হয়, যথা--গুরু, পুরোহিত গ্রন্থকার, ডাক্তার, কবিরা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, 
বর্ণকার, কর্মকার, ইত্যাদি ইত্যাদি। তদ্রপ আত্মিকগণ তাহাদের পূর্ব 
কম্মাঙ্জিত সংস্কার লইয়া আক্মিকযোনিতে যেভাবে কার্ধ্য করিবে, 
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তাহাকে সেই শ্রেণীতে ফেলা হইয়া থাকে। 7 ঝা শ্রেণী কেবল 
আমাদের বুঝিবার জন্ঘ। কবিরাজ বলিলে ছবারি৯;খরীশ, নরীশ, প্রভৃতি 
যাহারাই কবিরাজী করে, তাহাদিগকে যেমন বুঝায়; আবার দ্বারিক, 
হরীশ, নরীশ, মরিয়া কেদার, ভবনাথ, রামছ্বলালও যেমন কবিরাজ, 
তন্্রপ যে আত্মিক (যভাবে কার্ধ্য করিবে, তাহাদিগকে সেই শ্রেণী বা 
নামে ভূক্ত করা হয়। সে একটা কোন নিদ্দি্ট আত্মিক নহে। কাধা 
দেখিয়া এ নামে আখ্যাত করা হয় । 


শিষ্য। তাহাদের শ্রেণী বা নাম ও তদাবিষ্ট রোগীদিগের অবস্থা 
ও গ্রতিকাঁর আমাকে বলিয়। দিন | 


গুরু । তন্ত্রশান্ত্ে ভৃতগথের অষ্টপ্রকার শ্রেণী বলা হইরাছে। এ 
আটপ্রকার শ্রেণী যথা,_দেব, দানব, গন্ধব্ব, যক্ষ, পিতৃগ্রহ, ভূজঙ্গম, 
রাক্ষদ ও পিশাচ । বলা বাহুল্য--ইহারা এই সকল নামধেয় ঘুদেহী 
নহে, ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দেবগ্রহ | 

পূর্ব কথিত আট গ্রকার রা ব্যক্তিগণের পৃথক পৃথক লক্ষণ 
কথিত হইতেছে । 

১।-যাহীর গ্রতি দেবগ্রহের আবির্ভাব হর, দেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট 
শুদ্ধমতি, গন্ধমাল্যপ্রিয়। তন্ত্রীবিহীন, অপন্বনংস্থৃতভামী, তেজীয়ান, 
স্থিরনয়ন, বরদাঁতি। ও ব্রহ্গতেজম্বী হয়| 

২।--যাহীর প্রতি দানবগ্রহের আবির্ভীব হয়, তাহাঁর শরীরে ঘর্ম 
হইতে থাকে ; এবং সেই ব্যক্তি দ্বিজ, গুরু দেবতাঁর দোষ বর্ণনা করে 
এবং কঠিন নয়ন, নির্ভয়, বিশার্ষ্টি, অন্নপানাদিতে অনসতষ্ট ও ছুষ্টাম্বা হয় 

ও।_-গন্ধব্বগ্রহগীড়িত ব্যক্তি সন্তষ্চিত্ত, পুলীন ও উপবনষেবী, 
স্বাচারনিরত এবং গীত ও গন্ধ-মালাপ্রিয় হয়। মেই ব্যক্তি কখন নৃত্য 

করে, কখন বা হাসে ও কোঁন সময়ে মনোরম অল্প শব্ধ করে! 
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৪|_যক্ষ গ1ভিছ ব্যক্তির চক্ষে তাম বর্ণ হয়। এব্যক্তি ক 
রক্তবর্ণ বন্্রধারী বাক্তিকে ভালবাসে এবং গান্তী্ধ্যশীল, তীক্ষবৃদ্ধি, সহিষ্ণু 
ও তেজন্বী হয়। এবং অল্পবাঁক্য বলে ও “কাহাকে কি দিব” এইবপ' 
বাঁকা বলিয়া থাঁকে। 

৫1__যাহাঁদের উপর পিতৃগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, সেই ব্যক্তি দক্গিণস্কন্ধে 
উত্তরীয় ধারণ করিয়া কুশীস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পি ও জল প্রদান করে 
এবং শান্তচিত্ত, মাংসলিগ্মা ও তিল, গুড় এবং পায়সাভিলাষী হয় । 

৬।-_যে ব্যক্তি ভূজঙ্গম গ্রহকর্তৃক পরিপীড়িত হয়, সে কদাচিৎসর্পের 
ন্যার ভূমিতে গমন করে এবং জিহ্বা দ্বারা ওষ্ের প্রাস্তস্থল লেহন করিতে 
থাকে এবং নিদ্রালু ও গুড়, দুগ্ধ, মধু এবং পায়সলিগ্, হয়। 

৭। রাক্ষসগ্রহাভিভূত বাক্তি মাংস রক্ত ও নান! প্রকার মগ্ত-বিকাঁর 
লিগ্ণু, হয়! থাকে-_ এবং নিলঞ্জি, অতিনিষ্ঠর, অতিথীর, ক্রোধণাল, ও. 
বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেবী হইয়া থাকে। 

৮।-_পিশাচগ্রহাধিষ্টিত ব্যক্তি উদ্ধ হস্ত, কৃষ্ণ ও কঠোর হয়। যন্থ- 
প্রলাপী, দুর্গন্ধযুক্ত, অণুচি, অতি-চঞ্চল ও বহ্বাঁবারী হয় এবং নির্জন 
স্থান, হিম জল ও রাঁত্রিসেবী হইয়া থাকে । নিশ্েষ্ট হইয়া ভ্রমণ করে 
এরং রোদন করিয়া থাকে । 

পৃশিমাভিথিশে দেবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে দানব, 
অষ্টমী তিথিতে গন্ধব্ব, প্রতিপৎ তিথিতে ষক্ষ, কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমী 
তিথিতে ভূজঙ্গম, রাত্রিতে রাক্ষন ও চতুর্দশীতে পিশাচ মন্ুষ্যশরীরে 
প্রবেশ করে। যেরূপ দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে ছায়! প্রাণিশরীরে 
শীতোষ্তা, কুর্যযকান্ত মণিতে ূর্য্কিরণ এবং দেহে প্রাণ প্রধেশ করে, 
সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে মন্তৃয্যশরীরে গ্রহভূতাদি প্রবেশ করিয়া থাকে। 

ভূতাধিষ্টিত রোগীর চিকিৎসার জন্য নিয়মপুব্বক জপ ও হোম করিবে 


৩৯৪ রি রহস্য 


্দল্পানাসপিপাসিপত। লিনা টি পাপী এপাশ 


এবং বং রণ ন্বমাল্য ও সর্ব প্রকার তক্ষার্রব্য , ইহা  সামান্ত বিধি। | 
বন্ধ, মগ্য, মাংস, ক্ষীর রুধির গ্রভৃতি যে সকল জব্য ঘেষে গ্রহের অভি-: 
লধিত সেই সেই দেবগ্রহকে সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিবে । যে সকল 
দিনে বে দেবগ্রহের মনুষ্যে অধিষ্ঠান হইয় থাকে, সেই সেই দিনই সেই 
দেবগ্রহের পুজার প্রশন্ত দিন। দেবালয়ে অগ্নি স্থাপন পুর্ধক হোম 
করিয়া দেবগ্রহের বলি প্রদান করিবে। কুশ, তওুল, পিষ্টক, ঘ্বত, ছত্র 
ও পায়স এই সকল দ্রবা চত্বরাদি স্থানে দাঁনবকে অর্গণ করিবে । চত্তস্পথ 
মধ্যে অথবা ভয়ঙ্কর বনমধ্যে রাক্ষসগ্রহের বলিদান করিবে। শুন্তগৃহে 
পিশাচগ্রহের বলি প্রদান করিবে । 

" এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের সমাধান জনা তান্ত্রিক ও কন্মী এবং ভূতণাস্তে 
অভিজ্ঞ ত্রাহ্মণই গ্রাশন্ত। অতএব নিজে এই সকল কার্যে হস্তক্ষেপ না 
করিয়া, উপবকত বাতির দ্বারা সম্পন্ন করানই কর্তব্য কেন না, এই 
সকল কার্যের অনসহানি হইলে কোন ফল হয় না, অধিকন্ত বিপদ টিবার, 
সম্তাবনা। রা 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সপ তি কত 0.৮ 


ঢল 


পেচোয় পাওয়া 
শিষ্বা। বালকগণের আতুড়ে রোগকে ডাক্তারি-মত কন্ভল্নন্‌ 
ও ত্রুপ (007৮0151010 200. 00০81) বলে, এই রোগকেই পেঁচোয 
পাওয়া” ৰল৷ হইয়া থাকে? 
গুরু। কন্ভল্সন্‌ ও ক্রুপ এবং পেঁচোয় পাওয়া এক রোগ না হইতে 
পারে। কিন্তু আঁতুড়ে বালকের এরূপ রোগ হইলেই ডাক্তারি 


& বিটা ৩৯ ৫ 


হপাশপা সপািশা 


চিকিৎসায় সঃ সময়ে সময়ে যে ফল পাঞ্জা যায়, না, তাহা 1 বোধ । হয় দেখিয়া ্‌ 
থাকিবে । তাহার কারণ আর কিছু নহে, রোগ নির্বাচন করিতে 
অপারগতা । অনেক ওঝার দ্বারা বালকগণের এই রোগ আশ্তর্যযরূপে 
আরোগ্য হইয়া গিয়াছে ইহ! বোধ হয়. তুমি অনেকন্থলে শুনিয়া 
থাকিবে। অনেক স্থলে কন্ভল্সন্‌ ও ক্রুপ রোগ হইতে পারে, কিন্ত 
“পেচোয় পাওয়া” রোগও যে সাধারণ, তাহাই বলা বাহুল্য । কেন 
পেঁচোয় পায় এবং পেচোয় পাওয়া বালকের লক্ষণ ও চিকিৎসা বলিয়া! 
দিতেছি। পেঁচোয় পাওয়া আর কিছুই নহে,__বালকের মাত প্রন্ততির 
পূর্ধন্কত অপরাধের জন্য নয়টি বালগ্রহের আবেশ হইয়া থাকে । নয়টি 
বালগ্রহ যথা স্বন্দ, স্বন্দীপন্মার, শকুনী, রেবতী, পৃতনা, অন্ধগৃতনা, 
শীতপৃতৃন॥ মৃখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ। 
খালী ও মাতার পূর্বকৃত অপরাধ, মঙ্ললাচরশূন্যতা, শৌগচর 
হীনতাদি কারণে বালকদিগের প্রতি ভূতাধিষঠান হইয়া থাকে । বালকের 
প্রতি ভূতাবেশ হইলে, তাহারা কখন ভীত বা তর্জিত হয়, কখন বা 
হাসে, কোন কোন সময়ে কীদে। পুজাহেতু ভূতগণ বালকদিগের প্রতি 
হিংসা করিয়। থাকে। স্বন্দাদি বালগ্রহগণ বালকের প্রতি আবিভূতি 
হইলে, বালকগণের যেরূপ লক্ষণ হইয়া থকে, শ্রবণ কর। 

যে বালকের প্রতি স্কন্দগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, তাহার কুকুরের, ন্যায় 
চক্ষু হয়, শরীরে ক্ষত জন্মে ও তাহাতে দুর্গন্ধ হয়। স্তনপানে বিদ্বেষ 
হয়, মুখ বক্র হয় এবং চক্ষু বিনষ্ট ও এক চক্ষু স্বাভাবিক থাকে। 
এ বালক সর্ধদা উদ্বিগ্ন হইয়া অল্প অল্প ক্রনান করিতে থাকে ও দৃঢ়রূপে 
ুষ্িদ্ধয বন্ধন করিয়া থাকে । * 

্ন্দাপন্মারগ্রহ-পীড়িত শিপু কখন অচেতন ও কখন সচেতন থাকে 
কোন সময়ে নিস্তব্ধ ও কোন সময়ে কর-চরণ দ্বারা নৃত্য করে, বিষ্ঠা ও 





৩৯৬ জন্মীস্তর-রহস্থ 


মূত্র পরিত্যাগ করে এবং সশব জ.স্তণ করিয়া! থাকে ও তাহার মুখ দিয়া 
ফেনা বহির্গত হয় । 
যে বালকের প্রতি শকুনির অধিষ্ঠ।ন হয়, তাহার অঙ্গ সকল শিথিল 
ও নে বালক ভয়-চকিত হয়। তাহার শরীরে পক্ঈণাত্রের ন্যায় গন্ধ 
পাঁওয়া বাঁয় ও সর্বাঙ্ে ব্রণ জন্মে । এ সকল ব্রণ হইতে পু 'জাদি আঁবিত 
হইতে থাকে । ব্রণ সকলে দাহ হইয়া থাকে । 
যাহার প্রতি রেবতীর আবির্ভাব হয়, তাহার মুখ রক্তবর্ণ, মল হরিদ্রাঁ 
বর্ণ, দেহ পাণুবর্ণ কিন্বা পি্গলবর্ণ হয় এবং জর হয়, মুখ পচিয়াঁ থাকে 
ও সর্বীঙ্গে বেদনা হয়। 
পৃতনাগৃহীত বালক, দিবা! কিন্বা রাত্রি কোন সময় সুখনিদ্রা লাভ 
করিতে পাঠে না। অধিক বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে। তাঁহার গাত্রে কাক- 
গাত্রের ন্যায় গন্ধ অন্থৃভূত হয়। বমন হইতে থাকে, গাত্র রোমাঞ্চিত হয় 
এবং এ বালকের অতিশয় পিপাসা থাকে । 
যে বালক স্তণ্য পান করে না, অতিসার, হিক্কা, কাঁস, বমন ও জরে 
"পীড়িত থাকে, বিবর্ণ হয় ও সর্বদা অধোবদনে শয়ন করে; এবং যাহার 
শরীরে অয়গন্ধ অনুভূত হয়, তাহার প্রতি অন্ধপূতনার অধিষ্ঠান হইয়াছে 
জাঁনিবে। 
যে বালক উদ্বিগ্ন ও অতিশয় কম্পিত হয়, রোদন করে ও নিদ্রিত 
থাকে এবং যাহার অঙ্গে শব হয়, অঙ্গ শিথিল হইয়া যায় ও অধিক 
বিষ্টা নিঃসারিত হয়, তাহাকে শীতপুতনা-পরিগৃহীত জানিবে । 
যাহার শরীর স্লান হইয়া। যার, কিন্তু হস্ত পদ ও মুখের উত্তম দীপ্তি 
থাঁকে, বে বালক অপ্রিক আহার করিতে পারে, বাহার উদরে কৃষ্ণবর্ণ 
শির! প্রকাশ পায় এবং যে সর্ধদা উদ্বিগ্ন থাকে ও ঘাহার শরীরে মুত্রতুল্য 
ুরণন্ধ অনুভূত হয়, সেই বালকের প্রতি মুখমণ্ডিকাঁর আবির্ভাৰ জানিবে। 


-িডিিত ৩৯৭ 


পোসিাসিগাসসিল 


যে বালক ফেণা বমন করে ও যাহার মধাভাগ ন নম্র হয়, যে যে উদ্দিন 
চিত্তে বিলাপ করে, উর্ধাদিকে চাহিয়া! থাকে, জরিত হয় ও নিশ্চেতন 
থাকে, যাহার শরীরে বসার স্তায় গন্ধ পাওয়! যায়, সেই বালকের প্রতি 
নৈগমেশ ভূতের অধিষ্ঠান হইয়াছে, নিশ্চয় করিবে। 
বালগ্রহ-গীড়িত যে বালক নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, মাতৃস্তন পান করে ন| 
ও ক্ষণে ক্ষণে মোহিত হয়, মে বালককে অচিরকাল মধ্যে গ্রহ বিনাশ 
করিয়া! থাকে। উক্ত লক্ষণগ্রস্ত বালককে চিকিৎসা করিবে না। ইহার 
বিপরীতে সাধ্য অর্থাৎ অচিরকালজাত রোগের চিকিৎস! করিবে । 
বালকের বয়স ছয়দিনের হইতে আর ছয় বত্মর পর্য্যন্ত এই কালের 
মধ্যে বালগ্রহের আবেশ হইতে পারে। ৭ 
রোগাক্রান্ত বালককে পুরাতিন ঘ্বৃতদ্বারা অভ্যক্ত করিবে । পৰি্র 
গৃহে রাখিবে এবং সেই গৃহে সর্ষপ নিক্ষেপ করিবে। সর্ষপ তৈলদ্বারা' 
প্রদীপ জালিয়া রাখিবে। বালকের নিকট অগ্রি স্থাপন করিয়া হোঁম 
করিবে। সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, সর্তবৌষধি ও গন্ধমাল্যদ্বারা বালককে 
অলঙ্কৃুত করিবে । অতঃপর যে বালগ্রহের অধিষ্ঠান হইয়াছে, লক্ষণের 
রা তাহ! অবগত হইয়া, তাহার হোম, বলিদাঁনের ও মন্ত্রাদি পাঠ 
করিবে, এবং ওষধাদির ব্যবস্থা করিবে । 
স্কন্ধ গ্রহের মন্ত্র ও ওষধ, রত্ত দাল্য, রক্তপতাকা, রক্তুগন্ধ, 
বিবিধ ভঙ্ষযদ্রব্য, ঘণ্টা ও কুকুর এহ সকল দ্রব্যদ্বারা বালকের হিতার্থে 
স্কন্দগ্রহের বলি নিবেদন করিবে । তৎগরে তিন দিবস পর্য্যন্ত বাত্রিকালে 
চতবরস্থানে নৃতন ধান্য ও নূতন যবযুক্ত জল গায়স্রীমন্ত্রে অতিমন্ত্রিত করিয়া 
তথ্বারা আচমন পূর্বক অগ্নিস্থাপন করিয়৷ হৌম করিবে। রর 
গন্ধদ্রব্য, সুরামুণ্ড ও কট ফল দ্বার! হোঁম করিবে। 
রক্ষামন্ত্-_“তগসাং তেজসাং চৈৰ যশসাঁং বপুসাং তথা । নিধনং 


৩৮ জন্মাস্তর-রহস্ত 


সস ািপি খিল পাপ পানি শী পাতা? সর আশি ১০৮৮৭ পাপন পাপ পিপাসা টিপা িলাপ সাদি পাস সরান 


যোইব্যয়ো! দেবঃ স তেস্কন প্রনীদতু। ্হসেনাপহিদে'ব দেবসেনা 
পতিবিভূঃ। দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্‌ গুহঃ॥ দেবদেবস্ত 
মহতঃ পাবকন্ত চ যঃ স্ৃত। গঃঙ্গামাকৃত্তিকানাঞ্চ সতে শম্ম প্রযচ্ছতু। 
রক্তমাল্যন্বরঃ শ্রীমান্‌ রক্তচন্দন ভূষিতঃ। রক্তদ্রব্যবপুদে বঃ পাতু 'ত্বাং 
ক্রৌঞ্চস্থদনঃ 1৮ এইমনত্রে প্রত্যহ বালকের গাত্র মার্জনা করিয়৷ দিবে। 

বাতন্ন বৃক্ষের পত্র জলে দিদ্ধ করিয়া সেইজলে বালককে স্নান 
করাইবে এবং বাতত্রবৃক্ষের মূলের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল 
মাথাইবে | 

দেবদারু, রাষ্না ও মধুর বৃষ্ষ এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘ্বৃত ও দুগ্ধ 
পাক করিয়া বালককে সেবন করাইবে। | 
. সর্ষপ, সাপের খোলদ, বচ, শ্বেত কচু, স্বৃত এবং উষ্ট, ছাগল, মেষ, ও 
গরু ইহাদিগের লোমে এই সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া ধুমপান করিলে 
শিশুর ভূতাধিষ্ঠান নিবৃত্তি হয় । 

দোমলতী, ইন্ত্রব্লী, শমী, বিশ্বকণ্টক ও রাখালশশীর মুণ্ড এই দকল 
গরস্থন করিয়! ভূতাধিষ্ঠিত বালককে ধারণ করাইলে ভূতের দৃষ্টি ছাড়ে । 

স্কন্দাপস্মার গ্রহের মন্ত্র ও উষধ,_বিন্ব, শিরিষবৃক্ষ, শ্বেত- 
র্্বা ও স্ুরসাদিগণ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জপ দ্বারা 
বালককে চতুষ্পথে ন্নান করাইবে, শাস্তির জন্ত পরু ও অপক্ষ মাংস, রক্ত 
ও দুগ্ধ আদি ভূতোদন নিবেদন করিয়া দিবে। তিল, তঙুল, মালা, 
হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য দ্বারা বলি প্রদান করিবে। 

রক্ষামন্ত্র-_স্কন্দাপন্মারসংজ্ঞো বঃ স্নদস্ত দয়িত; সখা। বিশাখ- 
সংজ্ঞম্চ শিশোঃ শিবেহস্ত বিকৃতানন /*--এই মন্ত্রে বালকের গাত্র 
মার্জনা করিবে | 

রা? ককাথে কাকোলী আদিগণের সহিত ঘৃত পাঁক করিয়া 


পিল এসপি লীিনপিলস্িপাশ্িপা পাপা লাাসিসপ সিন 


| জানত ২. উন 
হক (সহযোগে পান করাইবে এবং কচ ও ও হিচারা গাক্রোদ্র্তন 
করিবে । 

গৃধিনী ও পেচকের বিষ্ঠা, কেশ, হস্তীর নথ, ঘ্বৃত ও বৃষের লোম: 
এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, ধূপ দিলে স্কন্দাপন্মার গ্রহের দৃষ্টি ছাড়ে। 

র্বা শান্মলীমূল, তেলাকুচারমূল ও শৃকশিশ্বির মূল এই সকল 
একত্র করিয়া বালকের গলায় ধারণ করাইলে রোগ মুক্ত হয়। 
 শকুনি গ্রহের মন্ত্র ও উষধ,_বেতদ, আম ও কদ্েল এই 
সকলের কাথ করিয়া বালককে নিকুঞ্জ স্থানে যথাবিধি স্নান করাইবে 
এবং বিবিধ পুষ্গদ্বার। শকুনির পুজা করিবে । 
. রক্ষা মন্ত্র” “অস্তরিক্ষচর। দেবী সর্বালগ্কারভূষিত|) অধোমূশী, 
 তীক্কতুণ্ডা শকুনিন্ডে প্রমীদতু । ছূ্দর্শনা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্থরা । 
 লঙ্োদরী শস্ককণী শকুনিস্তে প্রসীদতু ॥, | 

ষ্টিমধু, বেনার মূল, বালা, অনস্তমূল, উৎপল, পদ্কাষ্ঠ, লোধ, প্রিযনত 
মগ্রিষ্ঠা, গৈরিক এই সকল দ্রব্য গেষণ করিয়া শিশুর গাত্রে মাখাইয়! 
দিবে। শিশুর শরীরে ব্রণ থাকিলে দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া তাহাতে 
দিবে। 

্ন্মগ্রহাধিষ্ঠানে যে প্রকার ধুপ ও ঘ্বত ব্যবস্থা আছে, ইহাতেও 
তাহার প্রয়োগে শান্তি হইয়া থাকে । 

. শতমূলী, সহদেবীলতা, কর্কটা” বিছুটা, কণ্টিকারী, লক্ষণা ও বৃহতী" 
এই সকল দ্রব্য বালককে ধারণ করাইবে। 


রেবতী গ্রহের মন্ত্র ও ওঁষধ-_অস্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, অন্তমূল, 
পুনর্নবা, সহদেবীলতা ও ভূমিকুস্মা্ড এই সকল দ্রব্যের ককাথ করিয়া! 
বালককে ও স্তন্তদায়িনীকে নদীসঙ্গম স্থলে ম্লান করাইবে। 


স্টিল পিন পপি কা 


ট 
| 
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শর্করা, গোধুম, ল লাজা,  ছগধ ও শাল্যোদন এই সকল দ্রব্য রা 
রেবতীকে গোতীর্ঘে নিবেদন করিবে । 

রক্ষা-মন্ত্র-নানাবন্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যান্ধলেপনা। চলৎ 
কুগুলীনি শ্ামা রেবতী তে প্রদীদতু। লম্বা করালা বিনতা তখৈব 
বহুপুত্রিকা। রেবতী সততং মাত। স! তে দেবী গ্রসীদতু।” 

বাঁবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, অর্জুনবৃক্ষ, ধাতকী, গাববৃক্ষ এবং কাঁকলী 
আঁদিগণ ইহাদিগের সহিত দ্বত পাঁক করিয়া পাঁন করিলে রেবতীষ্টির 
শাস্তি হয়। | 

কদ্ধেল, শঙ্ঘচুর্ণ ও সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য একত্রে প্রলেপ দিবে। 

গৃধিনীর বিষ্ঠা, পেচকের বিষ্ঠা, বব, পিয়াজ ও ঘুত এই সকল জব্য 
একত্র করিয়া প্রীতে ও সাহান্ছে ধূপ দিবে । 

বরুণকাষ্ট, নি্বকাষ্ঠ, বিড়ন্গ, কপ্পুর ও জীবকপুত্রিকা একত্রে মালা 
করিয়া ধারণ করিলে শান্তি হইয়া থাকে। 

. পৃতনা গ্রহের মন্ত্র ও উষধ,_তরা্ীবু্ষ, অরগু, বরপবৃকষ, 
নিশ্ববৃক্ষ, দুরালভা, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথে বালককে স্নান করাইবে ও 
বলিদ্রব্য এবং বিবিধ উপহার ছার! পৃতনা দেবীর পুজা করিবে। 

রক্ষা-মন্ত্র_“মলিনাম্বরসস্থিতা মলিনা বন্মমূদ্ধজা। শ$.গারস্থিতা 
'্রেবী দারকং পাতু পৃতনা। ছুর্দিশনা সুদুরগন্ধা! করালা মেঘকালিকা। 
ছিন্নগারা শ্রর। দেক্মী দারকং পাত পৃতনা ॥” 

বচ, হরীতকী, শ্বেতদূ্বা, হরিতাল, মনঃশিলা, কুড় ও ধুপ এই কল 
দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া বালকের গাত্রে মাখাইবে। 

বংশলোচন, মধুরাদিগণ, কুড়, তালিশপত্র, খদির, রক্তচন্মন, 


জি হিহহতা রঃ 








তিলিকারুকষ এই সকল ভব দ্বারা যথাবিধি বত পাক করিয়া বালককে 
সেবন করাইবে । | 

দেবদারু, বচ, হিঙ্গ, কুড়, ধারাকদন্ব, এলাইচ ও রেণুক--এই সকল 
দ্রব্যের ধুপ দিবে । 

শ্বেতগু্া, কর্টিকারী, তেলাকুচা ও গুঞ্জা__এই সকল দ্রব্য বালককে 
ধারণ করাইবে। 

বালদ্রবা, যথা__মতস্তান্ন, তিল,তণুল ও মাংস-_এই সকল দ্রব্য দুইটি 
শরাবের মধ্যগত করিয়! শূন্য গৃহে বলি প্রদান করিবে। 

অন্ধপৃতনার মন্ত্র উষধ,_পটোলপত্রের-কাথে চতুষ্পথে বালকদ্তক. 
স্নান করাইবে ও অপকমাংস, পককমাংস রক্ত দ্বারা চতুষ্পথে বলি 
প্রদান করিবে। | | 

নিন পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরবাসিনী। দেবী 
বালমিমং প্রীতা সংরক্ষত্বন্ধপুতন1।” 

সুরা, রা কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা ও ধুপ--এই সকল দ্রব্যের 
সহিত তৈল পাঁক করিয়া বালককে মাখাইবে। 

সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বার! বালকের গাত্রে ও চক্ষতে প্রলেপ দিবে। 

পিগ্ললী, পিল্ললীমূল, মধুরাদিগণ, মধু, শালপর্ণী, বৃহতী ও কট্িকারী 
__এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘ্বতপ]ক করিয়া বালককে পান করাইবে। 

কুকুটের বিষ্টা, কেশ, চর্ম, সাপের খোলস ও পুরাতন ভিক্ষাপাত্র 


একত্র করিয়া ধূপ দিবে। 
শালসলীবুক্ষ, আলকুশী, শিশ্বীমূল ও দূর্বা--এই সকল জবা ধারণ 


করাইবে। 
শীতপৃতন 1র মন্ত্র ও ওষধ,_কদ্বেল, শেফালিকা, তেলাকুচা, 
বিন্ব, প্রচীবল, বচ ও ভল্লাতকী-_-এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়! তাহার 


৬ 


পিপাসা সপ সপ স্পসিপা উপাপপাসিপিসপী সস দর্পা পিন সিলসিলা শিপন 


৮১৫ স্মাস্তর-হত 


পপি পানপপাসিশিলাপত* শপ পাপী স্পা শালি পাটি সিসি শে লাসিপলিিপশিএপীস্সিপাস্স্পািচাপ পিপাসা শসা সপ স্পিসিপাপ স্পস্ট সপ সলাসি 


কাথে জলাশয়ের পরান্তভাগে বালককে ক্গান করাইবে ও মগের অন্ন প্রস্তুত, 
করিয়া বিবিধ উপহার, বারুণী মগ্ভ রুধিরের সহিত নদীতীরে 
শীতপৃতনার বলি প্রদান করিবে। 
_মুদেগীদনাশনা দেবী সুরশোণিত-পায়িনী। জলা 

শয়ালয়া দেবী পাতু ত্বাং শীতপৃতনা।” 

ছাগলের মুত্র, গোমূত্র, মুথা দেবদারু, কুড় ও সর্বপ্রকার গন্ধদ্রবযের 
সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল দ্বার! বালকের গাত্রে অভ্যপ্জন 
করিতে হয়। মঞ্িষ্া, সর্জবৃক্ষ, খদিরবৃক্ষ, পলাশবৃক্ষ ও অর্জ,নবৃক্ষ-_এই 
সকল বৃক্ষের ছাল লইয়া! তাহার ক্কাথ করিয়া, সেই কাথে উক্ত তৈল 
পাক করিবে, পাককালে দুগ্ধ দিবে। 

গৃধিনীর বিষ্টা, পেচকের বিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, সাপের খোলস, নিম্বপত্র ও 
যষটিমধু--এই সকল ভ্রব্য একত্র করিয়া ধুপ প্রদান করিবে। এবং গু 
ধারণ করাইবে। 
, মুথমগ্ডিকার মন্ত্র ও ওষধ,-_কদেল, বিষ, জয়ন্তী, বংশলোচন, 
এরও বৃক্ষ ও পাটলীবৃক্ষ_-এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ করিয়া মন্্রপূত জলদ্বারা 
গোষ্ঠমধ্যে বালককে ন্নান করাইবে ও হরিতালচুরণ, মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও 
মনঃশিল! এই সকল দ্রব্য ও পায় এবং সংস্কৃতদ্বতদারা বলি পণান করিবে। 

রক্ষা-মন্ত্র-“অলম্কৃতা রূপবতী স্কবতগা কাঁমন্ধপিণী। গোষ্ঠ- 
মধ্যালয়রতা পাতু ত্বাং মুখমণ্ডিকা |” 

ভৃঙ্গরাজের স্বর, অজগন্ধা ও অশ্বগন্ধা--এইসকল দ্রব্যের সহিত 
তৈল ও বসা পাক করিয়া বালককে মাথাইবে। 

মৌরি, ছুগ্ধ, বংশলোচন, মধুরাদিগণ, শালপর্ণী, পৃশ্লিপণা, বৃহৃতী, 
কর্টিকারী ও গোক্ষুর_-এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘ্বৃত পাক করিয়া সেবন | 
করাইবে। | 


মিরাভানিহি 8০৩ 


পাস পািপানজিসপিলসদপাসিএলাশিনলা দিপা ও পাস িপস্পিাপিপীদি্শানিলিপাসিপাসি পাস িপাটিদিপা পপি লস লাসিশলাসপিপাসএশািীশিশলাপিপপাসিদাপীসপিপাপিশীসি পাশাপাশি ২, পাশ পাখি পাশা 


বচ, ধু, কুড় ও স্বত_এই সকল দ্রব্যের  ধুগ দিবে, চাত্তকের দা 
ও সাপের জিহ্বা ধারণ করাইবে। 

নৈগমেশ-মন্ত্র ও চিকিৎসা, ব্রি, অগ্নিমন্থ, পুতিকা, সরা, 
কাজি ও ধান্তায়--এই সকল দ্রব্যের দ্বারা বটবৃক্ষের নিয়ে বালককে ন্মান 
করাইবে এবং তিলতগুল, মাল্য ও নানাগ্রকার ভঙ্গ্য দ্রব্য দ্বারা যঠী 
তিথিতে বটবৃক্ষমূলে বলি প্রদান করিবে । 

রক্ষা-মন্ত্র- “অজাননশ্চলাক্ষিত্রঃ কামরূপী মহাযশাঃ। বালং 
পালয়িতা দেবো নৈগমেশোইভিরক্ষতু |” 

প্রিয়, সরলকাষ্ঠ, শতমূলী, গুল্ভা, কৈবর্তমন্তক, গোমুন্র, দি 
ঘোল ও কাজি-_-এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া বালককে 


মাখাইবে। ্‌ 
দশমূলের ক্কাথ, দুগ্ধ, মধুরাদিগণ ওখর্জ,রের মস্তক-_এইসকল ভ্রব্যের . 


সহিত ঘ্বত পাক করিয়া সেবন করাইবে। ব৮, হ্রীতকী, শ্বেতদূর্ধা ও 
জটামাংসী--এই সকল দ্রব্য বালককে ধারণ করাইবে ও এঁ সকল দ্বার 
গাত্রোদ্বর্তন করিবে। 
শ্বেতসর্ষপ, বচ, হি, কুড়, আভিপতধুল, ভেলা, যমানী--এই সকল 
দ্রব্য দ্বারা ধূপ দিবে। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
১75 
ভূত ছাড়ান। 
গুরু । কামরূপ কামাথ্যা প্রভৃতি দেশের এবং ওঝাদিগের নিকট 
শ্রত পরীক্ষিত বিবিধ ভাষার মন্ত্র ও প্রক্রিয়া বলিতেছি) শ্রবণ কর। 
মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত সমস্ত বয়সেই ভূতাবেশ হইতে 


৪8০৪ জন্মান্বর বহন 
পারে। জন্মের দিন হইতে ছয় বৎসর বয়স পধ্যস্ত ভূতাবেশ হইলে 
তাহাকে 'পেঁচোয় পাওয়া” বলে। ততুদ্ধে 'ভূতে পাওয়া” বলিয়া থাকে। | 

যাহাকে ভূতে পাইয়াছে, তাহাকে ভূতছাড়ান চক্রের উপর বসাইবে 
এবং ওঝা নিজে নিম্নলিখিত গণ্ভী-মন্ত্রে গণ্ভী দিয়া নিজে উপবেশন 
করিবে। পূর্কেহি বলিয়াছি, ভূতাদির আবেশ হইতে কাহাকেও রক্ষা 
করিতে হইলে, নিজকেও বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়। নতুবা 
প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে । অপিচ এই সকল স্থলে অন্তান্ত ওঝাতে 
বাদ সাধিয়! থাকে, সুতরাং সেজন্ত সাবধান হওয়া চাই। 
_ »নিজে যে স্থানে বসা যায়, তাহার চারিদিকে দাগ দিতে যে মন্ত্র পাঠ 
করা হয়, তাহাকেই গণ্ভী বলে। 
গণ্ডী দিবার মন্ত্র২“রাম কুগলী ত্রহ্ষচাক। তেত্রিশ কোটি 
 ধেবদেবী অমুকে বেড়িয়া থাক, অমুকের অঙ্গের বাগ কাটম্‌ সন্ধান 
কাটম্‌ কুজ্ঞান কাটম্‌। কার বাণে কাটে রাজ! রামচন্দ্রের বাণে কাটে। 
কার আজ্ঞা রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা । এই গণ্ডী অ“কের অঙ্গে শিঘগির 
লাগগে।” | 

নিয়লিখিত মন্ত্রে চারিদিকে রেখা দিয়া রাখিলে, তি কিবা 
কোন মন্ত্বিদ্ভা-বিশারদ ওঝাতে “বাদ সাধিয়া” কিছুই বরিতে পারে না। 

মন্ত্র” “ও অইঙ্গ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরী অবতর অবতর স্বাহা।” 
“ও দশাহ্ুলি ভীন্দলী বিরুগুহারী তৈরও ভৈরব, বিগ্তারাণী রোলাবন্ধ 
মুষটিবন্ধ কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈথবন্ধ গ্রহবন্ধ প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ যক্ষবন্ধ কস্কাল- 
বন্ধ বেতানবন্ধ আকাশবন্ধ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সর্বদিশাবন্ধ+যে 
আঁর যে আছে কহ হশ ইশ অবতর অবতর অবতর দশ! বিপ্রারাণী 
দশাঙ্গুলি শতান্স ববিন্দান্দাসি ছ' ফট, স্বাহা |” 

সাম্মাল অন্তর» কালরূপং ভৈরবং ভৈরবং হাঁকবলৈ বজ্রকা 
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' কপাট তোড়না চলে সাবুক কর্্ী লোহেকী কমান তহাং বৈঠা কালীকা- 
পু্র ভৈরবাঁন্‌ চল চল ভৈরবং কালীমাতাকে আন ব্রহ্ম বাচা রুড্রু বাচা 
বিঞু বাঁচা শিব বাচা ছোড়ি কুবাটা করতো! ধোবীকে কুগ্ুমেপ্পরে বলি 
বেউন রূপ বীজে মেনাচী পুংলীদলো খগ্ডাৰে কমানে সথল! খণ্তী চেড়ীর 
লাউন মারণে জা অঙ্গ সমায়ণে তে অঙ্গপীড়া পাবে। ধুলি মস্ত ন ভৃতা 
বরিটাকনে সর্প পরম ছুঃখিত হোয় জারি বেগীতা! ব্রজাঙ্গ লতরী কীটো 
মন্ত্রাবী ভূমি চরি মারি জে ভূতা তেখোন বাহোস্তণী ভূতা ধুলি টাঁকনে 
_ তৎকাল জায় 1” | 

আঁত্ঞাবক্ষা-ম্মন্্রঃ-“সিংহটহস্তা লাগে ব্রজকে বারবেরী মারে 
উবলা নিস্তারে সত্যা নরসিংহা আজ্ঞা । মতীথ ভেগ্কত নরসিংহ্‌ বীর 
পটলন্ত কারণ লক্ষ্মী নরসিংহ বোলে! পাজতে গীরকে করতো পোন : 
গীঠকো পরোজতে পীরকী রক্ষা শ্রীনরসিংহ করে গুরুকী শক্তি মেরী, 
ভক্তি ফুরে মন্ত্র ঈশ্বরবাঁচ1 1” 

“ও অমুকী মাতা অন্তনী মাতা বাশো পিত! জাউ দ্রেণ ॥র পর্বত 
হত থুন আনুন গিরিশিলাতো দেই বৈরা হাতি বৈরা 'গ বিগ্লপাটা 
মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরে মন্ত্র ঈশ্বরীবাঁচা 1” 

এই সকল মন্ত্রে আত্মরক্ষাদি করিয়া আবিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুত্তে তৈল 
দিবে । 

তৈতিল পড়ান সম নমো দক্ষিণামূর্তয়ে মহং মেধাং প্রষচ্ছ 
স্বাহা। মেধাং দক্ষিণামৃদ্তিঃ ॥ ও আদেশ গুরুকোং পশ্চিম দেশসো 
জকাকুবতী হাটা ভীনুব্বা! প্রগাস ছায়ছ স্বাহা। মেধ।ং দক্ষিণামৃত্তিঃ | 
পুনঃ গু আদেশ গুরুকোং পশ্চিমে দেশসো জকাকুবতী হাটা ভীক্র্া 
প্রগান ছায়ছ স্বাহা। পছ! মেরা মগ্ডলেকা খিলাস মেরী ভক্তি গুরুকী 
শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ” 


ডা এ টি জন্মান্তর-রহ্স 


শি শপিপাতশিপী সস সদা পাটা শপ পাপীলািিতাসলিলা হি শাসিনপাস্পিত। ২০ স্পা সি পেত সী স্টপ শত পিসি 


_ অনস্তর র রোমীর চ চক্ষুর টির উপরে আপন নষ্ট নিক্ষগ করিয়া যত 
দীর্ঘ সময় রাখিতে পার, তাহ! রাখিবে । তদনস্তর ব্যাঁপক-ন্তাস প্রদান 
করিবে। 

জ্যাকি ম্যাসনগ_-ও সর্ধযোগীশ্বরী হু' ফট, স্বাহা।” এই মন্ত্র 
একবার পাঠ করিবে এবং নিজের ছুই হস্তের অঙ্গুলি গ্রসারণ করিয়া 
রোগীর মন্তক হইতে পদতল পধ্যস্ত শরীরে অত্যন্ত ঘেঁসিয়া ধীরে ধীরে 
হ্ত্ সঞ্চালন করিয়া লইবে। এইরূপ সাতবার করিতে হয়। এইরূপ 
করিলে রোগী স্থির ইইবে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কে 
তুমি? কেন ইহাকে পাইয়াছ? ইত্যাদি যাহা কিছু জিজ্ঞাসার 
প্রয়োজন । | 

সহজে উত্তর ন1 দিলে, বাণমন্ত্র প্রয়োগ করিবে। বাণমন্ত সহ করা 
দুঃসহ, তখন আবিষ্টভৃত আপনিই সমস্ত বলিবে। 


বাণমন্ত্র_“ও নমো আদেশ গুরুকৌ কালভৈরব কপিল-জটা 
. ছাথটাক রাখে লে চৌহস্টা হাড়কী ধনু ঈনপলোকে বাঁণ ডিসকোং নয়া- 
রেতে। ঈশ্বরী পার্বতীকী আন মহাদেব লাগে দেখো ভেরী শক্তি ফুরো 
মন্ত্র স্বাহা।” যদি ইহাতে কোন ছৃষ্টাত্বা রোগীকে ছাক্ছিয! না যায় বা 
জিজ্ঞাস্ত বিষয়ে উত্তর না দেয়, তবে সরিষা বাণ মারিবে, 

সরিষ। বাণ,_“ধ আঘারে আঘারেশ্বরী ঘোয়মুখা চামুণ্ডে উদ্ধ- 
কেশী হীং স্্রীং ফট. হু' স্বাহাঁ।” এই মন্ত্র চল্লিশবার জপ করিয়া এক 
| মুঠা সরিষা লইয়া পাঠ করিবে, ভগবতে রুদ্ৰোয় চণ্ডেশ্বরায় হু ভু ভূ" 
ফট, ফট, স্বাহা ॥” 

রোগীর গাঁয়ে & সরিষা ছিটাইয়া দিবে ।__ইহাতে রোগীর গাত্রেও 
সর্ষপাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা হইতে পারে। 

অনন্তর জলপূর্ণ ঘড়া ফাতে করিয়া তুলিতে বা! নিশ্বাস বাযুতে বৃক্ষের 


* জম্মাস্তর-রহস্য ৪০৭ 


সপ্প্পিশিপাস্দিপানিসিসিপাপিপাপিশসিপাপিসশপাপাশিপটশাটিশপ পাপিপাপপিসিসসিপািশা পপি সিসি পলিসি পাপা সিসি 


ডাল ভাঙ্গিয়া যাইতে তৃতকে আদেশ করিবে । যদি সে স্বীকৃত না! হয়, 
_ পুনরায় সরিষা বাণ মারিতে উদ্যত হইবে বা মারিবে; তাহা হইলেই 
অনুক্ঞামত কার্য্য করিবে। 

ভূত ছাড়িয়। গেলে, রোগী মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে । তখন তাহাকে নিয় 
লিখিত মন্ত্রে পড়া তৈল মাঁখাইয়া জলসার করিবে। 

তৈলঞ্পড়া”_“তেলেনীর তেল গশাঁর চৌরাশি সহম্র ডাকিনীর 
ছেলে, এতেলের তার মুই তেল পড়িয়! দেম, অমুকাঁর অঙ্গে অমুকার ভার 
আড়দন শূলে ষক্ষ। যক্ষিনী দৈত্যা দৈত্যানি ভূতা ভূতি প্রেতা' প্রেতি 
দানা দানবী নিশাচৌরা কুচিমুখা গাভুরডলনম বার ভাইয় লাড়ি 
ভোগাই যামি পিশাচী অমুকের সঙ্গে যা, কালজটার মাথা খ, হী থ 
সিদ্ধি গুরুর চরণে রাঁড়ির কালীকার আল্তা |” 

এই মন্ত্রে খাটি সরিষার তৈল পড়িয়া রোগীকে মাথিতে দিবে। এ. 
তৈল ভূত ছাড়ার দশ বাঁর দিন পর পর্য্যন্ত মাঁখিতে দিবে। কেন না 
যদি কোনরূপ দৃষ্টি থাকে, কাটিয়া যাইবে। 

জলসার,__একট। নৃতন হাঁড়ি লইয়।৷ ঘাট দিয়া নামিয়া অঘাটের 
জল লইয়া অঘাট দিয়া উঠিবে। অন্তর এ জল কোথাও না নামাইয়া 
একেবারে লইয়া আসিবে । শী জলে দশগাছ দূর্ধা রাখিয়া মন্্রপাঠ 
করিবে,“ আদেশ গুরুকৌ৷ কালী কালী মহাঁকালী ব্রন্ধাকী চেটা 
ইন্্রকী শালী গলে মুওমালী মস্ত মাংস সতরালী কালী যৃগাক্ষানা! ভূরি 
ভূরী পিণরকী ডালি বৈঠিক যাবে বারে হাঁথ কালালী শংখিশনী 
ডাঁকিনীকো ভধতা! হুরাচারিকো ভফনব পাখত্তীকো। ভফনা যতী সতীকো 
রখনা কালী মহাঁকালী শিরজটা মুখ বিকরালী ফুরো মন্ত্র ফট, স্বাহা | 

পেঁচায় পাওয়া ছেলের চিকিৎসা পূর্বেই বলিয়াছি। নৃসিংহকবচ, 
রক্ষা-কবচ, যাবনিক রক্ষা-তাঁবিজ--এ নকল সকল বয়সের সকল প্রকার 





পাপ্পশাতপাপপাসিপী পিপাসা ৩ 


৪০৮ জনান্তররহ্ত 


কিতা সা অ্পাসপাপাসপপিসপাসিপাস্পাস্সিপাসটিপাপিপাসিপাসিসপাসপশিশাস্পিপাশিদাপিনিপীপাটিপাপিশাশপাীপিশিপাসীসিশদ শাপলা সিলিিপপিতিতশশ 


ভৃভাবিট রোগীকেই ধারণ করাইলে রোগ শাস্তি হইয়া ধাকে। |  অর্কন্ত 
সুস্থদেহিগণ এই তাবিজ ও কবচ ধারণ করিলে তাহাদিগের প্রতি | 
ভূতাবেশ হইতে পারে না। 
 ম্বাবনিক ক্ষা তানিজ?5-লিষ মোরা হর্‌ রহিমাম্‌ রহিম্‌ 
অদুপরো লমীনম্‌ সদীম্‌, বিষমোল্লা হর্‌ রহিমান্‌ রহিম্‌ জুলতান্‌ সপদ 

ংমদ, কন্ধণ খিষ্তা খৈগে পাকোহু হিলেহি জোরকা অজু জুসা দিলীকা 
পচারাগ ঠগ! জনস্ীক! খীম ভূত না বাদা মহংমদ| বীর তো আব্‌সেলে 
তোর কাণীকো পৃত লটাফকীর কাউরুকা জৈসে বমেকি তিজারীমরতজীয় 
তুরস্ত আলেদৈ জে সীটক করণে ভাবীকো বাংধে অষ্টকো বান্ধে ভাবীকো' 
বান্ধে র নারী সনারীণকো | বান্ধে বীরানেখেত পরকো বান্ধে চলী চলা- 
ঈকে বাদ্ধে আপথরীকো নদী নারীকো বান্ধে ছিনীছিনা উজুকী বান্ধে 
.ষোলী দ্রলমরাইলীকো বান্ধে হরা বান্ধে ডহ্‌র বান্ধে রক্তাপত্তিকোং বান্ধে 
ভবরপিত্তিকোং বান্ধে বান্ধে পহিবাদ কুছারীকো লে বান্ধে সোহামেরী 
ভক্তি গুরুকী শক্তি মেরী ভক্তি বাচা ব্রহ্ম বাচা চুকেউ তাস্থকেক মনা 
রী যাবী বিষমোদ্তী হর্‌ রহিমান্‌ রহিম্‌ অথু ঘুমকে লমীনম্‌ সদীম্‌॥ 

নৃসিংহ কবচাদির বিষয় পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ স্বণ বা তান 
দারা মাছুলি প্রস্তত করিয়া কবচমন্ত্র তৃর্জপত্রে লিখিয়া তন্মদে। পুরিয়! 
ধারণ করিতে হয়। 

এই ভৌতিকদণও্ড অনেক প্রকার বস্তুর দ্বারা এবং পুর্বোক্ত প্রকারে 





প্রস্তুত হইয়া থাকে। চুম্বক পাথর, লৌহ, ইম্পাত, মানুষের পায়ের 
অস্থি, বন্তপত্ুর অস্থি, এই সকল সংগ্রহ করিবে। যষ্টির অগ্রতাগে 


জন্মাস্তর-রহহ্য | ৪০৯ 


চুম্বক পাথর থাকিবে, তৎপরে মান্তুষের পায়েব হাড়, তারপর ইন্পাত, 
আবার নরাস্থি, তৎপরে লৌহ, তৎপরে বন্য পশুর ভাড়, তৎপরে খাঁজে 
খাজে ইন্পাতের অনতিপ্রসয় পাত দিয়া বাধা এবং সেই পাতের পার্ে 
চিত্রের লিখিত্বমত চিহ্ন সকল থাঁকিবে। ইহা আরও অন্ান্ত নানাবিধ 
উপায়ে প্রস্তত হইয়া থাকে । এই দণ্ড ভূতনামান ভৃতছাড়ান প্রভৃতি 
কা্যে বিশেষ প্রয়োজন । এই দণগুদ্বারা ভূতগণ নিতান্ত শাসিত থাকে ! 
জানি না, ইহার কোন্‌ আধ্যাত্মিক শক্তি আছে )যাহাতে জড়াতীত 
ঙ্গাত্মা এই জড়ের ভয় করিয়া থাকে । জানি না, কিন্তু এই দগ্ডের 
অদ্ভুত ও আলৌকিক ক্রিয়া পরিজ্ঞাত আছি। পেচোয় পাওয়া ছেলেকে 
এই দণ্ড ধরিয়া উঠিতে বলিলে উঠে এবং কথা কহে। কথা কহে, অন্ত 
প্রকারে অর্থাৎ ভূতেই কথা কহিয়া থাকে। 


পল পশিলাদিলপ-লাজিপাাপ সি তি পীিলিশটতাশিপিপলপাপিপাশিপীািপিশশী) 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


7৯: 


ভূত আনয়ন 


গুরু। আমি পূর্বে তোমাকে ভূত-আনয়নের 
সকল প্রকার কৌশলের কথাই বলিয়াছি। ইংরাজী 
মতে যে প্রকারে ভূত আনয়ন করিতে পারা যায়, 
তাহাও এস্থলে বলিতেছি। এক ও ছুই নম্বরের যে, 
প্রকার ছুইখানি চক্রেব আদর্শ অঙ্কিত কর! রহিয়াছে 
এরূপ ভাবে ছুইটি চক্র অস্কিত করিয়া তাহার এক 
নঞ্বরে যাহার উপরে ভূতাবেশ করাইবার ইচ্ছা 
করিবে তাহাকে উপবেশন করাইবে এবং ছুই নম্বর 
আস্ত চক্রে নিজে উপবেশন করিবে। অতঃপর 
পূর্বে যে তৌতিক দণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, সেই 
দণ্ড দক্ষিণ হস্তে করিয়া এবং বামহস্তে পার্থে অস্ষিত 
ছুন্নিকার অনুরূপ একখানি ছুরি প্রস্তুত করিয়া 
লইয়া! দীড়াইবে। 
এই ছুরির বাঁট মহিষ বা গাধার হাড়ে প্রস্ত 
হইবে, এবং ছুরিখানি সম্পূর্ণ ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। 
যে কয়টি অক্ষর উহাতে লেখাআছে, তাহাও লিখিত 
থাকিবে । এ শব্দের কোন অর্থই বোধগম্য নহে, 
কিন্ত এ সকল শবের বা মন্ত্রাদির সমস্ত অর্থ বুঝিবার 
আমাদের উপায় নাই। ধাহারা পূর্বে এ কল আবিষ্কার করেন 
হাহারাই ক্রিয্ানুধায়ী & সকল শব বিনন্ত করিয়াছেন। সুতরাং 








2 
আর্থর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য নহে! £পর ইংরাজি 
ভাষায় নিষ্ের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 
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এই মে চু থাকে। তৎপর নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিয়া 
একাগ্রচিত্ত হইয়। এবং চরিত্র চিন্তন পূর্বক ভূতকে আহ্বান করিবে। 


৪১২ জন্মস্তার-রহস্ত 


০:০৯ তপাশিদপিপাশিপাশিশিস্পীগিসিটি সপািাসিপপাস্িিসািন্পিসিপাসপিপাস্পিলাসাসসিপাস্পাসিপরিনশী সাদি পিসি 
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ভূতের আবির্ভাব হইবার সময়ে নাঁনারূপ বিভীষিকা দৃষ্ট হইয়। 
থাকে। সর্প, ব্যাদ্র, দৈত্য প্রভৃতি রূপও প্রকাশ পাইয়া থাকে । পূর্বেই 
সুখে হোম-কুণ্ডের ন্যায় অগ্রি প্রজলিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ 
বিভীষিকা! দৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিলেই এ অগ্নিতে মগ্য, ধুপ, ও রক্তবর্ণ 
পুষ্প প্রক্ষেপ করিবে । ইহাতে ভূতগণ শান্ত হইয়া অভিলধিত বিষয় 
সম্পাদন করিয়া থাকে। .১। 

নিম্নে যে কয়খানি কবচের চিত্র অঙ্কিত হইল ইহা না রোপ্য, তার 
বা স্বর্ণের দ্বারা নিয়লিখিত অক্ষরাঁদি সংযুক্ত আকারে প্রস্তত করিতে 
হয়। প্রাচীন ইংরাজগণ এইবপে কবচ গলায় ধারণ করিতেন । ইহাতে 
কোন গ্রকার ভৌতিক আবেশ হইতে পাঁরে না এবং হইকে€ এই 
কবচের বলে শরীর হইতে দূরে পলায়ন করে। 
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৯০ পাস পা সপপাস্পিপাস্পিাসিপাসিনাশ বাসি পাশ পাপী লি এপাদিনাপে লাস পাপশিরাকিপাপপ 


স্রালের রাজধানী প্যারিস নগরে একটা ধান |আছে। | 
অন্রস্থ প্রধান প্রধান অনেকগুলি বড়লোক উহার সভ্য। এই সভায় 
প্রেতাত্মার আনয়ন ও তদ্বার! পারলৌকিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ ও 
পর-জগতের অবস্থাদি জ্ঞাত হওয়া যাইত। এই সভায় সাঁনসন নামক 
একজন গণনীয় সভ্য ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে উক্ত সভার সভা- 
পতিকে এই মর্শে একখানি পত্র লেখেন যে, তাহার মৃত্যুর পরই যেন, 
তাহার আত্মাকে আহ্বান করা হয়। তিনি পরলোকের, সংবাদ প্রদান 
করিবেন। 

১৮২৬ গ্রীষ্টাৰের ২১এ এপ্রিল তারিখে উক্ত সভ্োর মৃত্যু ঘটে এবং 
্ ঘভার সভাগণ ধঁ মুত বাক্তির গৃহেই এক চক্র করিয়া সানসর্রের 
আত্মাকে আহ্বান করেন। তিনি চক্রে আসিয়া! যাহ! বলিয়াছিলেন, 
তাহা এই প্রকার, | র 

“সংসারের অবসাদ-কষ্ট মৃত্যুর পূর্বে যেমন ছিল, এখন তাহার 
কিছুই নাই। আমি যেন নবজীবন লা করিয়াছি, সংসার ত্যাগ করিয়া 
আসা অবধি আর আমাঁকে সেই মাংসের বোঁঝা বহিতে হইতেছে না। 
আমি এখন নৃতন দেহ (হুক্মদেহ) লাভ করিয়াছি। এ বড় আনন্দ! 
পৃথিবীর ছুঃখসকল ধৈধ্যের সহিত ভোগ করিয়া, সত্যপথ অবলম্বন 
করিলে, অসীম সুখ-সন্তোগ করা যায়। যদি প্রকৃত সুখ চাও, তবে 
সকলকে সুখী কর।” 
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গুরু । শব-্রক্ষ! অনেক অবোধ্য কথার মত, এ কথাটা লইয়াও 
আমরা আপন আপন বিদ্বা-বুদ্ধির মনন্দপত্রের মত, পাঞ্ডিত্যের মজলিসে 
বড় আশ্ফালন করিয়। থাকি। তাহার পর বিদেশীয় ব্রহ্মবিদ্ভা হইতে 
ইহার ছুই একটি কনিষ্ঠ সহোদরের সন্ধান করিতে পারিলে, সকলের 
সন্দেহ, সভাস্থ জিগীষাটা। আমাদের পািত্যের সেই বলিষ্ঠ পারিবারিক 
ংযোগ দেখিয়া একেবারে নীরব, বর্জিত ও বিপর্যস্ত হইয়া গড়ে । ব্রন্ধ 
কি তুুহা বুঝি, আর নাই বুঝি, তবু শবব-তরঙ্গ, এ কথা বলিবার প্রতি 
বন্ধক কি হইতে পারে। না বুঝিরা কাজ করিলেও ভাল ফল আকাঙ্গা 
করা যায়। শিবরাত্রি ব্রতোপাখ্যানে, না-বুঝার ধর্মে ব্যাধের সঙ্গতি 
হইয়াছিল। “শব-বরহ্ধ” কথাটার ব্যবহারও অনেকের পক্ষে একরূপ 

অবোধ্যতার শিবরাত্রি । 
্রদ্ধের স্বরূপ নির্ণয় এখানে আলোচ্য না হইলেও তোমার শুনিয়া 
রাখিতে ক্ষতি নাই যে, “বর্গ” বলিলেই ধাত্বরথসত্রে আমাদিগকে একটি 
অনস্তব্যাপী সত্তা বুঝিতে হয়। শব অর্থাৎ অর্থযুক্ত স্বর বিশ্বব্যাপী কি না 
তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও ইহা নিঃসক্কোচে বলা! যাইতে পারে 
যে, জগতে যেখানে গতি আছে, সেখানে বঙ্কার আছে। যেখানে বন্ধার 


রঃ দূ 


(পপি. 


আছে, সেইথানেই স্বর বা শব উৎপন্ন হয়। মনুষ্য-কর্ণে সে স্বর, লে 
বঙ্কার সকল সময়ে পরিশ্দুট না হইতে পারে, তাহা বলিয়া তাহার 
অস্তিত্বে অবিশ্বীস করিবার কোন কারণ নাই। মীমাংসা-স্থত্রের টাকার 
সায় দর্শনোদ্ধংত যে পরাপর তেদে তিন প্রকার শবের কথা পড়িয়াছ, 
তাহা এই সার্বভৌম স্বর ব| ব্কারের ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থা মাত্র। তুমি, 
অবশ্ঠ বলিতে পার, জগতে কোন পদার্থই নিরর্থক জন্মে না। আর 
কিছুই হউক বা না হউক ভগবানের মত পাক! মহাজন বিশ্বসংসারের 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার আড়তে কোন দ্রব্যেরই 
বস্তা পচা হইবার সপ্তাবনা নাই । তবে এতটা শ্বর, এতটা শক্তি ষে 
দিবারাত্রি ব্যয়িত হইতেছে, ইহা! কি সম্ভব? রি 
নিরর্থক ব্যয়ের কথ। তোমায় কে বলিয়াছে? বোধ হয় শুনিয়া, 
থাকিবে, খষিদিগের মতে প্রণব বা কারের শক্তিসীফল্যে এ বিশ্ববিক!- 
শের সুতিকাগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল $/ এ বিশ্বের যখন গঠন ও নামকরণ হয় 
নাই তখন গুকার ছিল। ও হইতে ব্যোম হইয়াছে, ব্যোম হইতে জগৎ। 
এখন কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে 
পাঁরা যাইবে, খষিরা গু বলিলে কি বুঝিতেন। কোন একটি সুঙ্ 
ধাতুফলক বা শৃন্ঠোথিত ধাতুদ্রব্যে আঘাত করিলে, অ-উ মূ রূপ, 
একপ্রকার ঝাস্কারিক স্বর উখিত হয়। সে শব বা স্বর ঘাত-গ্রতিঘাত, 
জন্য । তাহার পর বুঝিয়া দেখ, খষিরা বলিয়াছেন, এ বিশ্ববিকাশ 
ঘাতগ্রতিঘাত জন্য-_-পরমাণুপুঞ্জের উপসর্পণ অপসর্পণীতে ইহার নাড়ীচ্ছেদ 
হইয়াছে । স্তরাংঅউ-ম্‌ বা! ঘাতপ্রতিঘাতিক তত্বের সাঞ্কেতিক 
চিহ্ন বা! অব্যয়াত্মক শু যে সর্বশক্তির বীজন্বরূপ, সকল 'ুরণসঞ্চরণের 
আদিপুরুষকে গৃহীত হইবে, তাহ! বোধ হয়, এখন বুঝিতে তোমার কষ্ট 
হইবে না। কিন্বদস্তী আছে, জলপুর্ণ কটাহে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া, 
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| তাহাতে দণ্ড তাড়না সাহাযো বৈশেধিক বর্শনকার মহষি কণাদ, 
পরমাণুক্ত্র (09271017৩01 ) আবিষ্কার করিয়াছেন। ওকারোপ- 
লক্ষিত তথ্যও হয় প্রথমে এইরূপভাবে আধ্াচৈতন্তে প্রতিফলিত হইয়া 
থাকিবে, তাহার পর ধ্যান-ধারণার সাহায্যে, তাহা সমাক্‌ বা 1 সর্ব্বাংশে 
পরিশ্ফুট হইয়াছে । 

সে যাহাই হউক, আমাদের মত গকার বিশ্ববিকাশের শুলম্বরূপ | 
অর্থযুক্তভাষ! লইয়া শুদ্ধ চৈতন্য (ব্রহ্ম) বিকার বা বিকাশের ( 08970- 
[১602 আবর্তে ঘুরিয়। ছুটিতেছেন। বিশুদ্ধ নিত্য অবিকৃত সত্তার 
অনিত্য, বিকৃত, অধ্যারোপ অবস্থার সংক্রমন-স্থলে, আমরা বিস্ফুরণ 
বিকম্পীন পূর্ণ প্রণববঙ্কারকে দেখিতে পাই। ব্রদ্গের জীবন্রূপে 
বিকাশের পথ এই বঙ্কারিত গুঁকারের ভিতর দিয়া। বঙ্কার তাই 
প্রজাপতির হৃষ্টিকা্য্ের রহস্ত মন্ত্র এই বঙ্কার তাই সরস্বতী বা পূর্ণ 
জ্ঞানের আনন্দ বল্লভীনুচ্ছনা । 

এক্ষণে তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া থাকিবে, বা ভাষা বা 
আত্বব্যক্তির বীজ এ বিশ্ববিকাশের মূলে অন্তহিত ছিল বলিয়া, মনুষ্ের 
মত বা! মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব এ ক্রগতে জন্মাইতে পারিয়াছে। জড় 
হইতে আত্মজ্ঞ মনুষ্য জাতি পর্যন্ত এক একটি অবস্থাত্তরের কথা 'াবিয়! 
দেখ,_-জড়, উদ্ভিদ, জীবাণু, অমেরুদণ্ডী, মেরুদপ্তী প্রভৃতি এ+ একটি 
জৈবিক অবস্থা-শৃঙ্খলের বিষয় বিশেষ করিয়া পর্যালোচনা কর, দেখিবে, 
সকল অবস্থাতেই ভাষা আছে । জড়কে জৈবিক অবস্থা বলিয়াছি বলিয়া 
তোমার একটু মর্মজাল! হইয়াছে” এখন তুমি বিশ্বাস, করিয়া যাও, জগতে, 
জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তোমার টম্সন্‌ ম্যাক্সওয়েলের মতেও 
পরমাণুকে জড় বল! যায় না । তোমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের হুত্রমত ব্যধ্যা 
করিতে হইলেও অণুকে ব্যান্তির মাঝে চৈতন্দত্তার প্রক্ষিপ্ত ব্যষ্টি অংশ 
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( রি . 01016 টা 000301009593 10, 908০০) ভিন্ন আর 
কিছু বলা যায়না। গ্রয়োজন হইলে, এ বিষয় সময়ান্তরে আলোচন! 
করা যাইবে। 

. মে যাহাই হউক, নদীর' কল্লোল, মেঘের গর্জন গ্রভৃতিকে জৈবিক 
ভাষার শ্ঠায় ভাষা না বলিতে পাঁরা যাইলেও তাহাতে যে তাহাদের আপন 
আপন অস্তিত্বের মৌলিক অর্থ পূর্ণরূপে সংসাধিত হয়, তাহার কোন ভুল 
নাই। মেঘের উদ্দেন্ত যদি জল বর্ষণ হয়, তাহা হইলে গর্জন সে বিষয়ে 
পূর্ণ সহায়ক বটে। তুমি বলিলে, মেঘের গর্জন বা সাগরের কল্লোল 
ঘাত-গ্রত্িঘান্ জন্ত । ভাবিয়া দেখিলে মান্গুষের ভাষাও তাই। বাহক 
বা মানদিক কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ না পাইলে তোমার আমারও কোন 
কথা ভাবিবার অবসর হয়না । সুতরাং দেখিতে পাইলে যেখানে. 
প্রতিভাসিক বিকাশ ([)27010008 ) আছে, সেইখানেই অর্থ আছে। 
* শন্দার্থের নিত্য সন্বস্ধটা এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি? 

তবে দেখিতে পাইলে, আপন আপন অস্তিত্বের পুণোদ্েশ্য সাধন 
করিবার গন্যই শব বা ভাষার স্থষ্টি। সকল শবের বীজ স্বরূপ আদিম 
গুকার বঙ্কারপূর্ণ বলিয়া, কতকগুলি ব্যোমিক ব্রপুঞ্জ, শবমাত্রেরই 
সাহচর্য্য করিরা থাকে। ও হইতে বো'ন হইয়াছে অর্থে যে টিৎশক্কি 
আপনার অভিব্যক্তির জন্ত বিশ্ববিকাশের অস্তনিহিত, সেই শক্তি হইতেছে 
সেই বিশ্ববিকাঁশের প্রাথমিক উপাদান বা৷ ব্যোম উৎপন্ন হইয়াছে । ব্যোম 
ন! থাকিলে শবশক্তির ন্যায় অন্য অনেক শক্তিসধ্চার জগতে হইতে 
পারিত না। 
তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, ব্যোম বলিলে কি পদার্থকে. বুঝিতে 
হইবে। ব্যোম অর্থে একরূপ অতি স্ঙ্ পদার্থ, যাহা জগতে সর্কাত্র 
৯ ্ধমনি-মানোইনফ। | ।. নি 
২৭ 


সিল পাস পাসিপপিািনাগিদলীতি শি, 
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পরিব্াপ্ত। সকল পদার্থের ভিউ আঁছে। বে, না থাকিলে 
আলোক ক্ফুরণাঁদি কিছুই হইতে পারিত না। দূর ও 1হ উপগ্রহের 
পরম্পরের আকর্ষণ বা তাপরশ্সির আদান প্রদান, টি সাহায্যেই 
 সংসাধিত হইয়া থাকে। ইহা সর্বব্যাপী, জগতে নকল সন্মিলনের 
অনিবার্য বিবাহ বাসর। বন্ধারিত, বিশ্ুরিত, বিকম্পিত ব্যোম- 
ভগবানের আনন্দ-শীৎকার। এই শীৎকার সাঁহাযো একই জাতীয় পরমাণু 
হইতে অনংখ্য ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে । তুতি বিজ্ঞানের 
উপাপক। আঁমার মুখ হইতে এ সকল কথা শুনিলে, হয় ত তোমার 
বিশ না হইতে পারে। তোমার ইউরোপীয় বিজ্ঞান এসন্বন্ধে কি 
বলিঃভাছেন, তাহা পর্যালোচনা না করিয়া আমি এ বিষয়ে অধিক 
. অগ্রসর হইতে ছা 1 করি ন।। 

গ্রীক বা যবনাচার্যেরা এ বিষয়ে অনেকটা আমাদিগে র অন্তরূপ মত 
প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু সে অতি প্রাচীনকালের কথা । তাহার 
পর প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসে বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। ইউরোপীয় 
দাশনিকগণের মধ্যে ডেকাট প্রথমে নিদ্দেশ করেন যে, ব্যাপ্তিই জড় 
পদার্থের একমাত্র গুণ। ব্যাপ্তির ([255102) নিগুঢ ধনে জড়ের 
অস্তিত্ব। সুতরাং দুরস্থ গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যবর্তী ব্যাপ্তি বা অন্গদাশ স্থানকে 
নিশ্চয়ই এরূপ কোন স্গ্মাতিস্ন্্ জড় পদার্থে পূর্ণ থাকিতে হইবে । ঘাহ। 
কিছুই নহে, তাহার ব্যাপ্তি হইতে পারে না। ব্যাপ্তি বলিলেই 
আমাদিগকে কোন পদার্থের ব্যাপ্তি মি হয়। * 
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জন্ান্তর-হ্ত ৪১৯ 


আলোক-ম্ফুরণে তত বুঝাইতে গিয়া, হিন্জিন্সকে (177088109 ) 
প্রথমে ইথর বা ব্যোমতত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আলোক যে 
জড় পদীর্ঘ নহে, কেবল ইথর বা! ব্যোমতত্বের বঙ্কার বা! বিকম্পনের প্রসব 
একথা তিনি সর্কপ্রথমে জগতে গ্রতিপন্ন করেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক 
গণের মতে, ব্যোমের অবাধে শক্তি-নঞ্চালন-শক্তি, স্বকীয় মৌলিক 
ধর্মঘনত্ব প্রভৃতি অনেক গুণ আছে। ইতর বা আত্তনক্ষত্রিক 
পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক সঞ্চার *7, তাহা কাচ;স্কটিক ব| অন্তর 
স্বচ্ছ পদার্থ হইতে ভিন্নধর্মশীন। 

ব্যোমতত্বের গঠনপ্রণালী নব্বন্ধে পাশ্চাত্য আচার্য্যের এক্য মতে,* 
বলেন, অন্তান্ত জড় পদার্থের স্যাম সুক্ষ ব্যোম অস্তবিচ্ছিন্ন বা পরমাণুপুঞ্জ 
সগধন্ধে (110150818:) নহে, তাহ; অবচ্ছেদহীন। এক ব্যাপ্তি সংযুক্ত 
(০9008048 ) ব্যোমততুকে ঘটপটাদির স্তায় ভাগ বা বিচ্ছেদে কর 
বায় না, তাহা অসংযুক্ত অনন্তবিস্তীর্। ফ্যারাডে স্থির করিয়াছেন, 
চৌম্বকিক আকর্ষণ-বিশ্লেষণও ব্যোমতত্বের আঁর একটি অধিকস্তু গুণ 
ইথর বাব্যোম বলিয়। কোন পদার্থ থাকিলে, আলোকক্ফুরণ ও তাপ 
বিকীরণ ভিন্ন, অন্তান্ত অনেক অজ্ঞাত উদ্দেপ্ বা কার্য তাহার দ্বারা 
সাধিত হইয়া থাকে ।* একরূপ উপাঁদানাম্মক ([7079088, 909) 
অবিছিন্ন ব্যাণ্তিশীল (00100079993 ) ব্যোঁমকে গতি ( 11০00) বা 
কম্পনের তারতম্যের দ্বার! বহু বা ভিন্নোপাদাঁনাত্মক (11৩5702৩003 ) 
করা যাইতে পারে। স্তার উইলিয়ম্‌ টমসন তাহার কৃত (৬০০৩) 
পরমাণুপুজের ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন | 1 
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৪২ ০ দু 


নিশি সনপািদিি 


১) মিটার িশশলাসিলাপিশা শাদা 


ভুমি জিজ্ঞাসা করিতে গার, জগতে হি এক জাতীয় ভি তীয় 
জাতীয় মৌলিকতত্ব বা জড় সত্তা নাই, তবে এ: উন্ন শ্রেণীর জড় 
বা জীবদেহ আদিল কোথা হইতে? বোধ হয় রাসায়নিকতত্ সম্বন্ধে 
নৃতন আনিদ|বেন কথা তুমি শুনিয়। থাকিবে। বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ, 
বেডিয়ম হইতে হিলিয়ম পদার্থের পরমাগুপুঞ্ণ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, 
রাসায়নিক জগতে একটা খুব বিপ্লব পড়িয়া গিয়াছে । এখন আর বহু 
প্রকার তৌতিক উপাদানের (01076) অস্তিত্বে বিশ্বাস করার বনু 
প্রতিবন্ধক হইতেছে । এক মৌলিক পদার্থ হইলে, বিভিন্ন প্রকারের 
*ভ্রীবশরীর যে কিরূপ উৎপন্ন হইতে পারে, দে বিষয় শ্রদ্ধেয় আচার্য 
_ গেলনের মত আমি তোমায় শুনাইতেছি | কোন ঠা সময়ে আণবিক 
কম্পন বা ব্যোমাত্মিক বঙ্কারের তারতম্য একটি লিক পদার্থ হইতে 
বিভিন্ন জাতীয় গঠন হইতে পারে । জৈবিক রা "ক্ধ জড়ধর্মুশীল 
বলিয়া বিবেচনা করার স্তায় মূর্খতা আর কিছুই নাই ।1 
বোধ হয়, এখন আর তোমার বুঝিতে কষ্ট হইবেন ।--€ হইতে 
ব্যোম্‌, ব্যোম্‌ হইতে জগৎ।” ধোধ হয়, এখন তুমি * বাধে বিশ্বাস 
করিতে পার যে ব্যোমের বিকার ঘটাইতে পারিলে, তে ইচ্ছামত 
নকল পদার্থকেই বিকৃত করিতে পার! যায়। তাহ , পর, আলোঁক 
বিকীরণ, শব্ধ সঞ্চালন ভিন্ন ব্যোমতন্বের অন্য কোন উদ্দেন্ত আছে কি 
না, তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে এই সুক্ষভূতের সাহায্যে 
উন্নত দেবাত্মিক জীবের শরীরাবরব সংগঠিত হয় কি না। কে বলিতে 
পারে, টি ঝঙ্কার কম্পনের সাহাযো, মা আমি পরস্পরের ভাগা- 
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জ্বাস্তর-রহসত ৪২১ 


পািপদিসপাসি্পাশিতি তিশা ততগ। াপিসপাশিলপা শী? পাসে শপ 


বিধাতৃ করিতে গারি রি না। রি বিশব্যাপী হুক টি গার যা 
কোন দেবতীর জাহাজ, মর্ত্যের উপকুলে অক্ষয় বাণিজ্য করিতে আইপে 
কিনা !কে বলিতে পারে, এই দাগরের উর্দ স্তরে উঠিতে পারিলেই। 


দেবকন্াগণের শয়ন-কঙ্গের মঙ্গল-দীপরশ্মি দেখিতে পাওয়া যাঁয় না বা 
বিশ্বপতির অনস্ত মন্দিরের আরতির শঙ্ঘ কর্ণে প্রবেশ করে না। * 

এক্ষণে দ্বেখা গেল যে, স্ববিজ্ঞান ও ভাষা! বিশবসষটির পূর্র্ব হইতেই 
একত্রিত। ভাষা না হইলে ভাবনা হইতে পাঁরে না। ভাবনা করিতে 
হইলে ভাষার প্রয়োজন। জীবন থাকিলে ভাবিতেই হইবে। ভাবনার 
বিনিময় না হলে, জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার ভাষা না! হইন্দে্ত* 
ভাবনা অসম্তব | স্ৃতরাঁং ভাষা ও জীবন একই সত্তার দুইটি বিভিনঃ 
প্রান্তভাগ। জীব-চৈতন্ত, ব্রহ্ম চৈতন্তাধিঠিত হইলে, জৈবিকভাষাঁও 
হ্ধাত্বক। শব তাই ব্রক্গ । 

এখন দেখ! যাউক, বিশিষ্ট শব্দ বা বীজমন্ত্র জপ বা আবৃত্তি করিলে 
কি করিয়। ব্রহ্মতত্বে উপস্থিত হওয়া যায়। দৈননিন ভাষায় ভগবানের 
নাম করিয়া, ক্রী বা ক্লী' প্রভৃতি অর্থহীন অন্ুনাসিক বর্ণ উচ্চারণের 
প্রয়োজন কি! কেমন করিয়া বিশ্বাস কাঁরব, এই মন্ত্র জপ করিলে, 
মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় বা মানুষে বাহিক জ/ঠত্বের উপর অক্ষুন্ন 
গাই সথাগন করিতে পারে। ৃ 
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রা সি 


সদ পাত পাশ পিন ভিত ০ 


চে 


এ সকল প্রশ্নের হিতে তি পূর্বে তোমায় বুঝিতে হইবে, তরী ক্র. 
রী' প্রভৃতি বীজমন্ত্রগুলির অর্থ কি এবং কেনই বা তাহাদের কৃষ্টি 
হইয়াছে। 

. তুমি ভাষাতত্‌ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে পড়িয়া থাকিবে, সকল শব্ই 
সাক্কেতিক, অর্থাৎ মন্ুয্যজাঁতির বাল্যকাঁলে কতকগুলি পদার্থ বা ভাবের 
সন্কেতস্বরূপ কতকগুলি শব্*জাঁতীয় চৈতন্ত উদর হুইরা থাকে । তাই 
“গো” বলিলে একজাতীয় চৈতন্তে লৌকের মনে, শৃঙ্গ পুচ্ছাদি-সম্পন্ন 
কোন একরপ চতুষ্পদ জন্তুর কথা মনে আইসে । টেলিগ্রাফের মত 
সাষা কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত সঙ্কেত সমষ্টি হইলে, একশৰ 
প্রয়োগে একজাতীয় সকল লোকে, একই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত 
না। তাহার পর স্বর বা কোলাহলের হ্রাস বুদ্ধি হইতে পারে, শবের 
কোনরূপ হাঁস বৃদ্ধি সম্ভবে না। দশ সহস্র লোক দমবেত ভইয়া “গো” 
শব্দ উচ্চারণ করিলে, স্বর বা কোলাহলের বৃদ্ধি হইয়! থাকে, অর্থাৎ 
শব্খগত অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। সুতরাং শব্দও নিতা। আর 
একটু বুঝিলে বুঝিতে পারিবে চৈতন্য নিত্য বলিয়! ভাঁষা বা তাহার 
অভিব্যক্তির উপায়ও নিত্য। দেখিতে পাইতেছি, তুমি জর তুঞ্চিত 
করিতেছ ; ভাবিতেছ, আমি কোন ইউরোপীয় গস্থের অনুবাদ 
করিতেছি । তুমি জান না, গ্রীষ্ট জন্মিবার বভুপূর্বে, মহষি জৈমিনী 


কর্তৃক এ সকল তত্বের মীমাংসা হইয়া! গিয়াছে! মীমাংসাহ্থত্রের শ 


স্বামী ও কুমারিল ভট্ের টীকায় এ সকল বিষয়ের বিশেষ উদ 


_ দেখিতে পাওয়া যায় । 


আবার বোধ হয়, শবের নিতাত্ব সম্বন্ধে, আর.অধিক কথা বলিবার 
প্রয়োজন হইবে না। শব্দ বলিলেই যে শবগত অর্থ তাহার বাহ্িক 
অভিব্যক্তি বা স্বর বুঝায় তাহাও তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে 
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তে কন লা লী ভি রন প্রয়োজন নন কি কোন 
মৌলিক শব, না পশ্চাৎকালীন উদ্ভাবিত সন্কেত। 

কল কউ একদিন এমন অবস্থা ছিল, যখন কোন শব্দই 
একাক্ষর ভিন্ন দ্বাক্ষরসম্পন্ন ছিল না। এই অবস্থাকে আমরা ভাষায় 
ধাতকাল বলিয়া অভিহিত করিতে পারি 1* জমবিকাশিহথত্রে নব বিকশিত 
মন্ুঘজাতি বনে প্রান্তরে বাস করিত। গতীর রাত্রি, বনের ভিতর 
সহ বিল্লি, অনংখা পত্তন্ের রবে অরণ্য-বিভীষিকা ছিগুণ ভয়াবহ হইয়া 
উঠে। মাথার উপর অগণ্য নক্ষত্র যেন সেই একতান ঝি”বি-ঝির 
তালে ভালে চক্ষু মট্ুকাইতে মট্ুকাইতে বলিতে থাকে, যে অন্ধকার 
অন্তরে আমরা ভািয়! বেড়াইতেছি, তাহারও বীজমন্ত্র উ আমায় অপ্থিকা 
গ্রতিমার শ্যায় অতলে অন্ধকাঁর পুর্ণ অনস্ত্ে, ঘুমন্ত ভরা ভীষণে 
মোহিনী জোড়িত এ বি" ঝি ঝিঁরে দাশনিক তত্বময়। দুরে অসংখ্য 
চিত্র জন্ত গজ্ভিয়। উঠিতেছে »-সে রবও প্রায় একাক্ষর বদ্ধ1--নৈশবায়ু 
বক্ষশাখাস্থ অন্ধকার ঝাঁড়। দেওয়া শে! শে? করিয়। বহিয়া যায়, রে 
বৈখাদন সেই বাণগ্রস্থ গোষ্ঠপতি ভাবিলেন, ধাহারা চিরদিনের জন্য 
তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; তাহারাও যেন এ হুর্য্য-চন্ত্রমসের 
মাতৃভূমি হইতে মেই শো শেশেশির ভিতর, তাহাদের কি তারকিত 
পাঁবকিত ইতিহাঁদ পাঠাই দিতেছি 1--বৈখাদন দেখিলেন, রাত্রি 
দেবতা, অগণ্য তারকার মুণ্ডমাঁলিনী বধু মহাকালের অনন্ত অন্ধকার 
অভিপারে যাইতেছে, নৃপুরে ঝিলিরব__মাঁঝে মাঝে যেন তাহা শুনিবার 
জন্ এ প্রান্তরে-এ ক্ষুদ্র নি্/রিণী বেলায়--এঁ পর্বতের ছায়ায় কাঁণ 
পাতিয় দীড়।ইয়া। আছে । বৈথাপন বুঝিলেন, যে মন্ত্রে রাত্রি অনস্তকে 
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৪২৪ জন্মাস্তর-রহন্যা . ৮ 
আবাহন করেন সে মন্ত্র অনেকটা এ বি বির মত-প্ররূপ 
অনুনাসিকান্ত। খধি অনন্ত বিভীষিকার রহস্ততত্ব কড়াইয়! পাইলেন। 
জগতে আগে কাব্য, তাহার পর বিজ্ঞান,_আগে দর্শন, তাহার পর 
গণিত। 

পূণিমার রাত্রি, বনে বসন্ত আসিয়াছে, কোকিলের কুছ কুহু শৃস্ত 
" নির্বরের কল কল, পাপীয়ার পিউ পিউ, ভ্রমরের গুঞ্জন, প্রশ্মুটিত কুসুমের 
ছড়াছড়ি। সৌনধ্যের সেই রাঁসলীলার ভিতর খষি সেই রূপসী প্রকৃতির 
অনন্তরূপের উৎসবের ভিতর আপনার আত্মা ডুবাইয়া দিলেন। বুঝিলেন 
সে আনন্দ, সে রূপের অভিব্যক্তি, অনেকটা কুহুম্বরে, অনেকট! জল-. 
কলৌলে, অনেকটা ভ্রমর:গুঞ্জনের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। 
তাই কুহুর ক, কলকলের ল, পীউর ঈ, গুঞ্জনের অনুষ্গার্নিক অস্ত লইয়! 
( ক্রীং) একটা বীজ গঠিয়া৷ লইলেন খযি আবার জগতের সেই সৌনার্্য 
 তত্বাহলাদিনী শক্তির সাক্ষাৎ পাইতেছেন। ক্লী তাহার অভিব্যক্তি 
আজিও তেমন ডুবিতে পারিলে আমরাও এ সকল তত্ব প্রত্যক্ষ করিতে - 
পাঁরি। প্ররুতির সহিত মানবের আর সে পোর্বতন গ্রীতি-ভাঁলবাঁসা 
নাই তুমি আমি আর প্রকৃতির অনাকুত উৎ্সঙ্গে বসবাস করি না। ইট, 
কাঠ, ঘর দরজা দিয়! এ বচ্ছেদ আমরা গ্রত্যহই বাঁড়ইয়া তুলিতেছি। 
এই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেল, আজিও দেখিতে পাইবে, তোমায় 'ঘামায় 
ছাড়িয়া ভগবান্‌ তিলার্ধী তিষ্টিতে পারিবেন না। যাহা পূর্ণ চৈতন্ত, 
তাহাকে নিরন্তর সজীব বা সচেতন বা স্বাভিব্যক্ত হইতে হইবে। যাহা 
নিত্য, বিকাশ তাঁর অবশ্ঠন্তাবী অনিবার্ধ্য পরিণাম । শিব ছাঁড়া জীব, 
নাই। শুধু তাহা নহে, জীব না হইলে শিবের শিবত্ব থাকিতে পারে না। 

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, সকল বীজমন্ত্রেরই কি এইরূপ জড়াত্মিক 
ভিত্তি আছে 1--এবং দ্বিতীয়তঃ একদলের উদ্ভাবিত বীজই বা খষি 
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1 পা পাস পানিলা ও 


ধারণে | গৃহীত হইয়াছিল কেন? জিনিনা একথা | বলিতে গারা যায়, 
রি বীজের এরূপ সাক্ষাৎভাবে বাহ প্রকৃতি হইতে গৃহীত না হইলেও . 
বে তম্ে তাহারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বব্যাপী বা বিশ্বের অন্তরাত্ম! হইতে 
সংগৃহীত। কোন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বা৷ ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া এক 
একটি বীজ সৃষ্ট না হইলেও, যে যে তত্বে যে সকল বীজের ভিত্তিভূমি 
তাহ! বিশ্বাত্মার গতি, প্রকৃতিক আন্ুুদাঙ্গিক স্বর প্রভৃতির বিশেষ পরীক্ষা 
ও আলোচনার ফল। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে একথা বল। বাইতে 
পারে, খষি সত্যের মেবক ছিলেন। তোমার আমার মত মুড়লি-দলা- 
দলি করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান, পাইত লা। ম্ৃতরাং যাহা , 
সত্য, তাহা স্বীকার বা অবলম্বন করিতে সেকালে এখনকার মত বিভ্রাট 
উপস্থিত হইত না। তাহাদের সত্য পরীক্ষা করিয়া লইবার ক্ষমত| ছিল। ' 
একালের মত অক্ষমতাঁয় কোলাহল, অকার্ধো পাণ্ডিত্য, বদরিক বা 
নৈমিষারণোর গভীর ছায়ার ভিতর দৃষ্টিহীন হইয়! বসিয়া পড়িল। 

এক্ষণে দেখিতে পাইলে, কতকগুলি বিশ্বব্যাপী তত্র স্বতঃ বা স্বাভা- 
বিক অভিব্য্ত স্বর লইয়া, এই সকল বজমন্গুলি গঠিত। আমরা 
দেখিয়াছি শ শব নিতা, শবার্ধের সঙবন্ধও নিত্য। মৃতরাং বীজমন্ত্ 
তাহার তত্বগত অর্থসত্বাও নিত্য । তাহার পর বীজমনত্র হ্স্ব সংক্ষিপ্ত 
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বা ন্ধিকৃত আক্কৃতির বিষ্ণ বিষয়ে, একথা বলা মাইতে ? পারে, শব সন্কেতের 


সস শা ০০০০ 


সাহাব্য না লইয়া, মানুষের ধ্যান-ধারণা-কার্ধ্য একেবারেই, অসম্তব। 
তাহার পর প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া ভিন্ন বখনরচত্তের একা গ্রতাটীদাধন 
একেবারেই স্থ একেঘারেই হুদুরপরাহ, তখন একাস্তিক, ধ্যান-ধারণার কালে এমন 
একটি কটি শব-সঙ্কেত আবশ্যক, যাহা ধ্যে় অভীষ্ট তব তত লইয়া একা স্ূর্ণ 
ধাপ মাও হইবে এবং তাহা যতদূর মংকিপ্ত হইতে পা পারে, ততদুর তাহাকে . 


সাকার ক. করা কর্তব্য । বীজমন্ত্রের এরূপ মম্পূরণত্ব না থাকিলে বা বীজ. 


এপাশ 
পাচ পাদ 
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মন্ত্র অ আপেক্ষিক ী্ঘাকতিহ হইলে, । জগকালে চিত্তের ও আক্ষেপ তয়।, দীর্ঘ 
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মন মন্ত্র আপনার বহস্বর-স্নত্ব হেতু ভাবের ₹ আনুন সুত্রে (৪৪০৫৪ 00] | 
01759 র্‌ অনেক নক অপর কাহাকে' 3 মনে । ্রাগাইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ যাহা! ভক্তি শ্রদ্ধার সা রী বাহা ধান-ধারণার বিষয়, 
তাহাকে যতটা পুরাতন গ পরিস্ছদ পরান যহিতে পারে, ততটা পুরাতন 
আবরণে টাকিয়া রাখা মনুষাএাকুতির স্বধশ্থ। বনিয়াদি মর্যযাদাটা_ 
তখন নকলের মনে আছে, তখন £ন্ধে থাকিবে না কেন? সকল ভাষার 
ন্যায় সংস্কৃত ভাষারও ( মন্ততঃ ঘাহা হইতে সে ভাঁষা উৎপন্ন হইয়াছে ) 
_ একদিন এমন অবস্থা ছিল, খন একাক্ষর ভিন্ন দ্বাক্ষর সম্পন্ন করা ছিল 
নাঁ। তাহার পর জাতীয় চৈভান্যে ষেমন নৃতন নৃতন জটালতর ভাবের 
' আবির্ভাব হয়, ভাষাও গঠনগত জটিলতা নন্গ্রপারণও তত বৃদ্ধি পাইতে 
. খাঁকে। ভাবে ভাষা গড়ে, সাধারণ বাক্তিগত প্রয়ামে তাহার পুষ্টি বা 
শীদ্ধি সাধিত হয না। ব্যাস, বাদরারণ, 'ক্সপিয়ার নিউটন প্রভৃতি 
ভাই এক একজন ভাবের অবতারিত্বে, জাতীয় ব্যাকরণ অভিধানের থে 
্ুরিপুষ্ট হয়, শতাব্দির প্রয়াসে টম্‌, জোন্স বা রাম, যছু গ্রস্থুতি ভাহার 
শতাংশের একাংশ সাধিত করিতে পারেন না। ভাষ! উন্নতির কনে 
পরিষদ বা সমিতি প্রভৃতির উদ্দেন্য আমি বুঝিতে পারিনা! ভাষার 
উন্নতি অর্থে ভাবের উন্নতি। যে ভাষায় কোন একটি 'বশিষ্ট ভাব 
সর্বাপেক্ষা ভাল করিয়া প্রকাশ করা বাইতে পারে, তাহা গ্রাম্য বা 
আত্মীক্কৃত, যারনিক বা বৈদেশিক শব্দ হইলেও সে স্থলে তাহা অপেক্ষ। 
সু শষ কিছুই হইতে পারে না। ভাষার উন্নতি গ্রতিভার সহ 
অধিক পি বাশ রি ভি তাহ শা | 


চা ক্ষেগানবার 





জন্মাস্তর-রহস্থা রে 


সিশনির্তা সিপি াি ২ 


বংশগৌরব লং সম্পাদনের ইচ্ছার বীজমগুলিকে হঙকাকৃতি ব করা হইয়াছে |) 
এপ প্রক্রিয়ার শিল্প বা গঠনগত নজীর বৈদিক প্রণব হইতে পারে, 
তাপ্সিক বীজগুলি এইন্প ভাষার ধাতুকালের ধ্বংসাবশেষ অন্রাস্ত সতা, 
মেগুলি বিশ্বের নিগুঢ় ততের স্বতঃ বা মৌলিক অভিব্যক্তি গ্বরের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। (বিশ্ায়া যে সারের তত্ব পরিস্বুট করেন, মতষিরা যোগয্ত 


প০০-০ ০ 


শরবণে সেই স্বর ধরিয়া রাখিয়া , বীজমন্ত্ের গঠন কার্য সমাধা করিয়াছেন) 
চটি রি 


তাহার পর, , মানদিক অধ্যারোপ বা তত্ুন্তান। বোধ হয়, শুনিয়া 
থাকিবে, (এ ন.(েকটি ৰ বীজ দ্ধ ধার করিতে হইলে, তাহার প্রত্যেক অক্ষরের 
অন্তুনিহিত তত বা অর্থ প্রথমে মনে? ন ভাবিয়া, লইতে, হয়। এইকুপ 


শা আাজপপীপ০০১০া। পা 


এক, একটি বীগত অন্গর এক একটি অনন্ত ভাবতত্বের সন্ত 


এীলকগপীদিপপাপলাাপিযাদ। 





এ. পাগপা্পিপপপসগাদাাপাত ৭ 


স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহার পর, জাগকরে_ ইচ্ছাশ শক্তির সংযোগে 
অনুপ্রাণিত হইয়া ৬ স্বর আপনার করিত অর্থতত্বকে উদ্বোধিত 
করিয়া ভুলে । একথা আন ভুমি বলিতে পার, আমি না হয় ,রেফকে 
বঞ্ছি তক্ষের সক্কেত বলিয়া ধরিয়। লইলাম। না! হয় রেফবুক্ত বীজমন্ 
জপকালে এই কথাই ভাঁবিলাম যে, আমি বহ্নিতত্বের ভাবনা করিতেছি । 
তাহাতে বাস্তবিক বন্ছিতত্বেত উদয় হইবে কি করিয়!? “র” বা! “রেফের” 
এমন বন্ি-জনন শক্তি থাকিলে টকমকি বা! আরুণি কাষ্টের ব্যবহার 
থাঁকিত না। “র্‌” বা “রেফ” বর্ণমালা ভিতর যে একটি প্রচ্ছন্ন দিয়াশ- 
লাইয়ের কারখানা, এতদিন আমার এ জ্ঞান ছিল না। বাহির দেখিয়া, 
ভিতর বুঝা বড় ছুরহ ব্যাপার । 

এ কথা বুঝিতে হইলে, তোমার মনে রাখা আবশ্তক, বহি ও বন্ছি- 
তত্বে ্রতেদ আছে । প্রথমটি ফল, দ্বিতীঞট কারণ। বহ্িতত্ব হইতে 
বন্ছি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এমন কোন জিনিষ, যাহা জড়ক্ষেত্রে আগুন, 
মানসিক বা আধ্যান্সিক ক্ষেত্রে ক্রোধ । যাক, সেকথা এখানে আলোচা 





৪২৮ জশ্মান্থর-রহস্থা 


নহে। তঝে একথা বলি, এক সত্তের শুধু জড়াত্মিক বিকাশ লইয়াই 
মানুষের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে । জগতে শুধু জড়দত্য ভিন্ন অন্ত 
কোন নত্য নাই, এরূপ ভাবনাই ইংরাঁজি-বিকৃত যুবার ধ্বংস-বিপত্তি 
কারণ। ইউরো[পীয়দিগের মধ্যেও যাহারা বিশিষ্ট দাশনিক তাহারাও 
এইরূপভাঁবে সমাঁজের জড়গ্রণবতা দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া! থাকেন। 
তুমি বোধ হয়, জান্মাণ শোফেনহরের লেখা পড়িয়। থাকি! * 
বাক্‌_শব বা স্বরের দ্বারা জড় বা মানসিকতত্ব উদ্রেখের কথা 
শুনিয়া হাসিবার কোন কারণ নাই। তুমি বোধ হয় শুনিয়৷ থাকিবে, 
বেহালা বাজাইয়৷ অনেকে আসরে ঝাড়ের বাতি ইচ্ছাক্রমে আলাইতে 
নিভাহতি গারেন। ডারুইন প্রতিপন্ন করিয়াছেন সঙ্গীতের সাহায্যে 
গাছের আকারগত হাঁস-বৃদ্ধি লাধন করিতে পারা যায়। তুমি বোধ হয় 
শুনিয়া থাকিবে__নিশীরাত্রে এক একদিন মাঠের পর্পারে বা নদীর 
অপর কুল হহতে এমন বীশীর স্বর আইসে, সে সঙ্গীতের অর্থ জানি না, 
"যে বাজাইতেছে তাহাকে কখনই দেখি নাই, তবু যেন সে গান শুনিয়া 
মনে হাম হবদযের নিভৃত মর ভিতর এক প্রদোষের বধূ বাস রি 


রর অলিনদে যে একটি শ্ঠাম স্ব নি ছিল, তাহা” দর্ধল 
মঞ্তুরী,যৌবন শ্ঠামিকা হইতৈ জলের ধারা দিয়! অনস্তের বানু 1বস্তারকে 


হৃদয়ের গলিপথের ভিতর আগে আগে করিয়া চলিত; সে রা গানে 
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সে যেন বন উত্বশীর ম মৃত চ উড়িয়া তে টা একটা ীবন্ রানিবীর 
পাক নাগিনীর মত যেন হৃদয়ের পরতে পরতে জড়াইয়৷ ছিল; হঠাৎ 
সেই বাশীর গানে যেন তাহা মরিয়া খুলিয়া পড়িতেছে। এমন কেন হয়? 
কেন এমন অজানা অচেনা! বাশীর গান স্পর্শে হৃদয়ের সেই লুকান 
ইন্দ্মতী মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে ?__এমন কবিত্ব যুবত্বের উর্বশী হৃদয় কাটিয়া 
নৈশ অন্ধকারের ভিতর পলাইতে চেষ্টা করে? সে বেদনার মত বেদনা 
খুজি! পাওয়া যায় না।__সে ছুঃখ ফুরাইয়। যাইবে বলিয়া ভয় হইয়া থাঁকে। 

কারণ আর কিছুই নহে__সে বাশীর স্বর একটি হৃদয়ের অকপট 
আর্তম্বরের সহিত মিশিয়া, তাহার মুখে মুখ দিয়া তাহার একজাতি হই 
গিয়াছে । জাতিও একধ! নিত্য পদীর্থ। মনের সহিত মিশিলে জড়েরও 
জাতি যায়। তাই সে অনৃষ্ঠ বাদকের ভিতর বে ব্যোম আছে, তাহ 
তোমার আমার ভিতরও আছে বলিয়া সেই অনুপ্রাণিত স্বর বা ব্যোম- 
বন্কার, তোমার আঁমার ভিতরও তদনুরূপ বন্কার তুলিয়া! অনুরূপ তত্বের 
আবির্ভাব করিতে চাহে । ইতিপুর্ধে ইউরোপীয় বিজ্ঞান হইতে তোমায় 
দেখান হইয়াছে, বঙ্কার বা ভাইব্রেশনের তারতম্যে এক মৌলিক জড়তত্ব 
হইতে বিভিন্ন পদার্থের স্থষ্টি হইতে পারে একরূপ বঙ্কার তদ্রপ ও 
তৎপরিমাণ বঙ্কারবিশিষ্ট সত্তাকে আলেদত করিতে পাঁরে। মনে কর, 
জলপরমাণু যদি পাঁচ বঙ্কারবিশিষ্ট হয়, তাহ! হইলে পাঁচ বদ্কারবিশিষ্ 
স্বরে তাহাকে আকুষ্ বা উত্তেজিত করা যাইতে পারে। তাহার পর 
জগতে এক মৌলিকত্ব হইতে যখন বিভিন্ন বঙ্কার বিকাশ হইয়াছে, 
আর এই বিশ্ববিকাশের মূলেই যখন বঙ্কারিত ওষ্কারিত বা অবশ্যন্তাবী 
অভিব্যক্তির সাক্কেতিক স্বর প্রতিষ্ঠিত, যখন মন্ত্রচৈতন্য বা বিশিষ্ট 
তত্বের স্বর-বাঙ্কার নাধন করিতে পারিলে যে, মানুষে জড়জগতে অক্ষু্ 
্দ্বএতিটিত করি করিতে ত পারিবে তাহাতে; সন্দেহ কি? 


পপি পিপি? পা টিপা 


তত. জগাসির-রহত | 


সাদলাসিল সবি স্পিশিসি এসসি পা 


তাহার” পর র বীনমনের বর্ষের কথা। মি বোধ হয় রগড়িয় থাকিবে, 
নীলবর্ণের আলোকে গাছের বৃদ্ধি সাধিত হয়। যাহারা আলোক-দাহায্যে 
চিকিতসা করিয। থাকেন তীহথারা জানেন, নীল, পীত লোহিত প্রভৃতি 
বের আলোকের সাহাযো রুগ্নদেহের আরোগ) সংখৃতি ও ধ্বংস সাধিত 
কনা যাইতে পারে! সুতরাং উদ্ভাবিত তত্র ঈদ্দিত প্রকৃতির ভিন্নত। 
অনুনারে বীজমন্তরের চূর্ণ ভিন্নতা কল্পিত হইর়। থাকে । সুতরাং জলতত্বের 
বীজ যে বণের, বহ্ছিতত্বের বীজ সে বণের নহে। হ্ষ্টিতত্বের বীজ যে 
বণের, লয়তত্ের বীজ সে বণের হইতে পারে না। 

তুমি বলিতে পার, আমি না হয় যাই কল্সন। কাঁরপাম, চিত্তের 
একাগ্রতা জন্য না হদ আমার হৃদয় মধ্যেই তাহার বাক্তিগত 
(9১150৩ €২$560৩৩ ) অস্তিত্ব থাকিতে পারে, বহিজ্জগতে ভাহার 
প্রতিফলিত হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?--পব্ত, তরু, নদী, সাগর 
মেঘ ও বিছ্যাতের ন্যায় কেমন করিয়া তাহারা আমার 'দহাতিরিক্ত 
হইয়া বর্তমীন থাকিতে পারে? তোমাকে ব্যোম, ব্যোমকঝস্ধার প্রভৃতির 
বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার পর এ প্রসঙ্গের অবসরই 
হইতে পারে না, বা ভিতর বাহির তোমা ভিন্ন কিছুই নহে। 
তোমার ভিতরেও তুমি, তোমার বাহিরে তুমি। তুমি ওকারের 
প্রপব, ব্যোম-বঙ্কাদের পরিস্কুট বোমের ভিতর দিয়া অঞ্ধব্যাপী। 
তুমি যাহাকে কল্পনা বলিতেছ, তাহা কেবল ভিতরে তোমার তত্তৃষ্টি। 
কল্পনা অলীক, বাহ্জগত নিত্য, এ কথা. মহাভূল। তোমার জন্পনা 
কল্পনা লইয়াই বহিজ্জগৎ। এই ছুই মানসিক ব্যাপারের বিরতি হইলে 
বৃহিজ্ঞগৎ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। অন্ুক্ষণ আপনাকে যাহা 
বলিয়া কল্পনা! করিবে, কালক্রমে তোমার সন্তাও তাহাতে পরিণত হইবে, 
ইস্থা মহ! সত্য বলিয়৷ মহাবাক্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে | 


.. নে | রী রর 8 ১৮ আ রা 
একী 2 নান 25৮5 -8ত5 | 
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,.. ভাই হারা রামন্ত চৈ করিয়া রিয়াছেন, নি রি চট করিয়া মন্ত্র 
80 আশপাশ পিপিপি পিপিপি 
অপ কি করিতে হয়, না। | . হৃদয়ের ভিতরে তরে বিয়া কেবল দিন রাঁত সর্বক্ষণ 


পন 


৩ 


থা আবৃত হইতে থাকে | অনিমা, লঘিমা, ঈশিত্ব, বশি্ব গ্রভৃতি 
ক্ষমতা | তাহার : পক্ষে খুব মুলবান্‌ বৈভব না হইলেও ভাহার! আপনা! 
আঁপনি তাহার অ আন্ুচ্ধা করিতে আইসে। ইহার অর্থ, যে তত্ব তিনি 


পাপন সপ পার) 


ূ সাধনা ঘা করছেন, ডি বিখনহিত হা ততবের স্বর-বন্ধার, রা 


পীকিপা া উ 


অন্তরাকার দে নি ধমনী শবে গ রঃ টি | 
এখন ( দেখিতে পাইলে, জগতে কোন স্বরই নিরর্থক নহে। কারণ 
তাহা পুণ চৈভন্তের পূর্ণাভিনান্তির এক একটি আরক্ষিক। স্বর বিশ্বের ' 
দমন্ত স্বর বা শব্দ লইয়। পূ্রন্ষের পূর্ণ ভাষা। তুমি, আমি, বৃক্ষ, জন্ত . 
নদী, সাগর, গ্রহ, উপগ্রহ, গিরি, শৈল তাহার এক ,একটি মাত্র। সেই 
আদিম শদ্কার-ব্ধারের স্বরগরামের এক একটি মৃচ্ছশা। খধি তাই বলেন, 
হয়ের কোলাহল রুদ্ধ করিয়া সেই অক্ষয় অব্যয়-স্বর শু শুনিতে চেষ্টা করু। 
ব্ধারের ব বহিন্মুখ হিস্ম্থ মায়াস্মিক বিকাশ স্থগিত করিয়া আপনার পূর্ণ 
ভি সেই স্বরে মিলাইয়া দা দাও। মন্থু চৈতন্য কর্‌ এ বিশ্বজীবন চৈতত্ত- 
নর আমার মার জীবনের পূর্ণ সার্ঁকভার অথ অথ নৃবিয়া লও প্রাণ গান একই 
কথা । গানে-গ্রাণে ভেদ ঘুচাইয়া সমস্ত স্বরতঙ্গ সমন্ত ভঙ্গ সমস্ত ভালচাতি সাবধানে 
নিবারণ করিয়! এই বিশ্বব্যাপা মাধুধ্য চৈতন্যে ভাবে ভাষায় পরিণত 
হয়। বালাকালে পিতামাতার ভাষা শিক্ষা | করিয়াছ, পুর্বয়সে পূ্ণজ্ঞানে 
| জগৎপিতার চার জাতীয় ভাষা শিক্ষা কর। সে শিক্ষার িষ্ঠায়ের নাম দীক্ষা নাম দীক্ষা- 
গ্রহণ ণ১_বিগতাত্যাসের ; নাম মন্ত্র জপ | গনী এ ক্ষো্ীর্ণের নাম মন্দিদ্ধি।, 1 


. কত ভা বায় ক. কত (সত্তা অ অনুক্ষণ ডাকিতেছে, পুর্ণ, কর মায় পুর্ণ কর-- 
| সি রা নর 


১০ পাপন নি ৯ পাসসিশ৬ পাস পাপা পালিশ পি তক 


ঠা 


তং জনাসতর বহন 
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রর টৈভন্ত কর-_এ রত, এ কারাগার, দাই দাও ক্যোৎ 
ভুড়িয়! পৃথিবী ডাকে, গ্রহ উপগ্রহ তন্ত্র স্য কি. আলোক-আাহাে 
কি চেযোতির্শয় আলিঙ্গনে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলে, "এম প্রল 
এম মৃত্তি এম পর্বতের নগ্র আলিমনন” অমানিশা ডাকে, মেধ ডাকে 
মগর উদ্ছলিয়! উঠে, বাযু শন্‌ শন্‌ ছুটে । এই বিশ্বব্যাপী আহ্বানের স্ব 
তোধার মনুয্বজীবনের পিতৃস্থানীয় স্বরবষ্কারে ডুবাইয়া দাও। অন্ধকার 
ডাকে, ভূমিকম্প ডাকে, প্রলয় গঞ্জিয়া উঠে_নরকের রূপ দেখিয়া 
এই উজ্জল অন্ধকার, এইভীষণে সংমোহন, এই বজধরে নটবর, এ 
অচেতনে সচেতন, এই কন্নোলে নীরব, এই মন্ত্রয়ে স্বরহীন, এই বিরা 
বিরোধ ভাবের গ্রাথমিক বঙ্কারে হদয়-তত্ত্রী মিলাইয়া ভুল--জীবনী, 
'চৈতন্ের বীকসমন্ত্র সিদ্ধ হইবে। * 

পিতামি লোকস্ত চরাচরসত ত্বমস্ত পূজা ইদরনীয়ান্‌। 

ন ত্বংলমোইন্ত্যত্যধিকঃ কুতুহন্োলো কত্রয়েইপ্য গ্রতিমপ্রভাঁব 

তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহ্মীশমীড্যম্‌। 

শিতের গু সখের মধু প্রি য়: রি রা “সি দেব মোড 


পিপি) শিপ পশদনিিশািপিশিনসিপপাশপাপপপাপীশ শিপন 


* সতের ম্বরগাধনা, মন্ত্রের হরণ, মন্ত্রের শত, শি এবং জিম 
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পুরাণ ও মস্োদ্ধার প্রভৃতি মন্ সংন্রান্ত অন্ঠান্য জ্ঞানতবা বিষয় মত তা । 
আরাধনা" নামক পুণ্ুকে লিখিত হুইল। 








০ | 


